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শশ্রযশোরেশ্বরী দেবা 
( প্রারন্ত পত্র ) 
শ্রীসতীশচন্্র হিত্রের যপোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য 


লস্ট 


যশোহর খুল্নার ইতিহাস 


“বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, 
_সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিত্র, সে সোনারূগ! জুটাইতে 
গারিল ন| বলিয়া কি বনফুল দিয়। মাতৃপদে অঞ্জজি দিবে না?” 
-বহ্ছিমচন্ত্র 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, 


প্রণীত। 


১ম খণ্ড--(ক) প্রাকৃতিক। 
(খ) এ 





চক্রবর্তী চাটাজি এগড কোং 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা ৷ 
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কলিকাতা, 


৩৪ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রী,__মেটুকাফ, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে 
অরীপুণচন্ত্র চক্রবর্তী দ্বারা মুক্দিত। 


৭৯৯, সি পাটি পাশ পাসিএপাস্সিকসসি পিপি ৬ 





ধিনি বিজ্ঞান-চর্চায় ও পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমগ্র সভ্যজগতে 
যশোভূষিত হইয়াছেন; 
ঘিনি বিদ্যোহসাহিতায় ও দান-শৌগ্ডিকতায় বঙ্গদেশে 
দ্বিতীয় দয়ার সাগর বিষ্ভাসাগর 
বলিয়া বরণীয় হইয়াছেন; 
ধাহার বালন্থলত সরল প্রকৃতি, বীরোচিত মনস্থিতা। 
দরিদ্রতুল্য সামাগ্য জীবিকা এবং খধিতুলা উচ্চ চিন্তা 
ভারতের প্রাচীন উচ্চ আদর্শের জীবন্ত 
ৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে, 
সেই চিরকুমার, তাপসবত, স্বজাতিকুলতিলক 
বশোহর-খুল্নার অকৃত্রিম বন্ধু ও খুলনার অধিবাসী 
শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্দ্র রায় 9.5 ৮৮. 0, 0... ৪, ₹.0.5. 


মহোদয়ের শ্ীকরকমলে, 
তাহারই যত্ে, অর্থে, চেষ্টার ও উৎসাহে কল্পিত, সংগৃহীত ও রচিত 
সাদরে তক্তিতরে উৎসর্গ করিলাম । 


দীন গ্রস্থকার। 


ভূমিকা 


আজ বছুবৎসরের করনা ও সাধনার কতক ফল প্রকাশিত হইল। ঠিক 
বিশ বংসর পূর্বে আমি এক সময়ে দাহিতা-সমাট্‌ বঙ্ধিমচন্দ্ের মর্বজাতীয় 
ুপ্তকগুলি বিশেষ ভাবে অধায়ন করি। কিন্তু তন্নধ্যে বন্নদর্শনের বাঙ্গালার 
ইতিহাস স্বীয় গ্রবন্ধগুলি যে ভাবে আমার মর্মস্থল ভেদ করিয়াছিল, তেমন 
আর কিছুই নহে। এ জাতীয় একটি প্রবন্ধের এক স্থানে আছে :-বাঙ্গালার 
ইতিহাম চাই, নহিলে বাঙ্গালার তরমা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, 
আমি নিথিব, সকলেই লিধিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা 
যদি মরিয়া যান, তবে মা'র গল্প করিতে আনদ! আর এই আমাদের সর্ব" 
াধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গাল! দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ 
নাই? আইদ, আমরা দকলে মিশিয়া বাক্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।” 
দেই উদ্দীপনায় যে ভাবে আমার হাতত বাজিয়াছিল, ভাষায় তাহা প্রকাশ 
করিতে পারি না। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার যদি কিছু শক্তি থাকে, 
তাহা বাঙ্গালার ইতিছাস-দন্ক্নের সাধনায় ব্যফিত করিব। কিন্তু আমাকে 
উৎসাহ দিবার বা সাহায্য করিবার কাহাকেও খু'জিয়া পাইলাম না। 

কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলাম ) ক্রমে বঙ্গদেশ ও ভারবর্ষের সকুল- 
পাঠ্য ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। তৃপ্তি মাধিত হইল না। অবশেষে দৌলতপুর 
কলেজের গুরুতর কার্যে যোগদান করিয়া, তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টার, 
এবং ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন উৎমর্গ করিলাম। স্বদ্শীয 
মহাত্মগণের ধারাবাহিক জীবন-চরিত লিখিব সংকল্প করিয়া তাহার একখানি 
ৃ্তক প্রকাশ করিলাম) কিনতু অন্ত কেহ লে ্রন্তাবে আমা সহযোগী হইলে 
না। তখন আমি বশোছরখুর্নার কিছু কিছু এতিহাদিক তথ্য নানাভাবে 


০ 


সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। প্রতাপাদিত্য ও লীতারামের জীবনী লিখিব বলিয়া 
কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মাসিক পত্রে ছুই একটি প্রবন্ধ 
ব্যতীত অন্যভাবে তাহার সদ্ধ্বহার হইল না। এমন সময়ে আমার কতকগুলি 
শোকাবেগময়ী এবং ধর্মতত্ববিষয়িণী রচনা “উচ্ছাস” নামে প্রকাশ করিলাম। 
বাহার জন্মলাভে আমার খুর্না জেলা পবিত্র হইয়াছে, যাহার বিজ্ঞান-সেবায় 
পাশ্াত্যমগ্ডল মুগ্ধ হইয়াছে, ধাহার আদর্শ জীবন ও জীবনব্যাপী সাধনা দেশে 
বিদেশে কীতিমত্তিত হইয়াছে, সেই স্বনামধন্য স্বদেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্ত্ 
(70 6.0 ছঞ্য ) আমার দারিদ্রাপীড়িত জীবনের বিলীয়মান মনোৌরথ 
ও তুষ্ট চেষ্টার কথা জানিতেন। আমি তাহাকে একখানি “উচ্ছাস” উপহার 
দিয়াছিলাম। উহারই উত্তরে এক অদ্ভূত ধরণে আমাকে উদ্বোধিত করিবার 
জন্ত তিনি আর কিছুমাত্র না লিখিয়া এই কয়েক পংক্তিমাত্র লিখিয়! পাঠান £-_ 

410 070 £০0655 58718501801 81006876011 2 06210 ৪10 581৭, 
গা 01101 1) 0951 1700 8516 079 60615165012. 9001) 
(01085 ৪৯ আবেগ বা উচ্ছাস? 121০008) 01077072000 9০879 
(75 13170050256 70060 0762101701016 01681758100 110012175 
7) উচ্ছাস 1 [1705৩ 00000 0190 111) 00101 216, 100 701 0905 
11175611 ৮০02) 0198175, 7706 11180 01705617001 8. 106661 011], 
[0০০16 (11501 85510000519 10 (6 10016 891 ০01 "10106 8 
"17505 0 1955016-1001785- 1086 আআ] ঢা: 07 08108 
16116119160 0/ 019 1259 7909101100, 8916) ৪০৪৩ 1” বাণীপুজ্রের 
এই আশ্বাসবাণী কি ভাবে আমার হতাশ জীবনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল তাহ! 
বুঝাইতে পারি না। ১৯১০ খৃষ্টানদের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই পত্র পাই) 
আমার চিরসপ্পোষিত আশার অস্কুরোদগম দেখিয়া, আমি সেই দণ্ডে বদ্ধপরিকর 
হইলাম। পত্রের উত্তর ন! দিয়! কলিকাতায় গিয়া মহাত্মা সহিত দেখা করিলাম, 
তিনি আমাকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রতিদ্বারা কার্য্যে অবতীর্ণ করাইলেন। ক্রমে 
এ কার্যের জন্ত তাহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া, অর্থের ভাবনা হইতে আমাকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া, আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করিয়াছেন। তাহার সে 
আগ্রহের অনুরূপ সামর্থ্য বানুযোগ আমার নাই, আমি তাহার অযাচিত দানের 
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প্রক্কত সদ্ধবহার করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বদি কিছু করিয়া 
থাকি, তাহা তাহারই সাহিত্যান্রাগের ফল) যাহা কিছু ভ্রম-প্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা 
রহিয়া গিয়াছে, তজ্জপ্ত একমাত্র আমিই দায়ী এবং অপরাধী। 

মহামতি বিভারিজ (ঢ. 9575৩ 8, 0.5.) তাহার “বরিশালের 
ইতিহাসের ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন১--11) 1098. 91/2)9 1123 19961 (015 
(06 1010000 067501) 70 97015 01017056010 ০15 01565061500 
৬110 15 2. 28056 011 11701951150 211 1015 119 1016 270 110 
1185 20017082006 011615816 €0. 0011901, 10601705601, [6 15 0215 ৪ 
50891191700 0580 5980515009017 0? 016 19100800005 01115 
০04110ঠ, 0101165 50012] 00110101017-165 08:9695, 152.0175 91011135, 
[9০911207065 01181754559) 093691)5 ৪০.৮ ইহাই 'আামার একমাত্র 
ভরসা! এবং সাহসের কথা ৷ আমি খুল্নার অধিবাসী এবং এ জীবনের অধিকাংশ 
কাল সেখানেই কাটাইয়াছি। গত ১৭ বৎসর কাল অন্প বিস্তর ভাবে ইহার 
ইতিহাসের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। গত পাঁচ বংসরকাল এজ্ন্ত 
প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছি। ফল কি সি তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণই 
বিবেচনা করিবেন। 

আমাদের দেশে প্রায় দকলেই দূরে বসিয়া ইতিহাস লিখেন। ধিনি 
প্রতাপাদিত্যদন্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণস্বলিত প্রকাণ্ড 'পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, 
তিনিও প্রতাপাদিত্যের লীলাক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধ 
নভেল নাটকের ত কথাই নাই; উহার সবগুলিই কলিকাতার দ্বারবন্ধ ত্রিতল 
গৃহে বসিয়া লেখা হইগ্লাছে। চাঙষুষ প্রমাণের মত প্রমাণ নাই ) কোন দেশের 
ইতিহাস রচনার প্রথম স্তরে এই প্রমীণ সংগৃহীত হইলে, পরে তাহার উপর ভিত্তি 
রাখিয়া গতিহামিক সমালোচনা! চলিতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে দেখিতে, 
পাই, গবেষণা মুলতবি রাখিয়া সমালোচনাটাই অগ্রে চলে। আমি এই রীতির 
অনুসরণ করি নাই। যশোহর-খুল্না সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত বিবরণী আছে, 
তাহ চু সন্ধে উদ রাখি কারধা করিয়াছি বটে, কিন্তু কিছু লিখিবার পর্বে 
নিজে না দেখিয়া বা কতিপয় স্থল অন্ত ঘারা এই কার্ষোর জন্ত না দেখাইয়া, ক্ছু 
লিখি নাই। আমার দৃ্ট-্রমাণগুলি পূর্ববর্তী: লেখকদিগের; বিবরদীর: সহিত 
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মিলাইয়া, তৎপরে আমার-যাহা৷ অনুমান হইয়াছে, অসষ্কোচে প্রকাশ করিয়াছি । 
বলবন্তর প্রমাণ দ্বারা কেহ আমার ভ্রম প্রদর্শন করিলে তাহা অবনতমস্তরকে 
গ্রহণ করিব এবং তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতাসুত্রে আবদ্ধ থাকিব । 

নিজে দেখিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে । কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, পথের 
কষ্ট, প্রাণের ভয়, অর্থের অভাব, কার্য্ের অসুবিধা আমাকে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। হূর্গম সুন্দরবনে ভ্রমণ করিয়াছি, যেখানে প্রতিপণকে বা প্রতিপদ- 
বিক্ষেপে ব্যাপ্বের ভয়, দেখানেও আমি নির্ভয়ে সঙ্গিগণসহ এঁতিহাসিক চিহ্কের 
সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছি, গ্রামে গ্রামে ুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, নানাস্থানে 
বনে জঙ্গলে তন্ন তর করিয়াছি, পদক্রজে দূর পথ অতিক্রম করিয়া! স্ফুর্তি রক্ষা 
করিয়াছি, অনাহারে অনিদ্রায় যে কত দিন গিয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্ত 
যতই'করি না কেন, আমার চেষ্টা বা যত্ব যে পর্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা কখনও 
বোধ করিতে পারি নাই। 

স্থানীয় লোকের নিকট কাজের সাহাষ্য অতি. কমই পাওয়! যায়। কারণ 
গ্রামবাসীরা! ধতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে এতই অনস্যস্ত, স্থানীয় প্রত্বতত্বে এতই 
অনভিজ্ঞ, যে অনেক সময়ে দূর হইতে গিয়া! তাহাদের গ্রামের কথা নূতন করিয়া 
তাহাদিগকে শুনাইতে বা দেখাইতে হইয়াছে । অনেক স্থলে তাহাদের 
অনভিজ্ঞতার ফলে প্রতিবন্ধক যে উপস্থিত না হইয়াছে, তাহা নহে । কখনও 
আমাকে ডিটেকটিভ সন্দেহ করিয়! লোকে দূরে সরিয়৷ গিয়াছে ; কখন আমাকে 
ফিতা ধরিয়া কোন স্থান মাপ করিতে দেখিলে, সাধারণ জমির খাজনা বৃদ্ধি হইৰে 
আশঙ্কা করিয়াছে; কখনও ব! ইন্কমট্যাক্সের ভয়ে স্থানীয় প্রর্কৃত অবস্থা 
গোপন করিয়াছে । অনেক য়ে আমার উদ্দেস্ত বুঝাইয়া দিলেও লোকে বুঝিতে 
পারে নাই, এই জন্ত কিরূপে লোকে পয়সা খরচ করিয়া ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া 
দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইজন্ত কোন স্থানে যাইবার সময় একজন স্থানীয় 
শিক্ষিত বা স্বন্পশিক্ষাভিমানী লোকের অনুসন্ধান করিয়াছি। যাহা হউক, সর্কাত্ 
এ অবস্থা নহে। যে খানে শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাঁস, সেখানে এতিহামিক তত্বে 
যতই ধিনি অজ্ঞ হউন না কেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্যের অভাব 
দেখিলেও প্রাণের অভাব দেখি নাই। লোকে প্রাপখুলিরা যত্র করিয়া,আতিথেয়তার 
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চরমসীমা দেখাইয়া, অবশেষে আশীর্বাদ করিয়া আমাকে অপরিমিত ভাবে 
উৎসাহিত করিয়াছেন। সেইজন্য আশা হয়, যশোহর-খুল্নাবাসী যে উৎসাহ 
আমাকে দিয়াছেন, আমার পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়। যে উদ্বেগের পরিচয় 
দিয়াছেন, আমার এই পরিশ্রমের ফল সেইরূপ আগ্রহে ও উৎসাহে পাঠ করিয়া 
আমাকে ক্কৃতার্থ করিবেন। এই পুস্তক প্রকাশের সম্পূ্ ব্যয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার রায় 
বহন করিলেও ইহার জন্য আন্যক্ষিক ভ্রমণ ও অন্যান্ত ব্যাপারে আমার মত দরিদ্র- 
শিক্ষকতা ব্যবসায়ীর স্বন্নবৃত্তির যাহা কিছু অবশেষ, সমস্তই নিঃশেষ হইয়াছে। 

ভগবানের কৃপায় আমাকে পুস্তক-প্রকাশের জন্য অর্থাতাব ভোগ করিতে 
হয় নাই; সুতরাং পয়সার থাতিরে বা পরের অনর্থক মনস্তষ্টির প্রত্যাশায় 
আমাকে কিছু লিখিতে হয় নাই। আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি, কর্তব্য বুদ্ধিতে 
এঁতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই লিখিয়াছি। বোধ হয় সাহস করিয়া 
বলিতে পারি কোন প্রকার স্বার্থ, স্বজাতিগ্রীতি, ভয় বা অসুয়া আমাকে কর্তব্য- 
্রষ্ট করিতে পারে নাই এবং কোন জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের অযৌক্তিক নিন্দা 
দ্বারা এ পুস্তক কলঙ্কিত হয় নাই। নিশ্চয়ই আমি পদে পদে ত্রমপ্রমাদে 
পতিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা সমস্তই অজ্ঞানকৃত, কোন উদ্দেস্তমূলক নহে। 
উপযুক্ত কারণ নির্দেশপূর্ববক কেহ আমার ভ্রম নিরসন করিলে পরবর্তী সংস্করণে 
উহ! সংশোধন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব। 

আমি এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিলে, প্রথমেই একটা কথা উঠিয্নাছিল, 
আমি যশোহর-খুল্নার বিবরণী একত্র করিয়া লিখিতেছি কেন? বশোহরের 
ইতিহাসের ভার অন্ঠের উপর দিয়া আমি খুল্নার ইতিহাস পৃথক্‌ ভাবে লিখিবাঁর 
চেষ্টা করি না কেন? আমি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই ; কারণ যশোর - 
ও খুল্না পৃথক্‌ কর! যায় না। আজ, ত্রিশ বৎসর কাল ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট 
খুল্াকে নূতন জেলা করিলেও, খুলনা রীতিনীতি, সমাজবন্ধন ও প্রত্বতত্বে 
যশোহরই আছে) ষশোহর বাদ দিলে খুলল! ভিতিশৃন্ত হয়, খুলনা! বাদ দিলে” 
যশোহর প্রাচীনগৌরবশূন্ত হয় । ৈরব-কপোতাক্ষ, যমুনা-ইচ্ছামতী, তা 
বলেশবর প্রভৃতি নদ-নদীর যেমন এ্রথমাংশ বশোহরে প্রবাহিত হইয়া, তাহাবের, 
শেষাংশ খুল.নার মধ্যে আসিয়া প্রকাণ্ড ও বলবান্‌ হইয়াছে, ইিসিক টবার 
জোতও তেমনি যশোহর হইতে খুলরার মধ্যে আসিরা কারপতিতরহ 
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গৌরবান্বিত হইয়াছে । খাঁজাহান যশোহর হইতে আসিয়া খুলনায় আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যশোরাধিপতি প্রতাপের রাজধানী খুলনার সম্পত্তি হইয়াছে। 
এই দুই জেলার বে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
অধিকাংশ স্থলেই এককথা দুইবার লিখিত হইয়াছে । সুতরাং উভয় জেলা পৃথক্‌ 
করিলে এ্তিহাসিক-সথত্র ছিন্ন হইয়া যায়৷ 

আমি প্রস্তাবিত বশোহর-খুল.নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি, 
(৯) প্রা্কৃতিক__ইহাতে ভৌগলিক বিবরণী থাঁকিবে। (২) প্রতিহাসিক-_ 
ইহাতে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ব থাকিবে । (৩) বৈষয়িক-__ইহাতে যাবতীয় বিবরণী 
ও হিসাব পত্র (568051105) থাকিবে এবং (৪) আভিধানিক (2৪5 €(৪৪)-_ 
ইহাতে (ক) প্রধান প্রধান স্থানের ইতিহাস, (খ) প্রধান প্রথান বংশের বিবরণ, 
ও (গ) প্রধান প্রধান কৃতী পুক্রষের জীব্নবৃত্ত থাকিবে । অনেকেই যেরূপ 
খগ্ডবিবরণী বা 566190০5 দিয়া প্রাদেশিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
করিয়াছেন, আমি তাহা করি নাই । 

অগ্ধ যশোহর-খুলনার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে 
প্রাকৃতিক অংশ সম্পূর্ণ এবং এ্রতিহাসিক অংশের অদ্ধেক আছে। আমি এ্তি- 
হাসিক অংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। (১) হিন্দু বৌদ্ধযুগ, (২) পাঠন 
রাজত্ব, (৩) মোগল আমল ও (৪) ইংরাঁজ শাসন। তন্মধ্যে বর্তমান খণ্ডে 
প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 
মোগল ও ইংরাজ আমলের ইতিহাস থাকিবে এবং তৃতীয্ন থণ্ডে খণ্ড-বিবরণী ও 
আভিধানিক অংশ গ্রহণ করা যাইবে। এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ পুস্তক শেষ 
হইবে। দ্বিতীয় খও সঙ্গে সঙ্গেই বনতস্থ হইতেছে । উহাতে প্রথমেই বারভূঞার 
আবির্ভারের কথ! দিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের দীর্ঘ কাহিনী আরন্ধ হইবে। 
পরে যথাস্থানে দীতারামের ইতিহাস, চাচড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি রাজবংশ এরং 
নড়াইল, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জমিদারবংশের বিবরণ থাকিবে। বলা বাহুল্য, 
আমাকে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ সংগ্রহজন্তই অধিকতর চেষ্টা এবং সুন্দরবনে 
ছুঃসাহিক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। 

বর্তমান খণ্ডে আমি প্রথমেই প্রাকৃতিক বিবরণী দিয়াছি বটে, কিন্তু উহাতে 
নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতির ভৌগোলিক বিষয়ের ধারাবাহিক নীরস তালিকা 
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পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করি নাই। সরকারী রিপোর্ট হইতে তাষাস্তরিত করিয়া 
সেরূপ তালিকা দেওয়া কঠিন নে । কিন্তু সেরূপ নীরস ও সুদীর্ঘ তালিকা 
দেখিলে পাঠকেরা বিরক্তির সহিত পত্রোত্তোলন করিয়া চলিয়! যান। আমি এঁ 
সকল বিষয়ের অনাঁবশ্ক সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়া, নীরস জিনিসকে 
সরস করিবার চেষ্ট! করিয়াছি; তজ্জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং তাঁহাতে 
কিছুমাত্র সফলকাম হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকগণই বিচার করিতে পারেন। 

এই প্রাকৃতিক অংশের মধ্যে সুন্দরবনের এক বিবরণী দিয়াছি। উহাতেও 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ খুলিয়া জীব্জ্ত বা! বৃক্ষলতার বিবরণী দেই নাই। আমি যাহা 
নিজে দেখিয়া শুনিয়া শিথিয়া বুঝিয়াছি, তাহারই কতক আভাপ বৈজ্ঞানিক 
তত্বের সহিত নন্বন্ধ রািয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বৃক্ষলতা! প্রভৃতির বেলায় উহ 
দ্বারা মানুষের কতটুকু প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি। সুন্দর 
বনের প্রাচীন মন্ুষ্যাবাসের চিহ্ৃগুলি অধিকাংশই নিজে দেখিয়া লিখিয়াছি; 
যেখানে অন্তের সাহায্য লইয়াছি, সেখানে ধাঁহার কথ! নিজের কথার .মত বিশ্বাস 
করিতে পারি, এমন লোকেরই সাহাধ্য লইগ্লাছি। এ অংশের বিবরণী সংগ্রহ 
জন্ আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট অপরি- 
শোধ্য খণজালে জড়িত। ইনি ডাক্তার প্রসুল্নচন্জ্রের অগ্রজ- তেমনি বিস্কোৎসাহী, 
তেমনি অনুসন্ধিৎস্থ এবং তেমনি উদ্ীরহৃদয়। সুন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ জন্ত 
তাহার অধিকাংশ জীবন কাটিয়াচ্ছি; সুন্দরবন তাহার নখদপ্পণস্বরূপ। তাহার 
সাহায্য না পাইলে আমি সুন্দরবনে যাইতে পারিতাঁম না, বোঁধ হুয় কেহই 
পারেন না। ডাক্তার প্রফুল্লচন্ত্রের অর্থ ও উৎসাহ যে কার্যের প্রাথমিক বল, 
রায় সাহেব নলিনী বাবুর কার্যক্ষেত্রে সাহাষা, একাস্তিক স্নেহ ও সহানুভূতি, এবং 
বহুবসরের অভিজ্ঞতা! সেই কার্য্ের প্রধান সহায়ক হইয়াছে । ত্ীহার নিকট 
আমার কৃতজ্ঞতা ভাষার বিষয়ীভূত হুইতে পারে না; আমি তীহাকে প্রণাম 
করিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিতেছি। 

পরতিহাসিক বিবরণী দিতে গিয়৷ আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্ব্ধ ্রবা-মাঁলা- 
কেই ইতিহাস বলিয়া ব্যাখ্যাত করি নহি। মর্বই কলিপধ্্যায় ও সমগ্র 
বঙ্গেতিহাসের উপরস্থৃতীকদৃষ্টি রাখিয়াছি। এই উভরের সাজ রাখি বশোহ? 
খুলনার ইতিহাসের কথা বলিতে গিয়া, আমীকে,সর্বাজই বজেতিছাসৈর ঘট 








পরম্পরারও ধারাবাহিক উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এমন কি, স্থানে স্থানে 
দিল্লীর কথাও চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারি নাই। দেশের ইতিহাসের সহিত 
যশোহর-খুলনার যে একটু আধটু সম্পর্ক আছে,পারিপার্শ্িক ঘটনার সহিত মিল 
রাখিবার জন্য, আমাকে সেই সম্পর্কে স্থানে স্থানে দেশের কথাও বলিতে 
হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাতে বিরক্ত হইবেন কিনা জানি না, তবে আমার 
বিশ্বাস এই যে,বঙ্গের অঙ্গ হইতে ছিন্ন করিলে যশোহর-খুল নার মত স্থানের বিচ্ছিন্ন 
কাহিনীর মূল্য অতি কম, আর এ্তিহামিকতা চর্কবোধয হইলে, প্রবাঁদকাহিনী 
বৃদ্ধসৈনিকের গল্পকথায় পর্যবসিত হয়। ফীহারা জেলার ইতিহাম লিখিতেছেন, 
বাঙ্গালার ইতিহাসই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত । পবাঙ্গালার ইতিহাস চাই ; নইলে 
বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না” এ লক্ষ্য হইতে ভ্ষ্ট হইলে চলিবে না। 
সুতরাং বাঙ্গালাকে বাদ দিয়া কোন জেলারই অধিবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস 
লেখা যায় না। 

আমি অনেক জিনিস যশোহর-খুল নায় টানিয়া লইয়াছি। টানিয়৷ লইবার 
কি কারণ বা অধিকার আছে, আমার অন্থুমানের কি ভিত্তি আছে, তাহা অবশ্ঠ 
সঙ্গে সঙ্গেই সংযোঞ্জিত করিয়াছি । কোন কোন স্থানে একটা লোভনীয় প্রত্ব- 
কীর্তিঘবারা যশোহরকে যশোভূষিত করিবার জন্ত হয়ত সাধারণ দৃষ্টিতে বশোহরের 
সীমা বর্ধিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু বর্তমান যশোহর জেলা ও প্রাচীন যশোর 
রাজ্য উভয়ের সীমার একটা বিশেষ আভাস দিয়া থাকিলে আমি হয়ত ক্ষমার 
হইব। সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে কিছু টানিয়া লওয়ার একটা রীতি আছে; 
আমি হয়ত সেই ভাবে টানিয়! লইয়াছি। বিভিন্ন জেলার পরতিহাসিকগণ এই 
ভাবে টানিয়া লইবার জন্ত জাল পাতিলে মোটের উপর যে নূতন তথ্য উঠিবে, 
উহা বাঙ্গালার ইতিহাঁস-লেখক বিনা গণ্গোলে স্বচ্ছনে ভোগ করিবেন। 
আমি যাহা টানিয়৷ লইয়াছি, সঙ্গত আপত্তি উথাপন করিয়া, প্রত্বতত্ববিদের 
নিকট স্বত্বের মৌকদ্বম! করিয়া, অন্ত কেহ তাহা স্বচ্ছন্দে নিজের করিয়া লইতে 
পারেন। আমি তজ্জন্ত বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইবনা। যদি কোন সম্পত্ভিকে 
লাভের সম্পত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়া থাকি, ০০১ ভোগ 
করেন, তাহাতেই বাঙ্গালার লাত। 

নূতন ঘর বীধিবার মত নৃতন এ্রতিহাসিক পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য 
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বস্ছলোকের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের গ্রয়োজন হয়। যশোহর-খুল্নার 
ইতিহাসের জন্য আমি যে কতজনের নিকট সাহায্য পাইয়াছি এবং কতজনের 
নিকট আমি ষে অল্পবিস্তর খণী তাহ! বলিবার নহে। সকলের খণ উপযুক্ত 
ভাবে এখানে স্বীকার করিবার স্থান নাই। আশা করি তজ্জন্য কেহ ক্ষুব্ধ ন! 
হইয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি। তন্মধ্যে কয়েকজন মহাস্্ার নিকট আমি অপরিমিত ভাবে খণী। 
ভারতীয় প্রত্বতত্বের একমাত্র আশ্রয়স্থলন্বরূপ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমি সময়ে সময়ে উপদেশ পাইয়াছি; রামচন্দ্র খানের 
পুর ভূবনানন্দের সংবাদ আমি তাহারই নিকট জানিতে পারি। সাহিত্যরথী 
সুত্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্বামহার্ণব শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ বস্থু উপদেশ ও পুস্তকাদির সাহাষা দ্বারা আমাকে চিরক্কতজ্ঞতা-পাঁশে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্ুতত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম, এ এবং আর্ধ্যাবর্ত-সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্ প্রসাদ 
ঘোষ বি, এ__-এই ছুই জনের নিকট হইতে আমি যে কত ভাবে উপকৃত ও 
উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। ইহারা উভয়েই যশোহরের 
অধিবাসী এবং যশোহরবামীর গৌরবস্থল। আমি ইহাদের খণ হইতে মুক্ত 
, হইতে চাহি না। মহারাজ বসন্তরায়ের বংশধর নুলেখক রাজা বতীন্ত্রমোহন 
রায়, বনগ্রাম স্কুলের হেড, মাষ্টার নুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত চারুচ্ত্র মুখোপাধ্যায় 
বি, এ এবং ৬যশোরেশ্বরীর সেবক কৃতবিষ্য শ্রীযুক্ত ্রীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
ইহারা তিন জনে আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহ করিয়া! অকুত্রিমতাবে 
তথ্যসংগ্রহে সাহাষ্য করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। 
অমৃতবাঁজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত পীৃষকান্তি ঘোষ, সুহ্বর শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ 
মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী বি, এল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ দত্ত 
চৌধুরী বি, এল, মধিয়ার বিখ্যাত রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু ছেমচন্ত্র রায় 
চৌধুরী, জয়দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত চারন্্র 
দত্ত ওভারসিয়ার, তাল! নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্। মৌভোগ নিবার়ী 
যুক্ত উপেন্দরনাথ বন্ধ, সেখহাটি নিবানী শ্রীযুক্ত অবিনাশচক্র চট্ট 
প্রভৃতি বন্ধবর্গের নিকট হইতে আমি যে সক সাহায্য পাইয়া 
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চিরবাধিত রহিব। খুল্নার পূর্বতন ম্যাজিপ্রেট বিখ্যাত লেখক স্্রীযক্ত 
ব্রাডলী-বার্ট মহোদয় আমাকে কোন কোন ভাবে উৎসাহ দিয়! সুন্দরবনের 
বিবরণী সংগ্রহের সহায়ক হইয়াছিলেন, আমি তাহার .নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি। কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্বতত্ববিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত স্ুপারিন্টেণ্ড্ট 
মহাশয় আমাকে খালিফাতাবাদের মুদ্রা ও একটি বৃদ্ধ মৃত্তির ফটো লইতে অনুমতি 
দিয় বিশেষভাবে ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন । শিবানন্দকাটি নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
স্বরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকৃত ৬যশোরেশ্বরীর বর্ণচিত্রের ছবি লইতে দিয়া 
আমাকে অন্থগৃহীত করিয়াছেন। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত কে, ভি, সেন 
মহোদয় আমার সমস্ত ছবি ও কয়েকথানি মাননিতর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন) 
আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। মদীয় প্রিয়তম ছাত্র পল্লীচিত্র সম্পাঁদক 
্রীমান্‌ শরচ্তর মিত্র নানাস্থানে আমার সঙ্গে গিয়া পুরাকীন্তির ফটে! তুলিয়া দিয়া 
আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। রাড়ূলী শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত রা 
চৌধুরী মহাশয় সর্পের ইতিহাসসম্পর্কীয় প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহে দাহাষা 
করিয়া, নানাস্থানে আমার সহচররূপে পুরাকীত্তির সংবাদ দিয়া আমাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান্‌ স্ুরেন্্নাথ দে ুনরবন ভ্রমণ কালে আমার 
জীবন:রক্ষা করিয়াছেন। আমি পুস্তকের ভিতর তাহার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমান্‌ শরচ্চন্্ বন্থ ও শচীন্্ভষণ ঘোষ, আমার সঙ্গে বা 
পৃথক্ভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। আমার চির- 
বধু যুক্ত অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বহস্থানে দূর-দুর্গম পথে আমার 
সহচর হইয়া, বহু কায়ক্লেশের অংশীদার হইয়া, নানা ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, 
সচীপত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া যে ভাবে আমায় সাহায্য করিয়াছেন ভাষায় 
তাহার পর্য্যাপ্ত আভাস দিতে পারি না। তাহার খণ অপরিশোধা। ইহা বাতীত 
আমার কত প্রিয়তম ছাত্রের নিকট যে আমি খণী আছি, তাহা বলিতে পারি 
না। স্থানাভাবে তাহাদের নামের আলিক। দিতে না পারিয়া আমি ক্ষুত্ধ 
হইতেছি। 

পরিশেষে বক্তবা এই দশমাসব্যাপী মুদ্রাযন্ত্ের নানা যন্ত্রণার পর গুন্তকখানি 
বাহির হইল। মফন্থলে বসিয়া প্রুফ দেখিয়৷ কলিকাতার প্রেস হইতে পুস্তক 
বাহির করা কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ বুৰিবেন না। 


৬ 


আমি পরীণন্ত চেষ্টা করিয়াও অখা ভ্রম প্রমাদ হইতৈ গুন্তকখানিকে রক্ষা 
করিতে গারি নাই। পাঠকগণ তজজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি 
ভগবানের গায় এ পুস্তকের কখনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন ইহাকে নিভু 
করিবার চেষ্টা করিব। 


দৌলতপুর কলেজ, 
দৌলতপুর, খুল্না।. শ্রীদতীশচন্তর মিত্র । 


২8 শে ভান্্র ১৩২১ 


সূচীপত্র । 
প্রথম অংশ-_প্রাকৃতিক। 


প্রথম পরিচ্ছেদ-__উপক্রমণিক|। যুক্ত জেলা, সীমা, অবস্থান, পরিমাণ, 
লোক সংখ্যা, আয়, উপবিভাগ ; নামের উৎপত্তি) যশোহ্র) খুল্না ১৮ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ -বাঁহিক প্রকৃতি ও বিভাগ | গঙ্গার বিশেষত্ব, 
পলিমাটা, কদীপ; যশোহর-খুল্নার প্রার্কৃতিক বিভাগ, প্রক্কৃতি, নদীমাতৃক 
দেশ, খনিত খাল; নদ-নদীর কার্ধ্য ৪ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ_নদী-সংস্থান। দৌরীব গড়ই, মধুমতী, মাথা- 
ভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ব্যাউ, ফটকী, কালীগঞ্জ, ভৈরব, পশর, 
রূপসা, দড়াটানা ) কপোতাক্ষ, বেতনা, হরিহর, ভদ্র; খোলপেটুয়া, আড় 
পাঙ্গাসিয়া, শিবসা, মার্জাল, ঢাকি, মেনস, কয়রা; ইচ্ছামতী, যমুনা, কদম- 
তলী, মাল) সাহেবখালি, কীকশিয়ালী, কালিন্দী. ...  ১৫_-২৪ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ্__বদ্বীপের প্রকৃতি | বিল, বাওড়, গোগ, ঝিল, 
ডহর, দিয়াড়া, খাল। যমুনা ও ভৈরবের সংস্কার। উহার উপকার ও 
গবর্ণমেন্টের লাভ ০ ২৫--৩১ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_অন্যান্য প্রাকৃতিক বিশেষ | মৃত্তিকা, গৃহ, 
বায়ু, জল, জীবজন্ত, বৃক্ষলতা, তরকারী, চাউল, ডাইল, মসল্যা ৩২--৪০ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সুন্দরবন | অবস্থান, পরিমাণ, নামের উৎপত্তি) 
গ্রাচীনত্ব, গ্রার্কৃতিক সৌন্দর্য) বাদা) আবাদ ১ ৪১:৪৬ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ _ সুন্দরবনের উত্থান ও পতন | জঙ্গলের গ্রয়ো- 
জনীয়তা, স্বাভাবিক কারণে উত্থান ও পতন) বিপ্লব, ঝটিকা, খুজ্নার ও শিয়াল- 
দহের পুকুর) অবনমনের প্রমাণ ; অতবস্পর্শ, বরিশাল “গান্‌* ) বটিকাবর্ত, 
জলগ্লীবন, জস্তস্ত, তৃমিকপ্প ) মগ ও ফিরিঙ্িদিগের অত্যাচার ৪৭--৬১ 


৮০ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ-__্থন্দরবনে মনুষ্যাবাঁস। সুন্দরবনের সীমা পরি- 
বর্তন, অতলম্পর্শ, সুন্দরবনে বসতি সম্বন্ধীয় মতামত ; বৈদেশিক মতের 
প্রতিবাদ; বমতিচিহ ; জটার দেউল, বিরিষঞ্চিমন্দির, ভরতগড়, হাড়ভাঙ্গা, 
হাড়োয়া, বাক্ড়া, বাঙ্গীলপাড়া, ধূমঘাট, তেরকাটি, হরিখালি, প্রতাপনগর, 
কমলপুর, বিছট, বেদকাঁশী, সেখেরটেক, কালীর খাল, অভগ্ন মন্দির, 
আলকী, বাঙ্গড়ার মোহানা, স্পতি, ফুলজুরী, মাণিকখালি, চাদের আড়া, 
নন্দবালা, করমজলী, লাউডোব, প্রতাপকাটি, আমাদি, হুড়কা, সাইহাটি, 
সুন্দর বনের পঞ্চ সহর, কুইপিটাভাজ, নলদী, প্যাকাকুলি, ড্যাপারা, 
টিপুরিয়া রঃ রি ৫ ৬১_-৮৩ 
নবম পরিচ্ছেদ-স্থন্দরবনের বুক্ষলতা ।  বৃক্ষলতার বিশেষত্ব, 
প্রকৃতি; সুন্দরী, পশুর, বাইন, ধোন্দল, কেওড়া, গরাণ, গেঁয়ো, গর্জন, 
হেন্তাল, বল, ওড়াঁ,কাঁক্ড়া। প্রভৃতি, গোঁলগাছ, গিলেলতা! ও বেত ৮৬--৯৩ 
দশম পরিচ্ছেদ স্থন্দরবনের জীবজন্ত | ব্যাপ্ত, হরিণ, বন্য শুকর, 
"বানর ; অন্তান্ত জন্তু) সর্প) সর্পের শ্রেণীবিভাগ; কুক্তীর) মতস্ত; 
পক্ষী 5 হয 338. ৯৪-7১০৫ 
একাদশ পরিচ্ছেদ _স্বন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ | শিকারের বিশে- 
বত্ব। আমাদের ভ্রমণের জন্ত নৌকা, সঙ্গী, উদ্দেস্ত। পথের কষ্ট) গল্প- 
কাহিনী; বিভিন্ন প্রকারের শিকার ; সুন্দর বনের ভাষা ... ১০৫--১১৩ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-_জঙ্গল৷ ভাষা । কতকগুলি জঙ্গলা ভাষার শব্দ। 
নিরক্ষর ভ্রমণকারীর কবিতা 7 ১০১১৩-7১১৯ 


দ্বিতীয় অংশ-__এতিহাসিক। 
(১) হিন্দু বৌদ্ধ যুগ । 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_-উপবঙ্গে দ্বীপমাল! | বঙ্গের প্রাচীনত্ব; গঙ্গার 
উৎপত্তি ও গতি) গঙ্গার শাখা, মোহানা; গঙ্গার দ্বীপ নির্দ্ীণকাধ্য ; 
বকদ্বীপ ? উপবঙ্গ ; নবদ্ধীপ রাজ্যের দ্বীপমালা ) অগ্রদথীপ, নবদ্বীপ, মধ্যত্বীপ ; 


8৩/০ 
চক্রত্বীপ; এড দ্বীপ) প্রবালদ্বীপ ; কুশদ্বীপ  বৃদ্ধদবীপ) স্র্াদ্থীপ ; জয়দীপ ) 
চন্্রহ্বীপ ; অন্যান্ত দ্বীপ ... *** ২ ১২৩--১৪০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_দ্বীপের প্ররৃতি। গ্রামের নাম ; নামের উৎপত্তি, 
মতন্তের নামে গ্রামের নাম) নদীপথে সভ্যতা) নদীমাতৃক দেশের 
প্রকৃতি ঃ ৯৪১--১৪৮ 
তৃতীয় পরিজ্েদ_ আদি হন | বৈদিক ুগ্গ। রামায়ণীযুগ । 
মহাভারতীয় যুগ। কপিল, কপিলমুনি; যশোরেশ্বরী মৃত্তির ভীষণতা 
আমাদিগ্রাম ; পরীমালা ; পাণিঘাট; ব্রহ্মাগুগিরি ... . ১৪৮--১৬৮ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ-__জৈনবৌদ্ধ যুগ । অনাধ্যনিবাস; গঙ্গারিডি, গঙ্গ 
রেজিয়া; দ্বিগঙ্গা) বাঙ্গালীর ওপনিবেশিকতা ; সমতট) বৌদ্ধধর্শ) 
জৈনধন্ম ) অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচার ; যশোহর-খুল নার 
বৌদ্ধধর্ম ... ১৬৮-৮৯৭৫ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ__গুণ্ত সাস্ত্রাজ্য | সমতট বিক্রমাদিত্য; শশাঞ্ক 
নালন্দা; ঝিষুমুর্তি; বৌদ্ধমত বিপর্যয়; হিন্দুতান্ত্রিকতা ; শৈবমত) 
যশোহর-খুল-নায় প্রাচীন শিবমুত্তি ; শিবের গীত; মহম্মদপুরে 
গুপ্ত-ুদ্রা 5 ১৭ ৫০১৮১ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_লমতটে চীনপর্ধযটক। ইউস্া চোয়াং; সমতট) 
সমতটের রাজধানী; ফাগুন, ওয়াটার্সও কাণিংহামের মত। বার. 
বাজার; সুন্দর অবস্থান, প্রাচীন ইষ্টকগৃহ, ইঞ্টকস্ত,প, প্রস্তর; বৌদ্ধ- 
সংঘারামে মুদলমাঁনের অত্যাচার ; তনস্তপুরী ) বার আউনিয়া। 
সেঙ্গচি রর ** ১৮১ ১৮৮ 
সপ্তম পরিজ জাহিউরার। | নারে অরাজকতা; গোপাল 
দেবপাল; খগুরাজ্য; সেনবংশ ) মহীপাল) দক্ষিণবঙ্গে নৌধুদ্ধে বীরত্ব; 
দেশময় অরাজকতা; যাদব রায়) ভরত রাজা; পাতালভেদী 
রাজা গা পে ১৮৮-১৯৪ 
অঙ্টম পরিচ্ছেদ__বৌদ্ধ সংঘারাম কোথায় ছিল? বাররাহার, 


১২. রি 
মুড়লী ) কপিলমুনি, আগ্রা, ভরতভায়না, গৌরীঘোনা, মঠবাঁড়ী, হাতিয়াগড়, 
বালাগা,মস্জিদকুড়, বিগ্বানন্নকাটি,বাগেরহাট,শিববাড়ীর বুদ্ধমুদ্তি১৯৫-_ ২১৩ 
নবম পরিচ্ছেদ-_সেনরাজত্ব । বিজয়সেন, শ্তামলবন্মা, বল্লালসেন, 
কুর্যযমাঝি, ুষ্যদ্বীপ, হরিসেন, সেনহাটি, বিষ্ণুমর্তি, গণেশপূজা, চণ্ড- 
ভৈরবের মন্দির, গঙ্গাদেবী, বাগ্ড়ী, সেখহাটি, বিজ্বয়তলা, গণেশমৃত্তি, 


ভূবনেশ্বরীমূর্তি, সেনহষ্ট, শীখনাট $48 ২১৪--২৩৩ 
দ্রশম পরিচ্ছেদ _ সেনরাজত্বের শেষ । নবদ্বীপে গঙ্গাবাস) পাঠান 
বিজয়; কেশবসেন; বাগ্ড়ীরাজ্য ট ২৩৩ ২৩৯ 


একাদশ পরিচ্ছেদ-_আভিজাত্য | বল্লালী কুলপ্রথা ; ত্রাহ্মণ বৈদ্ধ 
কায়স্থের কৌলীন্ত ; নবশায়ক ; স্ুবর্ণবণিক্‌, যোগী, কৈবর্ত ২৩৯--২৫২ 


পাঠান রাজত্ব। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__তামস যু্জী। পাঠান আমলের প্রথমে দেশে 
অত্যাচার) বৌদ্ধ) টি ; দেশের অবস্থা) ক্ষুদ্ররাজ্য ; স্বাধীন 
পাঠান শাসন £ ২৫৫--২৬৩ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__-বসতি ও (সমাজ | প্রান্তিক বিপ্লব; নূতন 
বসতি; শ্রোত্রিয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ, মৌলিক কায়স্থ, নবশায়ক) বৈদ্য; 
মৌলিক কায়স্থের প্রতিপত্তি) উভৈরবকুলে বসতি; কপোঁতাক্ষকূলে 
বসতি ২৬৩-- ২৭৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-__দনুজমার্দনদেব | দরনদিনের মুদ্রা, ৬রাধেশচন্্ 
শেঠ কর্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রা; দন্ুজমর্দন কে ? মুদ্রার প্রমাণ; নগেন্দ্ 
বাবুর মত; দেববংশ পুথি? চন্ত্রদ্বীপ ; মাধবপাশা ২৭৩-২৮১ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ-__রাজাহান আলী । সাহজালাল) বাবা আদম $ 
্রীহট্টরের সাহজালাল; আউলিয়াগণ; খাজাজাহান 7 শর্কাীশীসক ) খাজাজাহান 
ও খাঞ্জালী অভিন্ন ব্যক্তি . | ২৮২২৮৯ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_ জাহানের কার্ধ/কাহিনী। বারবাজার ) 


ৃ ১/, 
মুড়লী কম্বা) গরিব সাহ, বেরাম দাহ) বুড়া থা) বিষ্যানন্মকাটি; 
আরসনগর ) লম্করবেড় ; মস্জিদকুড় ; আমাদি) বেদকাশী ২৮৯ ২৯৮ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_-পয়ঃগ্রাম কস্বা । থাজাহানের সৈষ্; পুষ্করিণী 
খনন সাহাবাটার দীঘি) পয়গ্রাম কস্বা; দক্ষিণ ভিহি) রা চৌধুরী 
বংশ) পীরালীর উৎপত্তি; নীলকান্তের কারিকা; গ্লীরআলিমতের 
প্রচার; ঠাকুর বংশ) মুস্তৌফি বংশ এ ২৯৭--৩১২ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ__খালিফাতাঁবাদ । বাগুড়ী, গুভরাঢা, বারাকপুর, 
সেনহাটি ; ঘোড়াদীঘি, ষটি গুত্বজ; সহচরগণ ; আবাঁসবাটা; সৌঁণাবিবি, 
রূপাবিবি; কোতয়ালী; চট্টগ্রামের প্রস্তর; দিদার খাঁ; দরি খা) 
কাটানি মস্জিদ, বুড়া খাঁ, এক্তিয়ার খা ৩১৩--৩২৭ 
অক্টম পরিচ্ছেদ__খাঁজাহানের শেষজীবন | তাঁহার জীবনের 
তিনটি প্রক্কৃতি ; জলদানপুণ্য ) সঞ্চিত অর্থ) রাস্তা নির্মাণ; ঠাকুর দীঘি; 
সমাধি মন্দির ; লিপিমালা ) নবি বাবুিখানা ; জেন্দাপীর। 
বাগেরহাট নাম শত ১. ৩২৭--৩৪৪ 
নবম পরিচ্ছেদ-_হুসেনসাহ | “হুসেন সাহের আমল” হ্ুসেনের 
পূর্ব পরিচয়। রামচন্দ্র খা; কাজিডাঙ্গা; টাদপুর) স্বাধীন বঙ্গের 
টণকশীলসমূহ ; খালিফাতাবাদের মুদ্রা; একআন! টাদপাড়া ) স্ুবুদধি- 
রায় ০ টা ৩৪১-:৩৪৯ 
দশম পরিচ্ছেদ-__রূপ- সনাতন। টৈতত্ধন্ ) না রূপ-সনাতনের 
পূর্ব পুরুষের পরিচয়। গঙ্গাতীরে বাস; ফতেহাবাদে বাস; প্রেমভাগ ) 
রাজকাধ্য ) সংসার ত্যাগ; প্রেমভাগে কীন্ডিচিহন ৩৪৯--৩৫৮ 
একাদশ পরিচ্ছেদ হরিদাস | বুঢ়নে জন্ম; ভাটকলাগাছি) পিতা- 
মাতা) যবনকুলে জন্ম। বেনাপোলে জপ-যজ্ঞ; রামচন্দ্র খা) হীরা) 
হীরার উদ্ধার। হরিদাসপুর ; সপ্তগ্রাম, শাস্তিপুর, ফুলিয়া, কাজির বিচাঁর। 
চৈতন্যের সহিত মিলন ) পুরীতে মৃত্যু রর ৩৫৮-:০৩৭০ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ রামচন্দ্র খা । কাগজপুকুরিয়ার ভগ্ন রাজবাটা) 


১৮০ 
অন্ান্ট কীত্তি ; নিত্যানন্দের আগমন ; মুমলমানসৈস্তের আক্রমণ ) রামচন্দ্রে 
পরিণাম; তাহার পুত্রঘয় ; ভূবনানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ ৩৭০ . ৩৭৬ 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ _গাজীর আবির্ভাব । পাঁচপীর ) বদর) 
সা ও গাজী; টিটি চম্পাবতী পুথি) ছাঁপাই নগর, সোঁণার- 
৩৭৬--৩৮৩ 
ই রি | কট পতিত; মুকুটরায় জমিদার ; 
রাজা রায় মুকুট ; রাজ! মুকুটরায় (ব্রাঙ্গণনগর )। দক্ষিণরায়; নবাবের 
সহিত যুদ্ধ ; মুকুটরায়ের পরিণাম | কামদেব বা ঠাকুরবর  ৩৮৩--৩৯৪ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ__দক্ষিণরায় ও গাজীর কথার শেষ | দক্ষিণ- 
রায়ের পতন ; বনবিবি ও সা জাঙ্গুলী পুঁথি; দক্ষিণরায়ের পুজা ) গাজীর 
সমাধি। 25 ; পীর গোরা্ীদ। হাড়োয়া। অন্ঠান্ত 
গাজী ৩৯৪--৩৯৯ 
ষোড়শ পিকে চি আমলে দেশের অবস্থা | মহন্মদাবাদ। 
পাঠান ও মোগল। স্থাপত্য ; ধর্ম; যোগী জাতি; দেউল পূজা; সমাজ; 
দেবীবরের মেলবন্ধন ; নিরিহ | শিক্ষা । শিল্প ; সাংসারিক জীবন ; 
খাগ্ভ ; পরিচ্ছদ ; আচার ব্যবহার ও ৪০০-__-৪১৮ 
পরিশিষ্ট - টঃ রি ৪১৯--৪২৫ 


িত্রসূচী | 


৬যশোরেশ্বীর দেবী প্রারস্তপত্র ৷ গঙ্গামৃত্ত ১১ ২২৪ 
লহনাশখুল্পনার পুল. ***. ৮পৃঃ; ভুবনেশ্বরী মূর্তি. ... ২২৯ 
সুন্দরবনের নদীর দৃশ্য .. ৪১ | মহেন্্রদেবের মুদ্রা (পাগুনগর) ২৭৫ 
সুন্দরবনের চড়া রঃ ৪৫ | দন্থজমর্দনের মুদ্রা (পাঁও, নগর) এ 
খুল্নার পুকুর "*" :৫*  দন্ুজমর্দনের মূদ্রা চন্ত্রৎথীপ) এ 
শিয়ালদহের পুকুর তত ৫১ ; কাত্যায়নীর মন্দির (মাঁধবপাঁশা)২৮১ 
কালী খালাস খাঁ দীঘি .. ৭৩ | বারবাজারের মন্জিদ ... . ২৯০ 
কামার বাড়ীর পুকুর ..১ ৭৫. মদ্জিদকুড়ের মদ্জিদ 
সুন্দর বনের শিবমন্দির ... ৭৭ এ প্ল্যান ২৯৪ 
্ন্দরবনের অভগ্ন মন্দির... ৭৮ শ্রী ফটো ২৯৫ 
রি ০ কালাচাদের প্রাচীন মন্দির ৩১০ 
সুন্দরবনের ডোর! হরিণ ... ৯৭ 

এ বর্তমান মন্দির ৩১২ 

আমাদের স্থন্দরবন ভ্রমণ... . ১০৬ বিভা রানি 45 
আমাদির পরিমাল! দেবী... ১৬১ চিন ্ 
প ্ট রঃ ৃ ০ 

হিসি টা রা খাঁজাহানের সমাধিমন্দির. ৩৩৩ 
আগ্রার স্ত্প ৪5 ১৯৭ 

রর নসরৎসাহের মুদ্রা 

টা ভায়নার স্তূপ তত ১৯৭ ( খালিফাতাবাদ ) ৩৪৭ 
শিববাড়ীর বুদ্ধমুত্তি ... ২৯৮ | মামুদসাহের:মুদরা (ালিফাতাবাদ) ধ 


যাদুঘরের বুদধমূত্তি *.. ২৯১] হরিদাসের তুলসীমঞ্চ ***৭. ৩৬২ 
চতু্ভজ বান্ছদেব মত্তি "* ২২২ রামচন্দ্র থানের ভগ্ন বাটা ৩৭১ 








মানচিত্রের সুচী । 


যশোহর-খুল নার মানচিত্র 
যশোহর-খুল.নার প্রাচীন ও বর্তমান 
সীমানির্দেশ করিবার মানচিত্র 


রেণেলের প্রাচীন ম্যাপ এ ও 


থালিফাতাবাদের মানচিত্র 
সসনের ম্যাপ 


১ পৃঃ। 


১৫ 
৬১ 
৩৩৩ 


৪৯৯ 








পা সোনি 


শ্পোহুন্্শ্ুলন্লান্ব ইতিহাস 
প্রথম অংশ_ প্রাকৃতিক 


-7০2০- 


প্রথম পরিচ্ছেদ-উপক্রমণিকা | 


যুক্ত-জেলা__বঙ্গদেশে প্রেসিডেন্দী বিভাগের পূর্বাংশই যশোহর-ুল্না 
জেলা। যশ্োহর অতি প্রাচীন রাজা'। অতি অন্লদিন হইল (১৮৮২) খুল্না! 
ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হইয়াছে। পুথক্‌ হইলেও 
ইহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পৃথক্‌ করা যায় না) পৃথক হইলেও ইহাদের সামাজিক 
ও অন্ত প্রকৃতি গ্রার একই আছে। স্থৃতরাং এই ছুইটি জেল! যুক্তরূপেই বিচার 
করা উচিত। এই যুক্তজেলা বন্ধদেশের মধাভাগে অবস্থিত। যশোহরের দক্ষিণে 
খুন্না) উভয় জেলা একত্র উত্তরনক্ষিণে দীর্ঘ এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্ৃত। 

মীমা-_-এই যুক্তজেলার পূর্বে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা, উত্তরে 
নদীয়া জেলা, পশ্চিমে নদীয়! ও চব্বিশ পরগণী! জেলা, এবং দক্ষিণে ২ট পরগণা 
ও বঙ্গোগদাগর। পূর্বদক্ষিণ কোণ হইতে আরম্ভ করিলে, যথাক্রমে মধুমতী, 
গৌরী ( গোরাই ), কুমার, ইচ্ছামতী, যমুনা ও কালিন্দী নদী এবং বঙ্গোপসাগর__ 
এই প্রাক্কৃতিক পরিখা দ্বারা ইহা! চতুদ্দিকে বেষ্টিত) কেবলমাত্র পশ্চিমোত্তর 


কোণে তিন চারি স্থলে ইহার কোনও প্রান্কৃতিক সীমা নাই। মেখানে নদীয়া '. 


এবং চব্বিশ পরগণাই ইহার সীমা। মধুমতীর তীরস্থ মানিকদহ হইতে সিসধিপাশা, 
বাজঘাট, গৌরীঘোনা, সাগরঠাড়ি ও ত্রিমোহিনী দিয়া চাড়া ০8 
আকাবাকা রেখা উভয় জেলাকে পৃথক্‌ করিতেছে। 

অবস্থান-_ এই যুক্তজেল! উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২১০৩৮ কলা লী 
২৩০৪৭ কলার মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিম! ডিগ্রী ৮৮:৪*কলা 
৫৮ কলার মধ্যে অবস্থিত উর জেলার প্রধান নগরী ফশোছর 






২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


ভৈরব নদের দক্ষিণ পারে প্রতিষ্টিত। যশোহর নগরী উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২৩ 
১৮ কলা এবং পুর্বদ্রাঘিম৷ ডিগ্রী ৮৯১৩ কলার সন্ধিস্থলে এবং খুল্না সহর 
উত্তর নিরক্ষ ডিগ্রী ২২৪৯ কলা এবং পূর্বদ্রারিমা ডিগ্রী ৮৯৩৪ কলার 
সন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। 

পরিমীণ-_উভয় জেলার পরিমাণ ফল ৭,৬৯০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে 
স্ুদরবন ২৬৮৮ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । সুন্দরবন সমন্তই খুল্নার 
অন্ততুক্তি। সুন্দরবন বাদ দিলে খুল্নার পরিমাণ ২,০৭৭ বর্গমাইল অর্থাৎ 
খুল্নার নয় আন! অংশ সুন্দরবন এবং সাত আনা! অংশমাত্র বসতি । যশোহরের 
পরিমাণ ফল ২,৯২৫ বগমাইল অর্থাৎ খুল্নার বদতি অংশের প্রায় দেড় গুণ। 
খুল্না উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এবং যশোহর পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ । যশোহর ত্রিভূজা্কৃতি 
এবং খুল্না মোটামুটি একটি আয়ত ক্ষেত্র । 

লোকসংখ্য!- গত ১৯১১ খুষ্টান্দের আদম-নুমারি বা লৌকগণনা 
অনুসারে উভয় জেলার মোট লোকনংখা। ৩১,২৫,০৩০ জন ; তন্মধো ঘশোহারে 
১৭,৫৮,২৬৪ এবং খুল্নার ১৩,৩৩,৭৬৬ জন। ১৮৮১ খুঃ অবের পর্‌ খুল্না 
প্রথম পুথক্‌ জেলা হওয়ার সময় হইতে গত ত্রিশ বংসরে খুলনার জন সংখা 
২৮৬,৮১৮ বাড়ির়াছে এবং এ সময় মধ্যে বশোহরে ১৮১,৯১১ জন লোক 
কমিয়াছে। ভৈরব প্রস্ততি * নদনদী মরিয়া যাওয়া এবং ম্যালেরিয়ার প্রাছুর্ভীবই 
ইনার প্রধান কারণ। বশোহরে প্রতি বর্মাইলে ৬০১ জন লোক বাম করে এবং 
খুল্নায় সুন্দরবন বাদ দিরা বসতি অংশে ৬৫৮ জন লোক বাস করে। সুন্দরবন 
সহিত খুল্নার হিসাব করিলে, হার প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ২৮৭ জন লোক। 

আয়--উভয় জেলায় গবর্ণমেন্টের আর প্রার ৩৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে 
যখোহরে প্রায় ১৮ লক্ষ এবং খুল্নায় ১৫ লক্ষের কিছু উপর । সুনরবন ক্রমশঃ 
আবাদ হওয়ার জন্য খুল্নার আয় বংসর বংদর বৃদ্ধি পাইতেছে। যখন প্রথম 
জেল! হইয়াছিল, তখন খুল্নার আয় মাত্র ৬ লক্ষ টাকা ছিল। 

সবডিভিসন্‌ বা উপবিভাগ-_যশোহরে ৫টি উপবিভাগ £₹(১) 
বশোহর সদর, (২) মাগুরা, (৩ )ঝিনাইদহ, (8) নড়াইল ও (৫) বনগ্রাম। 
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উপক্রমণিকা । ৩ 


ইহার মধো সদর সব্‌ডিভিসনে বশোহর, মণিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকারগাছা ও 
বাঘেরপাড়া এই ৫টি থানায় মোট ১১০১ খানি গ্রাম; মাগুর! সব্‌ডিভিসনে 
মাগুরা, সালিখা ও মহম্মদ্পুর থানায় মোট ৫৮৭ খানি গ্রাম) ঝিনাইদহে শোল- 
কুপা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও কোট চাদপুর থানায় ৮৩৪ খানিগ্রাম ; নড়াইলের 
মধোঁ কালিয়া, নড়াইল ও লোহাগড়া থানার ৫৪১ খানি গ্রাম এবং বনগ্রাম উপবি- 
ভাগে বনগ্রাম, মহেশপুর, সারস! ও গাইঘাটা এই চারিটি থানার ৬৯৫ থানি গ্রাম । 
বশোহর জেলার মোট গ্রামসংখ্যা ৩৭৫৮ | 

খুল্না জেলায় তিনটিমাত্র সব্‌ডিভিসন্‌ (১) খুল্না সদর, (২) বাগেরহাট ও 
সাতক্ষীরা । ইহাদের নধ্যে খুল্না সদরে খুল্না, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া ও পাইক- 
গাছা৷ থানার মোট ৯২৯ খানি গ্রাম ; বাগেরহাট উপবিভাগে বাগেরহাট, মোল্লা- 
হাট, রামপাল ও মোরেলগঞ্জ থানায় ৯০৪৫ খানি গ্রাম এবং সাতক্ষীরার মধ্যে 
সাতক্ষীরা, আশীশুনি,কলারোয়া, কালীগঞ্জ ও মাগুরা* নামক পাঁচটি থানায় মোট 
১৪৬৭ খানি গ্রাম । খুল্নার গ্রাম সমষ্টি ৩৪৪১; উভয় জেলায় ৮টি উপবিভাগে 
৩২টি থানার মোট---৭১৯৯ খানি গ্রাম । গড়ে ২২৫ খানি গ্রাম লইয়া এক একটি 
থানা, প্রতি গ্রামে ৪৩৩ জন এবং গ্রতি খানায় প্রায় লক্ষ লোকের বাস। 

এই উপবিভাগগুলির মধো যাশোহর, খুল্না ও বাগেরভাট সহর ভৈরব নদের 
উপর) মাগুরা 9 ঝিনাইদভ নবগঙ্গার উপর; নড়াইল চিত্রানদীর উপর ও 
বনগ্রাম ইচ্ছামতীর উপর অবস্থিত। সাতক্ষীরা কোন নদীর উপর সংস্থিত নহে। 
পুর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট রেলওয়ের সেপ্টাণল বা মধ্যবিভাগে বনগ্রাম, যশোহর ও খুল্না 
তিনটি প্রধান ষ্টেশন) খুল্না হইতে গ্রীমারে নড়াইল, মাগুরা ও সাতক্ষীরায় 
বাওয়া যায়; নূতন যশোহ্র-ঝিনেদহ লাইট রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেশন বিনাইদহ। 
খুল্নার অন্তগত আলাইপুরে আঠারবাকী ও ভৈরবের সঙ্গম স্থল হইতে বাগেরহাট 
পর্য্যন্ত ১৫১৬ মাইল পথে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে ; জোয়ারের সময় 
অতি কষ্টে এ পথে নৌকা যায় কিন্তু ভাটার সময় হাটিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় 
নাই। খুল্না হইতে বাগেরহাট পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাবনা চলিতেছে । 





* যশোহর ও খুলনা উতর জেলায় পৃধক্‌:কালীগঞ্জ:ও মাগুর। আছে । খুল.নার ক[লী- 
গঞ্জ দক্ষিণদেশে, উহার মন্্িকটে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল হশোহরের কালীগঞ্জ উত্তর 


ভাগে, ইহার সন্গিকটে নলডাঙ। রাজবাটা। 





৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


নামের উত্পন্তি |-_-যশোহর নামের উৎপত্তি লইয়৷ অনেক কথা 
আছে; এখন যে সহরকে যশোহর বলে, তাহা হইতে প্রাচীন যশোহর নগরী 
বহুদূরে অবস্থিত। প্রাচীন সেই প্রকৃত যশোহর এখন খুল্নার মধো। সে 
যশোর এক প্রাচীন স্থান এবং মেস্থান যে রাজোর মধ্যে সংস্থিত, তাহারও নাম 
যশোর। ইহার নাম যশোর হইল কেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 
আরবী জর বা যশোর শবে সেতু বুঝায়। যশোর জলবহুল দেশ বলিয়া 
এই অর্থে তাহার নামোৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই স্তপ্রসিদ্ধ কানিংহাম সাহেবের 
ধারণা । * কিন্তু মুসলমান অধিকারের পূর্ব হইতে যশোর নামের উল্লেখ 
দেখা যায়। যশোর একটি গীঠস্থান; পীঠস্থানের তালিকায় যশোরের নাম 
আছে।+ অন্যান্ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যেখানে যশোর রাজোর প্রসঙ্গ আছে, 
সেখানে শোর” নামই দৃষ্ট হয়; “যশোহর” নাম নাই ।+ প্রতাপাদিতা এই 
যশোর রাজোর রাজ৷ হইয়াছিলেন। বর্তমান খুল্ন! জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত 
কালীগঞ্জ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে তাহার রাজধানী ছিল। সে 
রাজধানীর নামও যশোর । & এই রাজধানীর অন্তর্গত ঈশ্বরীপুর নামক স্থানে এখন 
বশোরেখরী দেবীর গীঠমন্দির ও মৃত্তি আছে।ণ প্রতাপাদিত্যের পিতা 
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1 “যশোরে পাণিপন্ঞ্চ দেবতা যখোরেশ্বরী। 
চগুশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥” 

- তন্তচুড়া মণি 

“উপবঙ্গে যশোরাদিদেশী: কাননসংযুতাঃ 
জ্ঞাতবা। নৃপশার্দ,ল বলা নদীধুচ ॥" 

--কবিরামকৃত “দিখ্বিজয়প্রকাশ” পুধি। 
“্যশোরদেশবিবয়ে যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে | 
ধূনঘট্টগন্তনে চ ভবিষ্যস্তি ন সংশয়: ॥৮ 


ৰ+ 


--ভবিষ্যপুরাঁণ 
$ “যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম 
মহারাজ! বঙগজ কায়স্থ।'  -ভারতচন্্র কৃত অননদামঙ্লল। 


শু যশোরেহ্বরীকে মানদিংহ লইয়। যান বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা মিথ্যা কথা । যথা" 
গানে তাহার প্রমাণ দেওয়! যাইবে। 
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বিক্রমাদিত্ের রাজত্ব কালে প্রথম “যশোহর' নাম হয়। যশোরে বনস্থলী আবাদ 
করিয়! তথায় নগরী স্থাপনাকালে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত স্থুকবি বসন্তরায় 
ঘশোরকে যশোহর করিয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাসযোগা এবং এইরূপ প্রবাদও 
প্রচলিত রহিয়াছে। 

বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দাযুদদাহ মোগল কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করিবার সময় রাজধানী গৌড় ও তাণ্ডার অধিকাংশ রাজকীয় ধনরত্ব বিক্রমা- 
দিতোর হস্তে সমর্পণ করেন। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে নবপ্রতিষ্ঠিত 
যশোরনগরী এইরূপে গৌড়ের যশঃ হরণ করে বলিয়াই উহার নাম হইয়াছিল__ 
যশোহর। * আবার কেহ বলেন যে গৌড়ের সহিত তুলনা না করিয়াই কোন 
বাক্তি এ রাজা “অতাধিক যশস্বী”__এই অর্থে “যশোহর” নাম দিয়াছিলেন। + 
কিন্তু যশোহর নাম নৃতন দেওয়া হয় নাই। পূর্বে ইহার একটা নাম ছিল এবং 
সে নাম যশোর। রমিরাম বস্তুর মতে “দক্ষিণ দেশে যশহর নাঁমে এক স্থান” 
ছিল। যাহা হউক, এই নাম যশোর বা যশোহর" যাহাই থাকুক, উহাতে বিশেষ 
অর্থ হইত না। এজন্য বিক্রমাদিতোর রাজত্বকালে উহাকে বিশুদ্ধ ও অর্থসঙ্গত 
করিবার জন্যই উহার 'যশোহর” এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে । তখন হইতে 
প্ডিত ও কুলাচার্যাগণের উক্তিতে যশোহর নাম দেখা যায়। $ তবুও তদবধি 


বশোর ও যশোহর শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 
গ্রতাপের পতনেরপর বিজয়ী মানসিংহ বসন্তরায়ের পুন্র কচুরায় বা রাঘবকে 


খিশোরজিৎ” উপাধি দেন। অল্পদিনে তাহার রংশীয়গণের রাজত্ব ফুরাইলে, যশোর 
রাজাশাসনের জন্ত একজন ফৌজদার নিষুক্ত হন। উহাকে যশোরের ফৌজদার 
বলিত। তিনি স্বাস্থাহানির ভয়ে সুন্দরবন অঞ্চল ত্যাগ করিয়া, কপোতাক্ষ-কুলে 
ত্রিমোহিনীতে বাদ করেন। এই সময়ে টাচড়ার রাজী মনোহর রায় যখন ক্রমে 





* হরিশ্চ্স তর্বালক্কার-কৃত প্রাজ। প্রতাপ।দিত্য চরিত ।” 
111 ৯২517097060 10837855116 1262.. %900767761 £1071005% 
৮০47108507৮ ০6]855076, 0, 23. 
| | পঙ্ডত-রচিত কবিতায় £__ 
ৰ “যশোহরপুরী কাশী দীর্তিক! মণিকর্ণিকা।” 
[ ঘটক কারিকার়--“দেনাপতিরপ| স। ধশোহরহথরক্ষব11"1 
. অস্ত্র--রাজবিপ্লষেন গোঁড়াৎ হশোহরং সূমাগতঃ1%, 


৬ যশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস । 


নানাস্ত্রে যশোর রাঁজ্যের অধিকাংশ পরগণার জমিদার হইলেন, তখন নবাব 
সায়েস্তা খার আমলে যশোরের ফৌজদারের পদ উঠিয়া গেল। তবুও টাচড়ার 
রাজবাটীর সন্নিকটে বলিয়া মুড়নীতে যশোরের একটি ফৌজদারী কাছারী রহিল। 
কিন্তু মনোহর রারই তখন যশোরের প্রন্কৃত রাজা ছিলেন। 

ইংরাজেরা রাজ্াধিকার করিয়া বখন দেওয়ানী বিভাগ মুশিদাবাদ হইতে 
কলিকাতার আনিলেন, তখন যশোহর রাজোরও একজন রাজস্বসংগ্রাহক ব) 
কালেক্টরকে এই মুড়লীতে পাঠাইয়া দিলেন (১৭৭২)। কিন্তু দুই বৎসর পরে 
এ বাবস্থা, উঠিষকা গেলেও, ১৭৮১ অবে শান্তিরক্ষার জন্য পূর্ববকালীয় ফৌজদারের 
মত একজন খাদক বা ম্যাজিষ্ট্রেট নিধুক্ত হইয়া আদিলেন। তখন যে আফিস- 
আদালত হইল, তাহাকে লোকে মুড়লীর কাছারীও বলিত, যশোরের কাছারীও 
বলিত। ৯৭৮৯ থুঃ অন্দে এই সকল কাছারী পার্শ্ববর্তী কদ্বা বা সাহেবগঞ্জে 
স্থানান্তরিত হইল, তখন হইতে ই স্থানের নান হইল_যশোর 70৬১ 0৩ | 

বর্তমান যশোহর সহরের নামের ইহাই উৎপত্তি। এক্ষণে লোকে সাধারণ 
কথায় ইহাকে বণোর বলে, এবং বাঙ্গালা ভীষার বিশুদ্ধ করিয়া যশোহর লেখা হয়। 
থিশোর' প্রাচীন কথা ; 'যশোভর, বিশ্তদ্ধ বা অর্থসঙ্গত হইলেও আধুনিক কথা। 
আমরা এ পুস্তকে অনেকস্থানে বিশেষ কোন পার্থকা না ধরিয়া উভয় নামই 
বাবহার করিব । প্রাচীন রাজোর প্রসঙ্গ হইলে তাহাকে সাধারণতঃ ষশোরই বলিব, 
যশোহর বলিব না; আধুনিক জেলাকে যশোর বা৷ যশোহর বলিব এবং আধুনিক 
সহরকে সাধারণতঃ যশোহরই বলিব, যশোর বলিব না । 

খুল্নী ।-যশোহরের মত খুলল! নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন 

বিশ্বাসযোগ্য কারণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ কতই আছে বটে, কিন্তু কোন 
প্রবাদেরই বিশেষ ভিত্তি আছে বলিয়া! মনে হয় নী। তবুও প্রবাদগুলির ছুই 
একটি আলোচনা! করা উচিত। পূর্বকালে এখানে সুন্দরবনের ভীষণ জঙ্গল 
ছিল। ইংরাজ আমলেও খুল্নাকে নয়াবাদ বা নৃতন আবাদ বলিত; অথচ 
উত্তর পারে “সেনের বাজার” প্রাচীন স্থান। সেই পূর্বকালেও লোকে কাঠ 
কাটিতে সুন্দরবনে যাইত; তখন এদেশের ব্যবহারোপযোগী যাহা কিছু কাঠ 
সুন্দরবন হইতেই আসিত। পশ্চিমদেশে বা বিদেশে বাণিজার্ঘ যাইতে হে 
সুন্দরবনের মধা “দিয়া যাইতে হইত। নয়াবাদেই বঙ্গতির শেষ .এবং বনেষ় 
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আরম্ত। দিবাশেষে নৌকার বহর নয়াবাদের নিম্নে আসিয়া রাত্রিবাস করিত, 
রাত্রিতে কেহ নৌকা খুলিতে সাহসী হইত না। লোকে বলে যে, রাত্রিতে কোন 
দুঃসাহসিক মাঝি নৌকা খুলিতে গেলে জঙ্গলের মধ্য হইতে বন-দেবতা তাহাকে 
বারণ করিয়া বলিতেন “থু'লো! না, খুলো না” বেস্ান হইত এই “খু'লো না” শব্ধ 
হইত বা কোন একবার হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়া গেল--খুল্না। হত খুল্না 
শব্দের অক্ষর-বিগ্তাস হইতে কল্পনা-কৌশলেই এইরূপ ব্ুৎপন্তি বাহির হইয়াছে । 
“কবিকম্কণ” কৃত চণ্ডীকাবা হইতে জানি যে পুরে বর্ধমান জেলায় অজয় 
নদের তটে_-উজানি (উজ্জপ্রিনী) নামে নগর ছিল। এইস্থানে এক সাধু বা 
সওদাগর বাস করিতেন; তাহার নাম ধনপতি। তিনি শুধু নামে ধনপতি 
নহেন; বঙ্গ ভরিয়া বাণিজা করিয়া, তিনি প্রকৃত কাজেও ধনপতি হইয়াছিলেন। 
ধনপতির ছুই স্ত্রী লহন৷ ও খুল্লনা। যেমন সর্বত্র হয়, ছুই স্্ীর মধ্যে বিবাদ ও 
প্রকৃতির পার্থকা যথেষ্ট ছিল; জোঠ্ঠ। লনা ভ্রুরা ও হিংসাপরায়ণা, কনিষ্ঠ খুললনা 
মাধবী ভক্তিমতী আদর স্ত্রী। একদা ধনপতির অনুপস্থিতি কালে লহনা তাহার 
ষতা খুন্পনাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছিল। উহাতে খুল্লনার চরিত্র পরীক্ষিত 
হইল এবং স্বামী ফিরিয়া আসিলে, অচিরে তাহার সুখের দিনও ফিরিল। খুলনা 
তখন স্বামি-হৃদয়ের যোল আনা অধিকার করিয়া আদরিণী হইয়া বদিল। প্রবাদ 
প্রচলিত আছে যে এই খুল্লন! নাম হইতেই 'খুল্না” নামের উৎপত্তি হইর়াছে। 
পূর্বে বণিকৃগণের বাণিজাতরী সর্ধদেশে ফিরিত। তাহারা শ্বদেনী পণ্যে 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড *ডিঙ্গা” সাজাইয়া দেশে বিদেশে সমুদ্রপারে বহুস্থানে বাণিজ্য 
করিতে যাইত এবং বিদেশের অর্থে দেশের ধনবৃদ্ধি করিত। এক সগয়ে এই 
বণিকৃদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রতিপত্তিশীলী ছিলেন, টাদ বা চন্ত্রধর 
সওদাগর । ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধকালে তীহারই চরণে প্রথম অর্থা দিয়াছিলেন।* 
টাদ সওদাগরের বাণিজাত্রী না যাইত, এমন স্থান নাই। বঙ্গের দক্ষিণকুজে 
প্রধান প্রধান সমস্ত বন্দর বা বাজারের সহিত তাহার কারবার চলিত। সেই 
সকল স্থানে নানাভাবে তাহার কীন্তিচিহন থাকিয়া যায়। উহারই পরিচয়ে আজ, 
বহুজেলার লোকে বাড়ীর কাছে চাদ সওদাগরের বসতিস্থান ছিল বলিয়া! দাবি 








* “দধার অধিক বটে চাদ মহাতেজা)” তাই ধনপতি “আগে জল দিল চীদবেণের চরণে” 
কবিকন্বণ চণ্ডী, ইতিয়ান প্রেস সংক্ষরণ, ১৮* পৃষ্ঠা 


৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


করিতেছেন।* ধনপতিও এই একই প্রকার সওদাগর, 'চাদবেণের, মত তাহারও 
কিন্তৃত কারবার ছিল। দক্ষিণদেশে যেখানে বসতির শেষ '9 বনের আরম্ত, 
সেইরূপ অনেক স্থানে ইহাদের কীণ্তিচিষ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। খুল্না জেলায় 
কপিলমুনি এক অতি পুরাতন স্থান। সেখানে প্রাটান কাল হইতে মুনির 
আশ্রম ও কপিলেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল। ধনপতি সেখানে বাণিজ্যার্থ আসিয়া 
উহার দক্ষিণে লহনাখল্লনার নাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এখনও কপিলমুনি 
হইতে দক্ষিণ মুখে কাটিপাড়া যাইবার পথে বর্তমাম ডিষ্াক্ট বোরের রাস্তায় এক 
স্থানে 'লহনা খুলনার” পুল ও বিল আছে। 

সম্ভবতঃ ধনপতি সওদাগর কপিলেশ্বরী নামের অন্তকরণে নয়াবাদের প্রান্তে 
ভৈরবকুলে তাহার প্রিয়তমা স্বীর নামে খুল্লনেশ্বরী নামে চণ্ডীদেবীর এক মন্দির 
প্রতিষ্টা করেন। খুল্লনা দ্বারাই প্রথম বণিক্‌ সমাজে চণ্ডীদেবীর মাহাস্মা ব্যাখ্যাত 
হইয়াছিল। এই খুল্লনেশ্বরী হইতেই খুল্না নামের উৎপত্তি হইয়াছে বোধ হয়। 

কোম্পানীর আমলে রেণী নামক 1 এক সৈনিক ঘটনাচক্রে বর্তমান খুলনার 
পূর্ব পারে তালিমপুর গ্রামে আসিয়া খুল্পনেশ্বরীর মন্দিরের সন্নিকটে নদীতীরে 
বসতি স্থাপন করেন $ এবং নীল, চিনি প্রভৃতি দ্রবোর বিস্তৃত বাণিজ্য খুলেন। 
যথাস্থানে ইহার পৃথক্‌ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। ক্রমে নিকটবর্তী প্রবল জমিদার 
শিবনাথ ঘোষের সহিত তাহার ভীষণ বিবাদ হয়, শান্তিরক্ষার জন্য কোম্পানি 
কর্তৃক তখন রেণী ও শিবনাথের বাড়ীর মধাস্থানে “নয়াবাদের থানা” স্থাপিত হয়।$ 

অচিরে যখন বিবাদ রীতিমত যুদ্ধ বিদ্রোহে পরিণত হয়, তখন খুলনা নামে 
এইস্থানে একটি সব্ডিভিসন্‌ স্থাপিত হয় (১৮৪২ খুঃ) বঙ্গদেশের মধ্যে খুলনাই 
প্রথম সব্‌ডিভিসন্) তদবধি এই নাম চলিয়া আসিতেছে। পূর্বে রূপসা একটি 
ক্ষুদ্র থাল ছিল; উহা! এক্ষণে প্রকাণ্ড নদীর আকার ধারণ করিয়া নয়াবাদ ও 
প্রাচীন খুলনাকে বর্তমান খুলজা সহর হইতে পৃথক্‌ করিয়া ফেলিয়াছে। 


* শ্রীযুক্ত রায়াহেৰ দীনেশচ্গ মেন প্রণীত 'বঙগভাষা ও সাহিহ্য" ১৭৪ পৃষ্ঠা | 
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| বর্তমান খুল না সহরের পূর্ববপারে তা লমপুরে রেণীমাহেবের নূতন বাড়ীর উত্তর রব কোণে 
নদীকুলে আমরা বিখ্যাত খুল্লনেখরীর মন্দির দেখিয়াঁছি। উহা! আজ ৩*বৎসর হইল নদীগর্তস্থ হই- 
যাছে। এক্ষণে খুল্লনেশ্বরী কালিকা আরও কিছু পূর্বদিকে গ্রামের কোণে পূর্ববৎ গুজিত হইতেছেন। 

$ এখনও তালিমপুরে রেণী নাহেবের পুরাতন বাড়ী ও গ্রীরামপুর গ্রামের মাঝখানে একটি 
উচ্চভিট্রি ও “থানার পুকুর আছে। প্রস্থান নয়াবাদের থান। ছিল! 





লহনাখুল্লনার পুল। 


৮ পুঃ। 


আসতীশচন্ত্ মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্ভ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--বাহিক প্রকৃতি ও বিভাগ। 


সাগরাভিমুখিনী গঙ্গা যেস্ান হইতে বামে পদ্মা ও দক্ষিণে ভাগীরথী নামক 
ছুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থান হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত এই 
উভয় শাখার অন্তর্ধন্তী ভূভাগ একটি রিভুজারতি ধারণ করিয়াছে। পূথিবীর 
মধ্যে গঙ্গার একটা বিশেষত্ব আছে; হিমালয়ের মত বহুবিস্তৃত, উচ্চতম, 
চিরভুষারাবৃত পর্ধতমালার সহিত গঙ্গারমত এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অন্য কোন নদীর 
নাই। হিমালয়ের গাত্রধৌত জলরাশি শত শত নির্করি্ীপথে গঙ্গার দেহপুষ্ট 
করে এবং অপরিমিত পর্বতরেণু লইয়া তাহাকে উপহার দেয়। পৃথিবীর মধ্যে 
এমন অধিক পর্বতরেণুও অন্ট কোন নদী বহন করে না; এবং এমন ভূমিগঠনের 
ক্ষমতাও অন্ত নদীর নাই। এই রেণু-সমষ্টি জলসংযোগে পলিমাটা হয় ; গা! ও 
তাহার শাখাসমূহ সেই পলিমাটা বহন করিয়া স্রোতের পথে দুই পার্খে রাখিয়া 
রাখিয়া ভূমি বৃদ্ধি করিতে করিতে চলিয়া যায়। সেই পলি দিয়াই গঙ্গা! স্বীয় 
বাহুদ্য়ের মধ্যবর্তী ভ্রিকোণ ভূভাগ গঠন করিয়াছে। উহাকে আমরা ইংরাজীর 
অনুকরণে ব্বীপ বলি; এই ব'দ্বীপকে গঙ্গোপদ্বীপ বলাই সঙ্গত। পদ্মার বাম 
ভাগে ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, মেঘন! ও ব্রহ্মপুত্রের মোহাঁনাস্থিত প্রদেশ এবং 
ভাগীর্ীর পশ্চিমকুলে মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগ এই একই প্রকার পলি দ্বারা 
গঠিত। এই সমগ্র তভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা ও প্রকৃতি একই প্রকার ধরা 
বাইতে পারে। | 

উক্ত ব্ধীপ যে কেবলমাত্র পদ্মা ও ভাগীরথী বেষ্টিত, তাহা নহে। উহার 
মধাভাগেও অনেকগুলি নদী উক্ত উভয় শাখা হইতে আসিয়া দক্ষিণাভিমুখে 
সমুদ্রে পড়িয়াছে এবং তাহারা এই গঙ্গোপদ্বীপকে পূর্বপশ্চিমে কতকগুলি ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছে। পূর্বদিকে গৌরী-মধুমতী, মধাস্থানে মাঁথাভাঙ্গা-কপোতাঙ্ষ, 
পশ্চিম দিকে যমুনা-ইচ্ছামতী উত্ত পদ্মা বা ভাগীরথী হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্র 
পর্যন্ত গ্রবাহিত হইতেছে।* এক্ষণে মধুমতীর পূর্ববর্তী অংশ ঢাকা বিভাগের 
অন্তর্গত এবং গৌরী-মধুমতী ও ভাগীরধীর মধ্যবর্তী অংশকে প্রেসিডেক্দী বিভাগ 
বলে। এই প্রেসিডেন্দী বিভাগের মধ্যে আবার যে অংশ প্রধানতঃ 








* গৌরীকে সাধারণতঃ গৌরাই, গড়াই বা গড়ই বলে। 


১ 


১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


যমুনা-ইচ্ছামতী ও মধুমতীর মধ্যবর্তী তাহাই আমাঁদের আলোচ্য যশোহর- 
খুলআ। 

এই যুক্ত জেলাকে নদীর প্রবাহ দ্বারা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ভাবে তিনটি বিভাগ 
করা যায়। পূর্বসীমা মধুমতী, তাহা হইতে কুমার-নবগঙ্গী-চিত্রা প্রভৃতি 
নদীশ্রেণী পর্যন্ত একভাগ, উক্ত নদীশ্রেণী হইতে কপোতাক্ষ পর্যান্ত দ্বিতীয় ভাগ, 
এবং কপোতীক্ষ হইতে যমুনা-ইচ্ছামতী পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ। প্রধানতঃ এই 
চারিটি নদীমালা দ্বারা উভয় জেলার জল-নিঃসরণ কার্ধা সম্পন্ন হয়। এই তিন- 
টির প্রত্যেকভাগে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ নিয় হইয়া 
গিয়াছে, এবং ক্রমশঃ লোক সংখ্যা কমিরাছে। 

আবার পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘভাবেও এই ভূভাগকে তিন অংশে বিভক্ত করা 
যায়। যশোহরের উত্তর সীমা হইতে 'প্রধানতঃ ভৈরব নদ পর্যন্ত উত্তর ভাগ) 
চব্বিশ পরগণা জেলার বন্গুরহাট হইতে খুলনার বাগেরহাট পর্যান্ত একটি 
কাল্পনিক রেখা টানিলে, ভৈরব নদ হইতে সেই রেখা পর্যান্ত মধযভাঁগ এবং নেই 
রেখা হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাগ । ইহাঁর মধ্যে উত্তর ভাগ প্রায় সবই 
যশোহর জেলার মধ্যে পড়িয়াছে; মধ্যভাগ যশোহর ও খুলনা উভয় জেলার 
মধ্যে প্রায় তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়াছে; এবং দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ সুন্নরবনাংশ 
সমস্তই খুলনা জেলার অন্ততুক্ত। | 

এই তিন ভাগের প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উত্তরভাগে জমি অত্যন্তউচ্চ, 
লোকসংখ্যা অধিক, উদ্যান যথেষ্ট, আম কীঠাল খেজুর তাল প্রভৃতি ফলবৃক্ষ 
খুব বেশী এবং তাহাতে উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট ফল দেয়) কিন্ত এ অংশে শন্তক্ষেত্র, 
বা মবস্তপূর্ণ বিল ঝিল অধিক নাই ; শস্তক্ষেত্র যাহা আছে, তাহাতে ধান্ঠ অপেক্ষা 
নানাবিধ কলাই ও সরিষা, ধনিয। প্রভৃতি রবিশস্ত অধিক জন্মে । মধ্যভাঁগে জমি 
অপেক্ষাক্কৃত নিম্ন ও লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, উদ্যানভাগ অধিক নহে; তাল, 
খেজুর, সুপারি, নারিকেল বেশ জন্মে বটে, কিন্ত আম কীঠাল ভাল ফলে নাঁ। 
বিশেষতঃ আমে পৌকা ও অস্ীধিক্য জন্য উহা এক প্রকার অথাগ্ঘ। এ অঞ্চলে 
ধান্তক্ষেত্র অধিক, এবং যেখানে জমি বারমাস জলগ্লাবিত না থাঁকে, সেখানে 
বল্লায়াসে প্রচুর ধান্ত হয়। কিন্তু কলাই প্রভৃতি ফসল এ অঞ্চলে একপ্রকার হয় 
স্ব! বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে যেমন বিল ও জল! জমি বেশী, তেমনি 


বাহিক প্রকৃতি ও বিভাগ। ১১ 


মতস্তাদিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। দক্ষিণভাগে জমি অত্যন্ত নিয়, বৎসরের 
অধিকাংশ সময় জলমগ্ই থাঁকে ; লোকসংখ্যা অতি সামান্ত, প্রবল নদীর ছুই 
কুলে বাতীত অন্তত্র প্রায় লোক বাস করিতে পারে না এবং সেরূপ লোকের 
বদতিও বড় অধিক দূর পর্ান্ত বিস্তৃত হয় নাই। এ ভাগের অধিকাংশ ভীষণ 
জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলকে সুন্দরবন বলে। স্বন্দর বনের বৃক্ষের প্রক্কৃতি 
অন্তস্থান হইতে সম্পূর্ণ পুথকৃ। এ অঞ্চলে লোকালয়ের পরিচয় দিতে নারিকেল 
জাতীর ছুই চারিটি বৃক্ষ ব্যতীত অন্ত উদ্ভান-বৃক্ষ জন্মে না বলিলেও চলে। যাহা 
আছে, সকলই শক্ত এবং জালানি কাঠের গাছ। তবে যেখানে স্থান একটু পলির 
বলে উচ্চ হয়, সেখানে মনুষ্যে বল ও কৌশলে শ্বাপদসন্কুল স্থানে আত্মরক্ষা করিয়া 
“বাদা” বা জঙ্গল কাটি “আবাদ, বা শস্তক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। এবং সেই 
বুধুগের পতিত নবাবিষ্কত অকধিত ক্ষেত্রে বীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিলে, শস্তের 
ব্ণৃষ্টি হয়। এইরূপে মোণা৷ ফলাইবার লোভে লোকে সেই হিংস্রজন্তপূর্ণ অঞ্চলে 
প্রাণ হাতে করিয়া! বাস করে। ও 

উত্তরভাগে নদী মরিতেছে, জমি জলগণ্ড বা বদ্ধজলে দূষিত এবং দেশ 
অজন্মা” হইতেছে। নানাবিধ রোগে ও মহামারীতে স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছে, 
অধিবাসিগণ প্রাণের ভয়ে দূরে সহরে পলায়ন করিতেছে, ফলে লোক সংখ্যা 
কমিতেছে। বহুদিন হইতে যশোহর জেলার এই লোকক্ষয় দেখিয়া সকলেই 
শঙ্কাকুল হইয়াছেন। মধাভাগে পূর্ববাংশের কিছু উন্নতি ও পশ্চিমাংশের কতকটা 
অধঃপতন অলক্ষিত না থাকিলেও, মোটের উপর বিশেষ কিছু হাসবৃদ্ধি দেখা 
বার না। দক্ষিণভাগে জমি উঠিতেছে?) শন্তক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিতেছে, উত্তর 
দিক্‌ হইতে আক্রান্ত হইয়া সুন্দরবন যেন ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া ধাইতেছে। নূতন 
রোগপীড়া নাই, হিংত্রের উৎপাত দিন দিন কমিতেছে ) শস্তের লোভে বসতির 
আয়তন ও লোক সংখ্যা প্রবল বেগে বাড়িয়৷ চলিতেছে । 

সকল দেশের একটা! প্রকৃতি এই দেখা যায়, ফেস্থানে বহুদিন লোকের বাঁস 
ছিল, মানব-সমৃদ্ধি যেখানে বন্থদিন লীলা। করিয়াছে, সেস্থান কালে দুষিত হয়, 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বসতির অযোগ্য হয়, মানুষ কতক ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং 
অবশিষ্ট চলিয়া যায়। সমৃদ্ধ পল্লী বা সহর স্বাপদ-সনকুল হইয়া! পড়ে। প্রন্কতি দেবী 
বড় পরিবর্তনপ্রিয়। আলোচ্য যুক্ত জেলায় ইহা বেশ দেখা যায়। উত্তরভাগে 





১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


যেখানে রাজপাট, প্রাচীন সহর বা সভাতার স্থান ছিল, হঠাৎ কোন দৈব ছর্যোগ 
বা মহামারী উপস্থিত হইয়া, প্রায়ই ভীষণ জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে এবং ব্যান ও 
ব্াশূকরের বাসভূমি হইয়াছে, আর দক্ষিণভাগে যেখানে জঙ্গল ছিল, মানুষ গিয়া 
সেখানে বন কাটিয়া, আবাদ করিয়া, বাসাবাটা প্রন্থত করিতেছে । নদীগুলিও 
গতি পরিবর্ভন করিয়া এইরূপ নৃতন নৃতন স্থানকে প্রতিপত্তি দান করিতেছে। 
মহন্মদপুর, সেখহাটি, বেনাপোল, অভয়নগর, পয়গ্রীম কম্বা বা হাবেলী-বাগের- 
হাট প্রভৃতি প্রাচীন স্থানের বর্তমান অবস্থা দেখিলে ভীত ও বিস্মিত হইতে হয়, 
আবার নড়াইল, কালিরা, খুলনা, সেনহাটি, বনগ্রাম, মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের 
উন্নত অবস্থা দেখিলে আননে'র উদয় হয়। 

গঙ্গার সমস্ত উপদ্বীপ বিভাগই নদী-মাতৃক দেশ। বিশেষতঃ যশোহর ও 
খুলনা ।. এ অঞ্চলে নদীই সব। নদীই দেশকে বাসোপযোগী করিয়া সভাতা 
'আনিয়াছে, বাঁণিজ্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যাবাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, উদ্ভান ও শত্ত- 
ক্ষেত্রের হরিৎ ছটা় সমৃদ্ধ পল্লীর সৌনর্যা বৃদ্ধি করিয়াছে । দেহে যেমন শিরা ও 
ধমনী, এ দেশে তেমন নদনদী। শিরা বিকল হইলে যেমন দেহযন্থ অচল হয়, 
নদীর গতি রুদ্ধ বা পরিব্তিত হইলেও দেশে নানা বিকৃতি উপস্থিত হয়। তবে 
প্রভেদ এই দেহের শিরা সহজে বিকল হয় না; কিন্তু এদেশের নদনদী অবিরত 
পরিবর্তনশীল। যে কোন নদী পর্যাবেক্ষণ করিলে ইহা বুঝা বায়। নদী যেখানে 
স্থান বা গতি পরিবর্তন করিয়াছে, তাহার চিচ্ন সেখানে নানাভাবে বর্তমান আছে। 
খাতের পর খাত, এমন ভাবে ক্রমান্গয়ে এ৭টি থাতও কোন স্থানে দৃষ্ট হইবে। 
আজ নদী একস্থানে বহিতেছে, লোকেরা উভয় কূলে বসতি করিয়াছে; আবার 
নদী সরিয়া গেল, খাত রহিয়া গেল কিন্তু বসতি গেল না) নূতন স্থানে নদীর কুলে 
আর এক সারি বসতি হইল। এইরূপে একসারি বসতি, তৎপরে একটি খাত, 
তাহাতে বর্মাকালে জল হয, বর্ান্তেধাস্ট হয়; সে খাতের পর পুনরায় বসতি, 
পুনরায় থাত। পাড়ায় পাড়ায় এইরূপ থাত সকল উচ্চ নীচ জমিতে পরিণত 
হইয়া রহিয়াছে। হমুনা, ভৈরব, কপোতাক্ষ ও নবগঙ্গা এমন যে কত গতি পরি- 
বর্ধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার জন্ত পরতিহাসিককে মহাত্রমে পতিত 
হইতে হয়। যেখানে একদিন যোজন-বিস্তৃত নদী-গ্রবাহ পণা-বীথিকার মালা 


পরিয়া দেশকে পশ্বধধ্-মগ্ডিত করিয়াছিল, আজ হয়ত সেখানে এক ক্ষীণ বন্ধ 


বাহক প্রকৃতি ও বিভাগ । ১৩ 


জলের খাল মানুষের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া, অতীতের স্মৃতি যুছিয়! ফেলিয়া 
সে দেশের লোককে কুপমণ্ডক করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে ছুই তিনটি সমৃদ্ধ 
গওগ্রাম পাশাপাশি থাকিয়া কোন রাজা বা শক্তিশালী পুরুষের প্রাচীন আবাদের 
মহিমাঙ্ধিত হইয়াছিল, আজ এক বিপুল নদী-জ্োত উহাদের মধা দিয়া প্রবাহিত 
হইরা, সে সকল গ্রামকে এমনভাবে পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছে যে, তথাকার কোন পূর্ব 
তন্বস্তির করিবার উপায় নাই। অনেক স্থানের প্রাচীন কাহিনী উদাটন করিতে 
গিয়া এইরূপ অবস্থা আলোচন! করিতে হইবে। 

নদীসমূহ আপনারা যেমন কালের গতিতে বাক ফিরিয়া নানা পরিবর্তন 
আনিয়াছে, মানুষের কৃত্রিম হস্তক্ষেপও তেমনি অনেক স্থানে অচিন্তিতপূর্বব পরি- 
বর্তন সংসাধিত করিয়াছে । অনেকস্থলে এবিষয়ে মানুষের বুদ্ধির অপরিপন্কতা 
পরীক্ষিত হইয়াছে। হয়ত একস্থানে কেহ দেখিলেন, একটি নদী অনেকদূর 
ঘুরি়া আসিয়াছে, কিন্তু কোনস্থানে তাহার ছুই অংশ এমন নিকটবর্তী হইয়া 
পড়িরাছে, বে ত্র স্থানে সামান্ত দূর পর্য্যন্ত একটা খাল কাটিয়৷ দিলে, মানুষের 
যাতায়াতের পথ স্তগম ও সংক্ষিপ্ত হয়। অমনি রাজা বা জমিদার তাহাই করি- 
লেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে এক বিস্তৃত অঞ্চল যেন নদীশৃন্ত হইয়া পড়িল, 
অথবা বিপরীত দিক্‌ হইতে আ্োত আসিয়া প্রন্কৃত নদীকে অচিরে ভরাট করিয়া 
দিরা দেশের এক বিষম অনর্থ সাধন করিল । বাগের হাটের নিকটে খাল কাটিয়া! 
এহরূপে ভৈরবের দুর্দশা হইয়াছে। দক্ষিণভাগে কোন কোন স্থানে এইরূপে 
থাল কাটিয়া পথ সোজা করিতে গরিয়া দেশে লোণাজল প্রবেশ করিবার পথ 
করিরা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শস্ত ও পানীয়ের ক্ষতি হওয়াতে, “থাল 
কাটিয়া লোণাজল চুকান” কথাটা দেশের লোকের একটা অব্যক্ত অন্ুতাঁপকে 
ভাষান্তরিত করিয়াছে । 

গঙ্গোপদ্বীপে নদ নদীর কার্য্য দুইটি; প্রথমতঃ জলনিঃসরণ ও দ্বিতীয়তঃ 
জমির উচ্চতা এবং উর্বরতা বৃদ্ধি করা । বিপরীত জলআোতে নদীর বেগ ক্লথ 
হহলে, স্থির জলে পলি পড়িয়া ভূমি নির্মাণ কার্ধ্যটা অত্যন্ত সত্বরতার সহিত সম্পন্ন 
করে। অনেক নদী এইভাবে পার্বতী স্থানের জমির উচ্চতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
করিতে করিতে আপনার খাতই পলি সঞ্চয় দ্বারা এত উচ্চ করিয়া ফেলে, যে 
অবশেষে নদীকে নিজের আনীত গলির বোঝায় নিজেই মজিয়া গিয়া আত্মঘাতী 


১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


হইতে হয়; তখন প্রথম উদ্দেন্ত বাঁ জল নিষ্ষাশন কাধা বন্ধ হওয়াতে, নদী 
দেশের মধ্যে অনিষ্টকারক হইয়া পড়ে। অনেক নদী এইরূপে মজিয়া মরিয়া 
গিয়া “মরাগাঙ্গত নামে খাত রাখিয়া গিয়াছে। গঙ্গী নামটি বঙ্গদেশে লোকের 
নিকট এতই মধুর যে তাহারা গঙ্গা বলিতে প্রধানতঃ ভাগীরথীকে বুঝিলেও সকল 
নদীকেই গঙ্গা বা গগাঙ্গ ৮, বলে। আর নদী যেখানে বীর্ণকায়া হইয়া পড়ে, 
সেখানে তাহার নাম হয় কালিন্দী বা কালীগঙ্গা। এমন কত শত কালীগঙ্গা যে 
যশোহর খুলনার যেখানে সেখানে আছে, এবং প্রাচীন নদ নদীর বিস্তৃতির স্মৃতি 
জাগাইয়! দিতেছে, তাহা বলিবার নহে । 

ভূমি নির্মীণ করাই গঙ্গা বা তাহার শাখা সমূহের প্রধান কার্ধ্য। সে 
কাধোর ক্ষেত্র ও মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়। কোন এক সময় স্থানবিশেষে 
কতকগুলি নদী মিলিয়া এই জমি নির্খাণ-কাধ্য আরম্ভ করে। তখন কতক- 
গুলি নদী প্রবলবেগে সেই দিকে বহে। বামে দক্ষিণে পলি রাখিয়া দেশের 
প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে করিতে, নদীসুলি সরিয়া সরিয়া কর্দ্ষেত্র বাছিয়৷ লয়। 
এইরূপে এবস্থানের কার্য প্রায় সমাপ্ত হইলে সেদিকে নদী মজিলা যায়, 
শোতের জল পায়না । অন্যদিকে পুনরায় কার্ধারস্ত হয়। এই ভাবে দেখিলে 
যেন দেখা যায় যে যশোহর জেলার পশ্চিমাংশে ও খুলনার উত্তরাঁংশে এই পললি- 
সঞ্চয় কার্ধ্য শেষ হইয়াছে । এখন যশোহরের পূর্বপ্রান্তে এবং খুলনার দক্ষিণ ও 
পুর্ব সীমাপর্য্ন্ত প্রবল বেগে কার্ধা চলিতেছে । এযুগে মধুমতী ও নবগঙ্গা 
সর্বাপেক্ষা কার্য্যকারিণী। মধুমতী খুলনার পুর্বব দক্ষিণ কোণে সুন্দর বন 
আবাদ করিতেছে । * 

এই সকল অবস্থার একটা ধারণা করিতে হইলে এই নদী-মাতৃক দেশের 
প্রধান স্পত্তি নদীসমূহের গতিবিধির বিষয় জানা প্রয়োজনীয় । এজন্য উহার 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ__নদী-সংস্থান। 


বশোহর খুলনার সমতল ভূমি ক্রমে দক্ষিণদিকে নিম়। ম্থৃতরাং জলের গতি 
সর্ধত্রই দক্ষিণদিকে। নদীগুলির মধ্যে অধিকাংশই দক্ষিণবাহিনী। যে ছুই 
চারিটি নদী পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত আছে, তাহারা বহুধা বিতক্ত হইয়া শুধু 
দক্গিণমূখী শাখাসমূহের দেহপুষ্টি করে। পূর্বদিক্‌ হইতে আরম্ভ করিলে 
দেখা যায, কুষ্িগার মন্নিকটে গৌরী, গোৌরাই বা গড়ই নদী পদ্মা হইতে বাহির 
হইগনা নদীয়া জেলা দিয়া বশোহরে গ্রবেশ করিয়া কুমার নদের সহিত মিশে এবং পরে 
কুমারের শাখা বারাসিরা দিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কালে গৌরীর 
জলপ্রবাহ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে বারাসিয়া হইতে এলেংখালি নামে একটি পৃথক্‌ 
শাখা বাহির হইয়া যায়। পূর্বে বারাসিয়ার নিয়ে মধুমতী নাম ছিল, এখন 
এই এলেংখালিও বিস্তারলাভ করিয়া মধুমতীর অন্তভূক্তি হইয়াছে। অনেক 
দুরে আসিয়া যেখানে মাণিকদহের সন্নিকটে মধুমতী ডানদিকে আঠারবাকী 
শাখা প্রসারিত করিয়াছে, সেখান হইতে ইহা খুলনা জেলার পূর্বসীমা ধরিয়াছে। 
ক্রমে যাইতে যাইতে ইহার বিস্তার ও বৃদ্ধির সঙ্গে মধুমতী নাম পরিবন্তিত 
হইয়া বলেশ্বর হইয়াছে। কচুয়ার সন্নিকটে ভৈরব আসিয়া এই বলেশ্বরে মিশি- 
রাছে। বলেশ্বর ক্রমে বিষখালি, গানগুচি, কচা, ভোনাঁ, পাকাসিয়া প্রভৃতি 
বহুনদীর জলস্রোত লইয়া হরিণঘাটার বিখ্যাত মোহানায় সমুদ্রের আকারে 
বঙ্গোপসাগরে আত্মোৎমর্গ করিয়াছে। 


গৌরী পূর্বে অত্ন্ত প্রবল ছিল। এমন কি ৬০৭ বৎসর পূর্বে পদ্মার 
জলোচ্ছবস ইহাকেই প্রধান পথ করিবে বলিয়া আশঙ্কাও হইয়াছিল। কিন্ত 
হঠাৎ গল্মার গতি-পরিবর্তন জন্য সে আশঙ্কা দূর হয়াছে। অধিকন্ত গৌরী 
এক্ষণে হীনবীর্যয হইয়া গড়িয়াছে। যাহা বাকীছিল, কুষ্টিয়ার নিকট রেলওয়ে 
লাইনের দেতু নির্মাণ হওয়াতে, তাহাও হইয়াছে। এক্ষণে গৌরী স্থানে স্থানে 
মিয়া আসিতেছে) বংসরের কত্বক সময়ে বড় বড় নৌকা চলাচলেরও 


অন্থবিধা উপস্থিত হয়। তবুও গৌরী মধুমতীই যশোহর খুলনার মধ্যে এক্ষণে 
সর্বাপেক্ষা প্রবল নদরী। 


১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


গৌরীর পশ্চিমদিকে মাঁথাভা্কা নামক শাখা পদ্মা হইতে বাহির হইয়াছে। 
নদীয়ার অন্তর্গত আলমডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে, এই মাথীভা্গা হইতেই 
কুমার নদ প্রবাহিত হইয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় ৮০ 
বৎমর পূর্বের মাথাভাক্গার মূলজ্রোত দুর্বল হওয়াতে কুমারের প্রতাপ খর্ব করিবার 
জন্য উহার মুখে বীধদিয়া বা অন্টোপায়ে ্রোতের গতি ফিরাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। 
কিন্তু নদী আপন পথ লর, পরের বাঁধা মানে না। স্ৃতরাং চেষ্টা সফল হয় নাই। 
বহুদিন পর্যান্ত কুমার বৎসর ভরিয়া সুপেয় সলিলপূর্ণ থাকিয়া সর্ববিধ তরণীর 
গমনপথ হইত। কিন্তু এখন আর ইহার সে অবস্থা নাই। 

কুমারের পর মাথাভাঙ্গা হইতে আর একটি শাখা বাহির হইয়াছিল, তাহার 
নাম নবগঙ্গা। কিন্তু সেই মুখের কাছে, চুয়াডাঙ্গার পূর্বদিকে এক বিলের-মধ্যে 
পড়িয়া কালে মূল মাথাভাঙ্গার সহিত উহার সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। স্থৃতরাং তথা 
হইতে নদী মজিয়া জলজবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া রুদ্ধগতি হইয়াছে । মাগুরা নগরের 
উত্তরাংশে মুচিখালি নামক একটি খালের দ্বারা নবগঙ্জার সহিত কুমারের মিলন 
হইয়াছিল। কুমার এই সংযোগের ফলে নবগঙ্গাকে পুনর্জীবিত করিয়াছে। 
কুমার পূর্বমুখে গৌরীতে মিশিয়া গিয়াছে এবং অপর পার হইতে বাহির হুইয়া 
চন্দন৷ নামক পদ্মার অন্য শাখার সহিত ইহার সংযোগ হইয়াছে। কুমার পুনরায় 
আত্ম প্রকাশ করিয়া ফরিদপুর জেলায় বহুদূর পর্য্যত্ত বিস্তৃত আছে। নবগঙ্গা 
কুমারের জলে সপ্ভীবিত হইয়া স্বচ্ছসলিলে উভয়কুলে মৌণা ফলাইয়া, যশোহর 
জেলার উত্তরাংশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। মাগুরা, বিনোদপুর, 
সত্রাজিৎপুর, হাটা, সিঙ্গিয়া, নলদী, রায়গ্রাম, লক্দমীপাশা, লোহাগড়া প্রভৃতি 
বিখ্যাত স্থানগুলি নবগঙ্গার ক্রীড়াভূমির ফল। মাগুরা হইতে ৩৪ মাস কাল 
এবং বিনোদপুর হইতে লোহাগড়া! পর্য্যন্ত বারমাস সমভাবে নবগঙ্গায় নৌকার 
যাতায়াত চলে। ইহার “নুধাসম স্থাছুনীর” স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপাদেয় । ইহার 
তীরভূমিতে অপরিমিত শস্ত ফলে। খাস দ্রবোর ছুর্গতি সর্বত্র হইলেও এখনও 
নবগঙ্গার পার্বর্তী স্থানের লৌকে মত্ত ছুপ্ধের তেমন অভাব অনুভব করে না। 
লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা সোজা কালনার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছিল, কিন্ত 
সে অংশ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে, কারণ বাঁণকাণী নামক একটি শাখ! এই 
স্থান হইতে নবগঙ্গার জল লইয়৷ কালিয়ার পার্থবর্তী কালীগঙ্গায় মিশাইতেছে। 


তৃতীয় পিকে নদী সংস্থান । ১৭ 


এবং কালীগন্গা গাজির হাটের নিকট আতাই নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। 
আতাই গিয়া খুলনার নিকট ভৈরবে পড়িয়াছে। 

নবগল্গ৷ যেখানে মীঁথাভাঙ্গা হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহারই ২৩ 
মাইলের মধ্যে, জয়রামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তরে চিত্রা নামক আর একশাখা 
বাহির হয়। ভাগ্য উভয়েরই এক। নবগল্লার মত চিত্রাও মাথাভাঙ্গার জল- 
শ্রোতে বঞ্চিত হইয়া, আঁকাধাকা ভাবে পূর্ব-দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। 
অন্যদিকে ঝিনাইদহের উত্তর পশ্চিম কোণে মথুরাপুরের সন্নিকটে ব্যাউ, নামক 
এইটি ক্ষুদ্র আত নবগঞ্গ! হইতে বাহির হইয়া নলডাঞ্জার পার্খ দিয়া কিছুদুরে 


আসিয়া ফটকী * বা যছুখালি নাম ধারণপুর্বক চিত্রার সহিত মিশিয়াছে। ঘোড়া- 
থালি 1 নামক একটি খনিতখাঁল নলদীর নিয়ে নবগঙ্গীকে নড়াইলের উত্তরস্থিত 


চিত্রা ও ফটকীর সম্মিলিত প্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। এতদুরে আসিয়া চিত্রা . 
নবগঙ্গার স্রোতঃসলিলে সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়াছে এবং বিস্তীর্ণ নদীরূপে 
নড়াইলের পার্খদিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূরে আফরার খাঁলদ্বারা চিত্রার সহিত 
ভৈরবের সংযোগ হইয়াছে এবং মূল চিত্রা গিয়! গাজীরহাটের সন্নিকটে আতাই 
নদীতে মিশিয়াছে। এইরূপে চিত্রা ও কালীগঞ্জার দ্বার নবগঙ্গার জলভার বহন 
করিয়া এই প্রাচীন মালুয়ারথাল বা আতাই নদী কতকজল মুজদখালি নামক 
সোজাপথে ভৈরবকে দিয়াছে এবং অবশিষ্ট জলভার লইয়! গিয়া নিজে সোলপুরের 
নিকট ভৈরবে বিলীন হইয়াছে । এক্ষণে দেখা যাউক এই যে কত নদী আসিয়া 
যে ভৈরবে মিশিতেছে, সে ভৈরবের গতি বা! অবস্থা কি। 

ভৈরবই এতদঞ্চলের সর্বপ্রধান সুদীর্ঘ নদ। “সিন্ধু-তৈরব-শোণ” একত্রযোগে 
নদ-প্ধ্যায়ে পড়িয়া ইহার মাহাম্ম্য কীর্তন করিতেছে। ইহা একটা তীর্থনদ। 
কত নদীর নামে অন্য নদীর নাম আছে, কিন্তু তৈরবের নামে অন্য কোন নদ 
ভারতবর্ষে নাই। এক সময়ে ইহা! নামের অনুরূপ তযঙ্কর মৃত্তিতে বিরাজ করিত। 
উপদ্বীপে বড় নদীগুলি প্রায়ই মোটামুটি দক্ষিণমুখী । তৈরব তাহা নহে। সুতরাং 
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$ এই খালের জে পুর ইক ধন সন নর রে রা 
ছিল। তাহারা বছ অর্থ ব্য এক রাজিতে এই খাল কাটিয়া ঘের, এরপ প্রবাদ আছে। 


১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


যাইতে যাইতে বনুনদীর সহিত ইহার সম্মিলন হইয়াছে । ভৈরব নানাস্থানে 
নানা নদীর সহিত আত্মাহুতি দিতে দিতে, নিজে সন্কৃচিত হইয়! গিয়াছে। সুতরাং 
ভৈরবের আর সেদিন নাই । 

মালদহের মধ্য দিয়! আসিগ শ্রুতকীর্তি মতানদর যেখানে পদ্মায় পড়িয়াছে, 
তাহারই অপর পারে যেন সেই নদই ভৈরব নাঁগ ধারণপূর্ব্বক বাহির হইয়াছে। 
অনেক দূর আসিয়া ইহা পন্নার অনা একটি দক্ষিণবাহিনী শাখা জলঙ্গীর সহিত 
মিশিয়াছে ৷ যুক্তপ্রবাহ তইতে মুক্ত হইয়া ভৈরব পুনরায় মেহেরপুরের পশ্চিম- 
দিয়া বর্তমান জয়রামপুর রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে পদ্মার আর একটি শাখা 
মাথাভাঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। বঞ্ঁগান দশনা রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিম দক্ষিণ 
কোণ হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃস্তাকার নাকে এই যুক্তপ্রবাহ ঘুরিয়াছিল। এ 
বাকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে ভৈরব মাথাভাঙ্গা হইতে বিচ্যুত হইয়া যশোহরে 
প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ক্রমে কোটটাদপুর পর্যান্ত পূর্বমূখে আসিয়া পরে 
দক্ষিণমুখী হইয়াছে । ৫1৭ মাইল আসিয়! চৌগাছার উত্তরে তাহিরপুর নামক 
স্থানে ভৈরব দক্ষিণদিকে কপোতাক্ষ শাখা শ্যাগ করিয়া, নিজে পূর্বদিকে প্রবাহিত 
হইগ্লাছে। এইস্থান হইতে উভরনদী অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রবল আকার 
ধারণ করিয়াছে । বশোহর-খুলনার আর্ধাসভাতা এই দুই নদী পথে প্রবাহিত 
হইয়া উভয়ের কুলে কুলে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানালোক দীপ্ত-পল্লীর স্থষ্টি করিয়াছে। 

ভৈরব ক্রমান্বয়ে বামে দক্ষিণে বারবাজার, মুড়লী কসবা ( বর্তমান যশোহর ), 
বন্গুন্দিয়া, সেথনাটা ( জগন্নীথপুর ), আলিন্গর ( নওয়াপাড়া ), প়গ্রাম ( কস্বা ), 
ফুলতলা, দৌলতপুর, সেনহাটা, খুলনা, সেনেরবাজার, আলাইপুর ( টাদপুর ), 
ফকিরহাট, পাণিঘাট, বাগেরহাট (খলিফাতাবাদ ) ও কচুয়া প্রভৃতি প্রসিদ্বস্থান 
রাখিয়৷ বলেশ্বরে মিশিরাছে । এদ্রিকে কপোতাক্ষ বামে দক্ষিণে গুয়াতলী, 
চৌগাছা, গঙ্গানন্দপুর বোধখানা, লাউজানি (ত্রাঙ্মণনগর ) ত্রিমোহিনী, সাগরধীড়ি, 
কুমিরা, তালা, কপিলমুনি, রাড়ুলি কাটিপাড়া, চাদখালি, বড়দল, আমাদি প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ স্থানের উদ্ভবসাধন করিয়া স্থন্দর বনের মধ্যে খোলপেট্য়ার সহিত 
মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থানেই বর্তমান কপোতাক্ষ ফরেষ্ট ষ্টেশন । তথা হইতে 
যুক্তনদী বিশাল বিস্তার লাভ করিয়া আড়পাঙ্গাসিয়া নামে মালঞ্চ মোহানায় 
বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ--নদী সংস্থান । ১৯ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক সম্ধ আপাততঃ প্রয়োজনীয় একটা সুবিধার 
জন্য কোন সম্ধদয় কর্তৃপক্ষ একট! খাল কাটিয়া বিষম অনর্থের উৎপত্তি করিয়া- 
ছেন। ভৈরবের ভাগ্যে এভাবে নানা বিপত্তি হইয়াছে। পদ্মার ২৩ টি প্রধান 
শাখার সহিত তৈরবের সংঘোগ বলিয়া, ইহাতে যথেষ্ট পার্ত্য আোত প্রবেশ 
করিবার সুবিধা ছিল। কিন্তু ভৈরব তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে । সরকারী রিপোর্টে 
দেখা যায়, যেখানে ভৈরব হইতে কপোতাক্ষ বাহির হইয়াছিল, ১৭৯৪খুঃ অবে 
স্থানে চর পড়িতেছিল। যশোহরের কালেক্টারের চেষ্টার ফলে বাধদ্বারা কপোতাক্ষ- 
স্রোত বন্ধ করিয়া যশোহর প্রভৃতি সহরের জন্য ভৈরবকে অব্যাহত রাখিবার 
চেষ্টা হয়। কিন্তু ছু্দান্ত শোতে সে চেষ্টা মানিল না। তাহিরপুরের নিকট 
বাঁধটা বাদ দিয়া মূলস্রোত পুনরায় দক্ষিণমুখে কপোতাক্ষে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। ফলে ভৈরব দুর্বল হইয়া পড়িল। দর্শনা ষ্টেশনের কাছে ভৈরব- 
মাথাভাঙ্গার চক্রাকৃতি বাকের কথা বলা হইয়াছে। ২০1২৫ বৎসর পরে নদীয়ার 
কালেক্টর সেক্স পীয়র সাহেব * একটি ক্ষুদ্র থাল কটিয়া এ বাকে মাথাভাঙ্গার 
পথ মোজা করিয়া দেন। বাকের দক্ষিণপূর্বব কোণ হইতে ভৈরব বাহির হইয়াছিল। 
সোজা পথ পাইয়া সমস্ত জল মাথাভাঙ্গীয় চলিতে লাগিল, বাধ মজিয়া ভৈরবের 
সম্বন্ধ একপ্রকার রহিত করিয়া দিল। পন্মীর জল এপথে বড় একটা আদিত না; 
বাহী আদিত, তাহাও প্রায় সব টুকু কপোতাক্ষ টানিয়৷ লইত। ফলে ভৈরব 
অচিরে মরিয়া গেল? বসুন্দিযার নিয়ে যেখানে আফরার খালের দ্বারা চিত্রার জল 
ভৈরবে আসিয়৷ পড়িতেছিল, সেই পর্য্যন্ত ভৈরবে নৌকার চলাচলও বন্ধ হইয়া 
গেল। আফরার খালের মুখ হইতে আলাইপুর পর্যান্ত ভৈরব বেশ বিস্তৃত 
রহিল । এখনও সেইরূপ আছে। কারণ মুজদখালি, আতাই, আঠারবাকী 
দিয়া পার্বত্য আ্োত উহার পুষ্ট সাধন করিতেছিল। এবং এই জলোচ্ছযাস 
ইয়া ভৈরব ভীষণ বিক্রমে আলাইপুর হইতে যাত্রাপুৰ পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল । 

পশর একন্ুন্দর বনের নদী । উহার সহিতকোন দিকে পার্কত্য জলের সংযোগ 
ছিল না; ইহাতে সমুদ্রের জোয়ার ভাটা খেলিত মাত্র। পশর তখন খুলনার পূর্বাদিকে 
বিল পর্ানত বিস্তৃত ছিল। উহার সহিত তৈরবের কোন ন্বন্ধ ছিল না। বিল 
পাবলা হইতে শান ঘাটের খাল” নামক সুত্র নদী খুলনার দক্ষিণে মৈ়ার গাঙে 
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মিশিয়াছিল। এবং এই মৈয়ারগাঙ্গ কাচিপাতা নামক প্রবল শাখা দিয়া ঘুরিয়া 
পশরে পড়িয়াছিল। ্রীরামপুরের ঘোষ বংশের পূর্বপুরুষ রামনারায়ণ ঘোষ * 
স্বনামে “নারায়ণ খালির” খাল কাটিয়া কীচিপাতার সহিত পশরের সোজা 
সংযোগ করিয়া দেন । সেই সংযোগস্থান হইতে ভৈরব নদ মাত্র ৩ মাইল 
দূরবর্তী ছিল। রূপসাহা 1 নামক এক ব্যক্তি একটা ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া 
ভৈরবের সহিত কাচিপাতার সংযোগ সাধন করে। সেই ক্ষুদ্র খাল অচিরে 
ভীষণমূর্তি পরিগ্রহ করিল। ভৈরবের জল পথ পাইয়া ভীষণবেগে প্রবাহিত 
হইয়া ক্ষুদ্রখালকে প্রবল নদী করিয়া দিল। উহাই এখনকার রূপসা নদী। একে 
দক্ষিণ দিকের সৌজাপথ, তাহাতে পশরের মত বিস্তৃত সমুদ্রগামী নদ্দী। আঠার- 
বাকী ও তৈরবের জল আলাইপুর পার না হইয়া অধিকাংশই রূপসা পথে ছুটিল। 
জোয়ারের জল রূপসা হইতে উঠিয়া পূর্ব পশ্চিমে উভয়মুখে ভৈরবে ও কতক 
আঠার-বীকীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। সুতরাং আলাইপুর পার হইয়া 
সে মুখে অধিক জল যাইত না। সেদিকে ভৈরব তেমন বেগবান রহিল ন। 
তখন ভৈরব সে অঞ্চলে বিস্তীর্ণ নদী ছিল। এখন যাহাকে আলাইপুরের খাল 
বলে, তাহা প্রাচীন ভৈরবের সুঙ্মরেখা মাত্র । ৃ 
যাত্রাপুরের কাছে ভৈরবে উত্তরাবর্তে একটি বৃত্তাকার বাক ছিল। উহার 
প্রাচীন খাত এখনও বর্তমান । ইংরেজ আমলের প্রারস্তে স্থানে অল্পদূর খাল 
কাটিয়া পথের সংক্ষেপ করা হয়। পুনরায় বাগেরহাটের সন্নিকটে দড়াটানার খাল 
কাটিয়া দক্ষিণদিকে আর একটি সংযোগ সাঁধিত হয়। এইরূপে বাগেরহাটের 
দক্ষিণদিকে জোয়ারের জল আঙিয়া কতক আলাইপুরের দিকে, কতক কচুরার 
দিকে যাইতে লাগিল। একদিকে কচুয়া হইতে মধুমতীর জোয়ার ও অনাদিকে 
আলাইপুর দিয়া রূপসার জোয়ার ভৈরবে প্রবেশ করিয়া! ছুইদিকে নদীকে দোটান! 





* প্রীরামপুরের ঘোষ বংশে রামনারায়ণের পর ৬1৭ পুরুষ ০৮ | সস্তবতঃ ১৭৩৮ থুঃ 
অবের নিকটবর্তী সময়ে নারায়ণখালি খনিত হয়। । 


+ রূপটাদ দাহ! নামক একজর দৌলুক বশীল্ব বণিক্‌ খুলনার কাঁছে নেমকের কারবার 
করিত। মনে.দক্ষিণ দেশীয় লবণের ভার কাচিপাতা! মোহানা হইতে সোজা পথে ভৈরবের: 
তীরে আঁনিবার জন্য একটি সুত্র খাল খনন করিয়। দেয়। উহা প্রথমে এত ক্ষুত্র ছিল যে লাফ, 
িক)পার হওয়। যাইত। নড়াইলের উত্তরে ধোন্দা। নামক স্থানে রূগঠাদের বাদ ছির। | 
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করিয়া ফেলিল। ফলে কচুয়া হইতে আলাইপুর পধান্ত ভৈরবের সমস্তটাই মজিয়! 
আসিতেছে । গবর্ণমেন্ট হইতে দুইবার অপরিমিত অর্থবায়ে এই নদী কাটাইবার 
ব্যবস্থা করায়ও বিশেষ ফল হয় নাই। প্ররুত রৌগ না সারিলে সামরিক উপ- 
শান্তিতে কাজ হয় না। যশোহর খুলনার সর্ধ প্রধান নদী ভৈরব এই ভাবে নান! 
স্থানে ভরাট হইয়া গিয়! ছুইজেলার কত যে অপকার করিতেছে, তাহা বলিবার 
নহে। কপোতাক্ষে শৈবাল জমিয়া জলজ উদ্ভিদাদির জন্য শীর্ণকায় হইলেও তাহাতে 
এখনও নৌকাদি চলে, বিকারগাছ!' হইতে দক্ষিণ দিকে স্টীমারও যাতায়াত 
করিতেছে ; কিন্ত ভৈরবের মাত্র বনুন্দিয়া হইতে আলাইপুর পর্যান্ত ৩০মাইল পথে 
রীতিমত নৌকা পথ আছে। 

কপোতাক্ষের মত বেতন! ( বেগবতী বা বেত্রৰতী ) ভৈরবের একটি শাখা । 
ইহা যশোহরের অন্তর্গত মহেশপুরের সন্নিকটে ভৈরব হইতে বাহির হইয়া, 
বর্তমান রেলস্টেশন নাঁভারণ (যাদবপুর ), উলঙী, সামটা, বাঘআঁচড়া প্রভৃতি 
স্থানের পার্মদিয়া খুলনার.সীমায় প্রবেশ করিয়াছে এবং “বুধহাটার গাঙ্গ” বলিয়া 
পরিচিত হইতে হইতে নিয়ে আসিয়া খোলপেটুয়া হইয়াছে। খোলপেটুয়া৷ নানা- 
দিক্‌ হইতে গালঘেসিয়া প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় শাখার সহিত যুক্ত হইয়া 
বিশাল বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ১৬ মাইল এই ভাবে গিয়া কপৌতাক্ষে 
মিশিযাছে। তথা হইতে সম্মিলিত প্রবাহের নাম আড়পাঙ্গাসিয়া। 

কপোতাক্ষ হইতে হরিহর ও ভদ্র নামক আর ছুইটি শাখা পূর্ব দক্ষিণ মুখে 
প্রবাহিত ছিল। এক সময়ে হরিহরের কুলে লাউন্জানি, মণিরামপুর ও কেশবপুর 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থান শোভা পাইত। হরিহর গিয়া ভদ্রে মিশিয়াছিল, কিন্তু ভদ্রের 
নাশ্রয়েও মৃত্ার হাতে নিস্তার পায় নাই। কারণ ভদ্রনদ নামে ভদ্র হইলেও তখন 
কাজে বড় অভদ্র ও তরঙ্গসন্কুল ছিল। মঙ্গলবারের মত ভদ্রনদও নামে এক, 
কাজে অনা বুঝাইয়া দিত। প্রাচীন কালে এই ভ্রই ছিল বশোর রাজোর 
উত্তর সীমা। ভদ্রের সহিত কপোতাক্ষের সঙ্গম স্থানে জিমোহিনী ও মীর্জানগরে 
মোগল ফৌজদারের রাজধানী ছিল, সেখান হইতে ভত্র কেশবপুর :ঘুররিয়া গৌরী, 
দা, রতন পতি সকলের শোভা বা এক 
বহ সামাজিক কায়স্থ্রান্মণের বসতি করাইন়াছিল। আজ, 
প্রদেশকে কাণা করিয়া নিজে এক প্রকার.মিরা 









২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


ভদ্র সুন্দরবনের নদী-_এখনও পূর্ব অভদ্র | নানা শাখা বিস্তার করিয়া 
অবশেষে ভদ্র শিবসা ও পশরে মিশিয়া গিয়াছে | শিবসাও একটি রীতিমত 
সুন্দর বনের বড়.নদী। ইহাও পশরের মত সমুদ্র পর্যান্ত গিয়াছে। সমুদ্রে 
পড়িবার পূর্বে ইহার নাম হইয়াছে মঙ্জাল। উপর হইতে টাকি, ভদ্র, মেনস ও 
কয়রা প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় নদী শিবসার পুষ্টিসাধন করিয়াছে । ঢাকি 
ইহাকে পশরের সহিত মিশাইয়াছে, এবং মেনস ও কয়রা ইহাকে কপোতাক্ষের 
সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। 

এতক্ষণ আমরা ভৈরব কপোতাক্ষ ছাড়িয়। পশ্চিম দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে 
পারি। ভৈরব কপোতাক্ষ যেমন দেশ জুড়িয়া বহুনদীর সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছে, 
এ দিকে ইচ্ছামতী-যমূনাও তেমনি বহু বিস্তৃত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
মাথাভাঙ্গা ভৈরব ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে আসিয়া কৃষ্ণগঞ্জের কাছে চুর্ণীনাম ধারণ 
করিয়াছিল | সেইস্থান হইতে উহার একটা শাখা বাহির হইয়া! পূর্ববমুখে 
আসিয়াছে, তাহার নাম ইচ্ছামতী | ইচ্ছামতী এখনও মরে নাই, সে এখনও 
পদ্মার জল লইয়া স্বচ্ছসলিলে গভীরখাতে প্রবাহিত হইতেছে । ইচ্ছামতী 
বর্তমান বনগ্রাম রেলষ্টেশনের পূর্বদদিকৃ দিয়া আসিয়া, গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে টিপি 
নামক স্থানে যমুনার সহিত মিশিয়াছে । 

এ যমুনা সেই বমুনা | যে যমুনার তটে ইন্্রপুরীতুলা রাজপাট বসাইয়া 
কুরু-পাগবে ইন্ত্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরে রাজস্য় ঘক্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছিল, যে কালিন্দী- 
তটে বংশীবটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধর্মের অপূর্ব লীলাভিনয় হইয়াছিল, যে 
যমুনার তীরে দিল্লী-আগ্রায়, মথুরাপ্রয়াগে, হিন্দু-মুসলমান, বোদ্ধ-ৃষ্টান, 
মোগল-ইংরাজ, শত শত রাজরাজেশ্বর সমগ্র ভারতের রাজদণ্ড পরি- 
চালনা করিতেন, এবং এখনও করিতেছেন, এ সেই একই যমুনা । সেই 
তমালকদস্বপরিশোভিত, কোকিল-কুজন-মুখরিত, নির্মল সলিলে প্রবাহিত 
“্তটশালিনী ন্ন্দর যমুনা ।” সকলেই জানেন যমুনা ও সরস্বতী বিভিন্ন পথে 
আসিয়া প্রয়াগ বা এলাহাবাদের নিয়ে গঙ্গার সহিত মিশিয়া গিয়া বিলুপ্ত 
হইয়াছে। এইজন্য প্রয়াগের নাম যুক্তত্রিবেশী। ন্ুরতরিণী গঞ্জা সেই 
যুক্তপ্রবাহে ব্নদৃত্ধ হইয়া বঙ্গভূমিতে ভাগীরথী নামে: সপ্তগ্রাম পর্যন্ত 
আসিয়াছে। লেখানে আসিয়া সরম্বতী দক্ষিণে ও যমুনা বামে বিমুক্ত হইয়া 


টি 
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পড়িয়াছে। * এজন্য সপ্তগ্রামের নিকট সেই সঙ্গমস্থলের নাম মুক্তত্রিবেণী। 
এই ত্রিবেণী হইতে বমুনা' কিছুদূর পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া এবং 
তৎপরে চবিবশ পরগণী৷ ও যশোহরের সীমা নির্দেশ করিয়া, পূর্ব দক্ষিণ দিকে 
প্রবাহিত হইয়াছে। যমুনা যেখানে ভাগীরথী হইতে প্রথম উঠিয়াছে, 
তথাকার সেই ছুরবস্থ প্রাচীন খাত সাধারণের নিকট বাঁঘের খাল বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছে। যমুনা ক্রমে চৌবেড়িয়া, জলেশ্বর, ইচ্ছাপুর ও গোবরডাক্গা ঘুরিয়া, 
দক্ষিণ দিকে পদ্ম নামক শাখা বিস্তার করিয়া, অবশেষে চারঘাটের কাছে টিপির 
মোহানায় ইচ্ছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে & যমুনার যেন একটা স্বভাব এই 
যে,সে অধিক দূর পর্যান্ত একক অগ্রসর হইতে পারে না; একবার যেমন 
গঙ্গায় ডুবিয়াছিল, এবার তেমনি ইচ্ছামতীতে আত্মসমর্পণ করিয়৷ নিজের 
নাম বিলুপ্ত করিয়া দিল। ইচ্ছামতী সোজা দক্ষিণ দিকে চলিল। বন্থুরহাট 
( বসিরহাট ), টাকী, শ্রীপুর, দেবহট্ট, বসন্তপুর ও কালীগঞ্জ দিয়া একেবারে 
ইচ্ছামতী ৬যশোরেশ্বরীর পীঠমন্দিরের সন্নিকটে যশোর নগরের পাদদেশে 
পৌছিল। সেখানে আবার যমুনা পুথক্‌ হইল, সে ডানদিকে আসিয়া দক্ষিণ 
মুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে, এবং ইচ্ছামতীও বামভাগে গিয়া কদমতলী, মাঁলঞ্চ 
প্রভৃতি নাম পরিবর্তনপুর্ধক সাগরে মিশিয়াছে। এই “যমুনেচ্ছা-প্রসঙ্গমে' 
প্রতাপাদিতোর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যশোহর ও ধূমঘাটের রাজধানী ছিল। বথা- 
স্থানে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইবে। ও 
বসন্তপুর হইতে এই যমুনা একদিন যে খর্ব, প্রতিভা ও রণরঙ 
দেখিয়াছিল, আজ তাহার চিহ্গুলিও বিলুপ্তপ্রায় । . যে যোজনবিস্তীর্ণ 
নদী প্রতাপের যশোরদুর্ের সমীপে অসংখ্য নৌবাহিনীর মাস্তলসজ্জায় 
কণ্টকিত দেখা যাইত, আজ সে অভিশপ্ত নদী একগাছি শীর্ণকায় খালের 
মত বন্ধজলপুর্ণ রহিয়াছে। কালের বিপর্যয়ে যমুনার অনেক বিপর্ধায় 
হইয়াছে এবং তজ্জন্য খুল্নার দক্ষিণাংশবাসী লোকমমূহের. অসস্থা্তর 
ঘটিয়াছে। বমস্তপুরের উত্তরাংশে যমুনা-ইচ্ছামতী হইতে. কালিন্দী 








প্রছথায়সগরাদ্যামো সরন্বত্যান্তখোতরে 
তঙগঙ্িণেপরয়াগন্ত গঙ্গাতে| হুনা গা 21512 
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নামক একটি ক্ষুদ্র শাখা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সময় 
উহা! সাধারণ খালের মত ছিল, বিশেষ প্রবল নদী ছিল না। ইংরাজ আমলে 
১৮১৬ খৃঃ অন্দে ইহা হইতে একটি খাল, কাটিয়া বড় কলাগাছিয়া নদীর সহিত 
মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে সাহেবখালি বলে। ইচ্ছামতীর ভাটার জল 
অনেক পরিমাণে এই পথে সরিয়া ঘাইতে লাগিল, তাহাতে কালিন্দী ক্রমে বড় 
হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বের গুডলাড সাহেব যখন চবিবশ পরগণার কালেক্টর, 
তখন কালীগঞ্জ হইতে একটি খাল কাটিয়া! যমুনাকে বাশতলী নদী দিয়া খোল 
পেটুয়ার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়; ইহাকে কীকশিয়ালীর খাল ( বা (3০০01..4 
01661) বলে। পূর্ববদেশীয় নদীসমূহ এই খাল দিয়া কালিন্দীপথে সহজে কলিকাতার 
আসিতে পারিত। সেই জলপথকে আরও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য ১৮৩০ খুঃ অব 
হাসনাবাদের থাল খনিত হয়। এই তিনটি খালের জন্য বসন্তপুর ও ঈশ্বরীপুরের 
মধ্যে যমুনাইচ্ছামতীর ছুপ্দশা আরম্ভ হয়। এমন সময় ১২৭৪ সালের ১৬ই 
কান্তিক (৯৮৬৭ ১লা নভেম্বর ) তারিখে এতদঞ্চলে এক ভীষণ ঝড় হয়। উহাতে 
সুন্বর বনে এক রাত্রিতে ১২ ফুট পর্যান্ত জল বাড়িয়া ছিল। তাহার পর দিনই 
দেখা গেল, যমুনার ক্রোতের তীষণ পরিবর্তন হইয়াছে। বালি জমিয়া যমুনার 
গতি অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হওয়ায়, কালিন্দীর জোয়ার যমুনায় প্রবেশ করিয়া 
উহাকে দোটানা করিয়া দিল। ইহাতে অল্পদিন মধ্যে যমুনা ভরাট হইয়া এক 
প্রকার গুফ হইয়াছে । যমুনার এই আকস্মিক পরিবর্তন ও ভীষণ অবস্থা বন 
প্রাচীন তথ্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। 

এতক্ষণে আমর! দেখিতে পাইলাম যে প্রক্কৃত সুন্দরবনের নদীগুলির কথা 
ছাড়িয়া দিলে, কেবলমাত্র গৌরী-মধুমতী, নবগঙ্গা-চিত্রা, এবং ইচ্ছামতী-কালিম্দী 
গঙ্গার পার্বত্য আ্োত বহন করিতেছে । এই তিনটি মাত্র নদীল্রোত মিষ্টজল 
আনিয়া দেশের শোভা! সমৃদ্ধি ও উর্করত। বৃদ্ধি করিতেছে এবং ইহারাই চিরানুগত 
্রথায় গঙ্গার তূমিগঠন কার্যের সহায়তা করিতেছে। কোন প্রকারে ইহাদের 
গতিরুদ্ধ হইলে, দেশের যে কি গতি হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য | 


০ 


চতুর্ধ পরিচ্ছেদ__ 
কদ্বীপের প্রক্ৃতি-_বিল, বাওড়, খাল, দিয়াড়া। : 


গাঙ্গেয় ব্বীপের প্রধান প্রকৃতি এই, উহ জলকে স্থল করে, স্থলকে উন্নত ও 
উর্বর করিয়া চলিয়া যায়। প্রথমে নদী নাল! থাকে না) থাকে কেবল দিগস্ত- 
বিস্তৃত অনীম সাগর । তাহাতে গঙ্গা প্রভৃতি নদীআ্রোত পড়ে, পলি সঞ্চিত হয়, 
অবশেষে জল ছাড়িয়া ভূমি উ্থিত হয়। মাঝে মঝে নদী নালা থাকিয়া যায়। 
কিছুদিন মধ্যে নদী বেশ উচ্চ, বনাকীর্ণ বা মনুষ্যাকীর্ণ হয়, তখন নদী খালের 
বিস্তৃতি কমিতে থাকে । ক্রমে জলধারাসমূহ নানাভাবে গতি পরিবর্তন ঝরে, 
মধ্যে চড়া বা চর রাখিয়া যায় উহাকে দিয়াড়া, দিয়া, দহ, মাদিয়া বা দ্বীপ বলে। 
শেষে এই নবোথিত দ্বীপ ও প্রাচীন ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী জলখাত বেগহীন হইয়া 
মজিয়া মরিয়া যায়; এবং খাত ভরাট হইয়া জমিতুক্ত হয়, দ্বীপ শুধু নামে মাত্র 
থাকে। ব্বীপের কার্য আরও দূরে সরিয়! চলিতে থাকে । কিছুদিন পরযয্ত 
বিল, ঝিল, বাওড় প্রভৃতি নামে নিয় ভূমিতে জল সঞ্চিত থাফে। আবাদ হইতে 
লাগিলে কালে তাহাঁও থাকে না। এইরূপে গঙ্গার মোহান! ক্রমশঃ দক্ষিণ পুর্ব 
দিকে সরিতেছে। বঙ্গের আয়তন বাড়িতেছে, বঙ্গোপসাগরের আয়তন কমিতেছে। 
খরবেগে কাজ চলিলে, এতদিন বঙ্গভূমি আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহা 
বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত নহে। সাগরবেলাস্ত বনভাগ মধ্যে মধ বসিয়া 
গিয়া কার্যে কিছু বিলম্ব করিয়া দিতেছে। গল্জা ্র্ধপুত্র ও মেঘনার মোহানার 
নিকট প্রায় ৪০*ফুট পলি'ও বালি জমিয়াছে, কিন্তু তবুও উহা পার্থবর্তী দিদধবারি 
হইতে কয়েক ইঞ্চির অধিক উচ্চও নে। 

া্কত্যতরিশী আর্্যবর্ডের সমতলে পড়িয়া জমপ) মগ 
ইহার ১৬** মাইল দীর্ঘ গতিপথের মধ্যে দেষ ৩৩, 
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করিয়াছে । সেখানে ইহার গতি মৃছু বলিয়া সমুদ্রে পড়িবার পূর্বে গঙ্গা পলির 
বোঝা নামাইয়া যায়।* উহা! হইতে জমি উদ্ভূত হইলে মধ্যবর্তী জলভাগ পার্বত্য 
স্রোতের সংযোগ সাধন করিবার জন্য নদী হইয়াছিল। সে সব অশকাবাকা৷ নদী- 
পথে পলি বাহিত হয়। উহাদ্বারা তীরভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে । নদী 
হইতে দূরবর্তী অংশ সে ভাবে উচ্চ হয় না; নদীতীর উচ্চ ও তাহার পরবর্তী 
স্থান নি থাকে। বৃষ্টির জলধারা তুমিপৃষ্ঠ ধৌত করিয়া নদীতে প্রবাহিত হওয়াই 
সঙ্গত ও স্বাভাবিক | কিন্তু তাহা হয় না, কারণ বোধ হয় তাহা হইলে নিয়ভূমি 
উচ্চ হইবার আর উপায় থাকে না। বৃষ্টিজল সেই নিয়ভূমিতে সঞ্চিত হইতে 
থাকে। ইহাতে ভূমিভাগ ধুইয়! লইয়া গেলেও সেখানে যথেষ্ট জল জমে। এই 
জল নদীতে আনিবার জন্য স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রণালীর প্রয়োজন হয়। ইহাই 
থাল বা নালা । যেখানে স্বাভাবিক খাল থাকে না, সেখানে মনুষ্যে খাল 
কাটিয়া জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করে। যেখানে মনুষ্য-হস্ত তত সবল নহে, 
সেখানে মধ্যভাগে জল জমিয়! জলাভূমি হয়। উহার নাম বিল। এক নদীর উচ্চ 
পাহাড় হইতে অন্য নদীর উচ্চ পাহাড় পর্য্স্ত এই সব বিল বিস্তৃত থাকে । যেখানে 
ছই নদীর দূরত্ব অধিক, সেখানে বিলও খুব প্রকাণ্ড। 

পলি দ্বারা জমি জমাইয়া৷ উচ্চ করিতে পারিলেই নদীর কর্তব্য শেষ হয়) 
তখন নদী ক্রমশঃ শীর্ণকায় হইয়া গত হয় বা গতি পরিবর্তন করিয়া অন্ত স্থানে 
কার্য করিতে থাকে । যেখানে নদী মরিয়া যায়, বা! সরিয়া যায়, উভয় স্থানেই 
খাত থাকে । সে খাতে জল জমে । এইরূপে জলপুর্ণ প্রাচীন খাতকে বানোড় 
বা বাওড় বলে) কোন কোন স্থানের লৌক ইহাকে “গোগ” বা "ঘোগ”” বলে।' 
শুধু বিল বীওড় নহে, নিয় জলাভূমিকে অনেক স্থানে “ঝিল,” “দোহা প্রভৃতি. 
নামেও আখ্যাত করে। এইরূপ বিল, বিল, খাল, বীওড় গাঙ্গেয় উপদ্বীপের 
অবশতস্তাবী পরিণাম। যশোহর-খুল্‌না জেলায় এই বিল বাওড়ের অভাব নাই। 
বেখানে নদী আছে, তাহারই পার্থে বিল, বাওড় বা গোগ আছে। আর এ 
নদীমাতৃক দেশে নদী নাই এমন স্থান নাই। যশোহর জেলায় মরা নর্দীই হউক, 
আর খুল্নার বেগবতী নদীসমূহই হউক, নদী সর্বত্র আছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে 
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গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে বিল বাওড়ের অপূর্বব সমাবেশ রহিয়াছে । বিল যেখানে 
উচ্চ হইয়া শন্তক্ষেত্রের উপযোগী হয়, তখন তাহা প্রান্তরে পরিণত হয়। 
প্রান্তরকে এদেশীয় লৌকে “ডহর” বা ডর বলে। 

যশোহ্র-খুল্নায় কোন হুদ নাই । অনেক স্থানে এই বিল, ঝিল ও বাওড়গুলি 
হদের মত বারমান জলপুর্ণ থাকে । নদী হইতে বিল বওড় পর্য্যস্ত বিস্তৃত স্থানে 
বাস করাই এদেশের সাধারণ বসতির পদ্ধতি। লোকের অবস্থার সঙ্গে এই 
বসতির স্থান ভেদেরও একটা রীতি আছে। পাড়ার্গায়ে সে রীতি অধিকাংশ 
স্থলে এখনও প্রায় একভাবে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে । এ অঞ্চলে নদীর 
পাহাড়গুলিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। যে নদী যত প্রবল, যাহার মাঁটী যত পলিময়, 
তাহার পাহাড় তত অধিক উচ্চ। মধুমতীর মত উচ্চ পাহাড় কোন নদীর নাই। 
মনে করা যাঁউক, উত্তরে ও দক্ষিণে ছুইটি নদী আছে। উভয়ই পূর্ব্ব পশ্চিমে 
বিস্তৃত। উত্তরবর্তী নদীর দক্ষিণ পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ, উহা! হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ 
দিক্‌ নি হইয়! গিয়া একটি বিল হইয়াছে। বিলের ভিতর কতকটা এবং অব্য 
হিত উপরে কিছুদূর পর্যন্ত বর্ষার পরেও বেশ জল পায়, এজন্য সেখানে বেশ ভাল 
আমন বা হৈমস্তিক ধান্য হয়। তাহারই উপর উত্তরদিকে, শুধু বর্ষাকালে 
যেখানে জল পায়,সেখানে আউস ধান এবং কান্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কলাই সরিষা 
প্রভৃতি রবিশস্ত জন্মে, তরকারীর ক্ষেত হয়, গরুতে ঘাস থায়। ইহার উপরই 
কৃষকদিকের বাঁড়ী। কৃষকের! বাড়ীর ধারে চাষ করে, গরু চরায়। নিকটে 
বিল, উহা৷ দামদল শৈবাঁলাদিতে সমাকীর্ণ। তবুও তাহা গভীর হইলে কৃষকেরা 
তাহারই জল খায় ; সেখানে প্রচুর পরিমাণে মত্ত ধরে ) গরুর জন্য ঘাস কাটে । 
তালের ডোঙ্কায় সেখানকার যাতায়াত চলে। এই সকল নিয়শ্রেণীর লোকের 
ঘরে ধান থাকে, নম কলা হর, সরিষা বা তিল ভাঙাইয়৷ তৈল করে, বিল 
কারী মাথায় করিয়া হটে বায এবং মাছের গম, ভুতের গম ও জমির গল খা বে 
উদর পূর্ণ ছিল, তাহা খালাস করিয়া আসে। আর তাহাদের পশ্চাতে বড় নদীর 
কুলে সভ্য শিক্ষিত, ধনী, বিষয়ী, উচ্শ্রেণীর লোক উদ্ানশোভিত বাটাতে ছালান' 
কোঠীয় বা ভাল ঘরে বাস করে, নৌকার পাল্কীতে দূরবর্তী 
রাখে, পোষ্টাফিসে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া চীন তুরছ্ছের 










২৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 
বআঁর সর্বদা বাজার বা ডাক্তারের সহিত বন্বন্ধ রাখিয়া যাহা আয় করে,তাহাই খরচ 
করিরা খণগ্রস্ত হয়। নদীকুলে নিত্যনৃতন মুক্ত সভ্যতার আোত, আর বন্ধ বিলের 
পার্খে সেই অনাড়ম্বর অপরিবর্তনীয় প্রাচীন পদ্ধতি । নদীতে ও বিল বওড়ে 
এইটুকু প্রভেদ। তবে দেশের যেমন গতি, তাহাতে সকল নদীই বাঁওড় হইবে ) 
তখন আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততুঃ প্রাণের অন্তও হয়ত সেই প্রাচীন 
পদ্ধতি অবলম্বনীয় হইবে। 

এইরূপে বিলের এ পারেও যেমন, ও পারেও তেমনি। বিলের পরে শে, 
ক্ষেতের পাঁশে কৃষকের বসতি, তাহার পরে বাগান, ধনীর বসতি ও সর্বশেষে 
নদী। হয়ত নদীর অপর পার হইতে আর্ত করিয়া পুনরায় এইভাবে লোকের 
বাঁস। যেখানে নদী হইতে বিল বহুদূরে সরিয়! গিয়াছে, সেখানেও ২৩ মাইলের 
'অধিক দুরে যাঁয় নাই । নদীতে পারাপারের সুবিধা থাকে, সুতরাং এপারের 
সহিত ওপারের বন্বন্ধ যায় না। কিন্তু বিল যদি খুব বড় হয়, তাহা হইলে এ 
পারে ওপারে সম্বন্ধ পর্য্যন্ত থাকে না, চলাচলের পথ থাকে না। প্রয়োজন হইলে 
বঙছদূর ঘুরিয়া নদীপথে আসিয়! বিলের উভয় পারে সন্বন্ স্থাপন করিতে হয়। 

যশোহর-খুল্নায় প্রায় প্রত্যেক দুইটি করিয়া বড় নদীর মধ্যে বিল দেখা যায়। 
তবে স্থান বছদিনের পুরাতন হইলে, বিলের অস্তিত্ব লোপ পায়। বিল ক্রমশঃ 
শত্তক্ষেত্র হয়, শম্তক্ষেত বসতিস্থান হয়। পুরাতন যশোহরে বিলের সংখ্যা খুব 
কম। যশোহরের লোকেরা যে পর্যাপ্ত মত্ত পায় না এবং তজ্জ্ত খুল্নার 
মুখাপেক্ষী হয়, তাহার কারণ এই । খুল্নায় বিল অত্যন্ত অধিক) এজন্য ষশো- 
হর অপেক্ষা খুল্নায় অধিবাসীর সংখ্যা কম। খুল্নার অর্ধেক প্রায় সুন্দর বন। 
তাহার কথা এখানে ধরিব না। সুন্দর বনের প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা 
পুথক্‌ ভাবেই আলোচিত হইবে। কিন্তু সে সুন্দর বন ছাড়িয়।৷ দিলেও খুল্নার 
উত্তরার্ধীও অসংখ্য বিলে পরিপূর্ণ। আবার যশোহরের বিলগুলি ছোটি,: এবং 
ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে । কিন্ত খল্নার বিসগুলি যত দক্ষিণে জর 
হওয়া যাইবে, তই বিস্তৃত, ততই প্রকাণ্ড। অবশেষে সমস্ত সন্ররবন্ই একটি 
প্রকাণ্ড বহবিস্তৃত বিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ছুই নদীর মাঝখানে গ্রা্ী 
মালার পশ্চাতে সর্বত্রই বিল আছে। দৃষ্টস্তক্রমে মাত্র উহার করেকটি পরা 
বিলের নামোল্লেখ করা যাইতেছে । 
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প্রথমতঃ গোরাই মধুমতী ও নবগঞ্গার মধ্যে. মাগুরার উত্তর যোগিনী 
বিল এবং নলদীর পূর্বে ইচ্ছামতী বিল। নবগঙ্গা ও চিত্রার মধ্যে কালিয়ার 
উত্তর আগরহাটি বিল, চিত্রা ও ভৈরবের মধ্যে শোহরের উত্তরে জলেশ্বর বিল। 
বড় বড় বিল সমস্তই খুলনার মধ্যে। মধুমতী ও ভৈরবের মধ্যে পূর্বঘিকে গজালিয়া 
নরনিয়া, কাতলি; আতাই, ভৈরুব ও আঠার বাকীর মধ্যে বিল কোলা ও 
বান্থখালি; ভৈরব ও ভদ্রের মধ্যে বিল পাঁবলা ও ডাকাতিয়ার বিল বিশেষ 
বিখ্যাত। ভদ্রের দক্ষিণে যে সমস্ত বিল তাহা সুন্দরবনের অস্তভূরক্তি। ইহাদের 
মধো সাতক্ষীরার পশ্চিমে দীতিভাঙ্গা বিল ও দক্ষিণে বয়রার বিল সর্বাপেক্ষা, 
বৃহৎ। 

প্রায় নকল নদীর পার্খেই বাঁওড় আছে। কারণ সকল নদীই কোন ন! 
কোন কালে পথ পরিবর্তন করিয়৷ খাত রাখিয়া গিয়াছে। কোন নদী মরিয়াছে, 
কোন নদী এখনও সজীব আছে। সকলেরই খাতের চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে 
যে খাত ভরাট হইয়া এখনও শস্তক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই, যাহাতে এখনও জল 
থাকে, তাহাকে বাওড় বলে। নদীর গভীরতা সর্কত্র সমান থাকে না।. ছুই 
দিক্‌ মরিয়া গেলে মধ্যবর্তী এক গভীর স্থানে প্রচুর জল থাকে । সে বীগড়ে 
মহত জন্মে, সময় সময় নৌকা চলাচল করে। অনেক বাঁওড়ের জল অতি সুন্দর, 
উহা পাশ্ববর্তী লোকে পানীয়রূপে ব্যবহার করে। যশোহরে অধিকাংশ নদী 
মরিয়৷ অসংখ্য বাওড়ের স্থ্টি করিয়াছে, খুল্নার বাওড় তত অধিক নহে। বীওল় 
ও ঝিল একই কথা ॥ যে বাওড়ে যথেষ্ট জল থাকে, কতকট! পরিষ্কত, থাকে 
তাহাই সাধারণতঃ ঝিল নানে কথিত হয়। 

কোটটানপুর হইতে বশোহর পরাস্ত ভৈরব নদ, নলডাল্লার নিকট, বেনী 
বেনাপোলের পার্থে নাওভাঙ্গা নদী এক প্রকার বাওড়েই পরিণত হইয়াছে 
চৌগাছার দক্ষিণে বেড়গোবিসবপুরের চারিধারে, চৌবেডিগীর চতুদ্ধিকে হুনাঃ 
খাতে, ঝিকারগাছার দক্ষিণে ঝাপাগ্রামের তিন দিকে, তাহিরপুর ও 
মধ্যে ভৈরবের উত্তরে প্রকাও প্রকাণ্ড বীওড় রহিয়াছে। * 
হাটি গ্রামের উত্তর পশ্চিম কোণে ৬৭টি খাতে, বন্যার 
পুরের মাঝে, ফকিরহাটের পূর্বে ত্রাণ রাঙদিসার নিয়রিয়া/ 
পূর্ণ বাওড় দেখা যাইবে? 







৩০  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


নদী মরিয়া এইরপে নানাস্থানে ঝিল বা বাওড় হওয়ায় দেশের স্থাস্থ্য নষ্ট 
হইতেছে, বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে এবং জমির উর্বরতা শক্তি বদ্ধিত বা নবীভৃত 
হইতেছে না। ভৈরব, কপোতাক্ষ ও যমুনা মরিয়া যাওয়ায় যশোহর জেলা 
উৎমন্ন যাইতে বদিয়াছে। ১৮৮১ অন্দ হইতে ইহার লোকসংখ্যা প্রতিবংসর 
কমিতেছে। ১৯১৯ অবের লৌকগণনার বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছে যে 
যশোহর জেলায় গত ত্রিশ বংসরে মোট প্রায় ৫৫০০০ হাজার লোক কমিয়াছে, 
অর্থাৎ শতকর! ও জনেরও অধিক লোক কমিতেছে। অনুসন্ধানে দেখা যাইতেছে 
যে, যশোহরের সকল উপবিভাগে লোকসংখ্যা কমিয়াছে, কেবল নড়াইলে 
কমে নাই, বরং বাড়িতেছে । এবং এই একমাত্র নড়াইলে চিত্রার মত 
বেগবতী মিষ্টসলিলা নদী আছে, অন্ত সব উপবিভাগেই অধিকাংশ স্থলে নদী 
মরিয়! গিয়াছে। ঝিনাইদহে যেখানে সব নদীগুলিই শুষ্প্রায়, সেই স্থানেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক লৌক মরিয়াছে। এই মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া এবং ম্যালে- 
রিয়ার প্রধান উৎপত্তিস্থল মৃতনদীগুলির বদ্ধজলপুর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ও পৃতিগন্ধময় 
প্রাচীন খাত। সুতরাং লোকক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে, নদী গুলির পুনরুদ্ধার 
একান্ত প্রয়োজনীয় । কোথায়ও খাঁত কাটিয়া, কোথায়ও গতি ফিরাইয়া 
কোন কোন নদীকে প্রবহমান করিতে হইবে। কিন্তু নদীর গতি আপনি না 
ফিরিলে ফিরান কঠিন। তবে মানুষের বৈজ্ঞানিক চেষ্টায় যে কতক না হয়, 
তাহা নহে। তাহা না হইলে পশ্চিমাঞ্চলে বা উড়িষ্যায় নদীর মুখে কপাট 
এবং আনিকট (4010 ) বা বাঁধের বাবস্থা করিয়া শুফন্দী জলপূর্ণ করত 
মার চালান বা বিস্তীর্ণ ভূভাগে ক্ষেত্রের জন্য জল সঞ্চারের উপায় হইত না । 
এই জন্য যশোহরবাসী প্রজাবৃন্দ সহৃদয় এবং শক্তিসমৃদ্ধিসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের 
নিকট কিছু প্রার্থনা করে। 

সকলেই ভাবিতেছে নদীসংস্কার ব্যতীত এ বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারের অন্ত 


উপায় নাই। যমুনার সংস্কার বা ভৈরবের পুনরুদ্ধার জন্য উভয় নদীর শোচনীয় 


অবস্থার বিষয় কয়েকবার রীতিমত ভাবে গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করা হইয়াছে। 
খুল্নার জনসাধারণ-সভাও গবর্ণমেণ্ট বাহারের নিকট এ বিষয়ে একটি 


প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট এক্ষণে সাড়ার মন্নিকটে পদ্মার উপর ৃ 
বিরাট লৌহসেতু নির্মাণ করিয়া উহার উপর দিয়া পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে চালাইবার 


বগ্ৰীপের প্রকৃতি--বিল, বাঁওড়, খাল, দিয়াড়া। ৩১ 


জন্য বছুকোটা মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এজন্য পল্মার বেগ কমাইয়া' সেতুকে 
সুদ করিবার জন্য উভয় পারে বারমাইল করিয়া তীরভাগ প্রকাঁড প্রকাণ্ড 
্রস্তরথণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও কীর্ডিনাশা পদ্মার 
বেগ কমিবে কিনা বলা যায় না । তবে এক প্রকারে বোধ হয় এ বেগ কমান 
যাইতে পারে। যেখানে সেতুনির্মিতি হইতেছে, তাহার অনেক উপরে পশ্চিম- 
দিকে পদ্মা হইতে মাথাভাঙ্গ', জলঙ্গী ও ভৈরব বাহির হইয়াছে। এই সব 
নদীর মোহানাই অল্প বিস্তর মজিয়া গিয়াছে, ভৈরব একবারেই মজিয়াছে; কারণ 
ইহার মোহানা হইতে পদ্মাই অনেক দুরে সরিয়া গিয়াছে। সেই মোহানার নিকট 
কিছুদূর পরাস্ত ক্ষুদ্র একটি থাত খনন করিয়া দিলে ভৈরব পুনরায় ভীম বিক্রমে 
বহিতে পারে । ভৈরব বহিলে, কপোতাক্ষও বেগবান হইবে । তখন যশোহর- 
বাসী ভন স্বাস্থ্য ও রোগাপদ্ৃত মস্তিষ্ক ফিরাইয়! পাইবে, দেশের গতি ফিরিবে, 
আবার যশোহর পরের যশ: হরণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। ভৈরব কপোতাক্ষ 
উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে আর একটি ফল হইবে। এই ছুই নদী দিয়া মি্জল 
সন্দরবনে যায় না বলিয় বুক্ষাদির অবস্থা, থারাপ হইয়াছে। লবণাক্ত জলের 
সহিত মিষ্টজল না মিশিলে সুন্দরবনে সুন্দরী, পশূর প্রভৃতি ভাল বৃক্ষ জন্মে নাঁ। 
মধুমতী দিয়া মিষ্টজল যায়, এজন্য হরিণঘাটা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট হুন্দরীগাছ জন্মে। 
সেখান হইতে যত পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, জল ততই নিরবচ্ছিন্ন লবণাক্ত, 
এজন্য বৃক্ষের অবস্থা থারাপ; চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পূর্বাংশে শুধু গরাণবনই 
হইতেছে, ভাল কাষ্ট হয় না ।* 

স্থনারবনে উৎকৃষ্ট কাঠ উৎপন্ন হইলে, তদ্বারা গরকমেণ্টের প্রভূত লাভ হইবে) 
হয় ত বহুকাল পরে ব্যগিত অর্থের পুনরুদ্ধারও হইতে পারে। না হইলেও 

ংখ্য প্রজার জীবন রক্ষার মত বাঁজার মহৎ কার্য্য আর থাকিতে পারে না। 





* 0178. 00 109 52176 00018067051 0500 (9507060973 86805010056 21 
62788078175 0190706) ৫০৩৪ ৪০% 0100005 & 18785 0481818০605. ৮5৪ 077957-80৫ 
(961 0:5595 1080108 (5৩৫567) 0. 87 55৩. 810 0582. ; ১1 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_অন্যান্য প্রাকৃতিক বিশেষত্ব । 


মবত্তিকা - যশোরখুল্নায় কোন পর্বত বা পাহাড় নাই। রাড় বা 
পশ্চিমাঞ্চলের মত এখানকার মাটা রক্তাভ বা কষ্করময় নহে। গঙ্গার গৈরিকবর্ণ 
পলিমাটা অল্লাধিক বানুকামিশ্রিত হইলে যে ঈষৎ পাটলবর্ণ হয়, এ অঞ্চলের 
মাটার তাহাই সাধারণ র$.। যতদূর পর্য্যন্ত মিষ্টজল যায়, বা পূর্বে যাইত, 
ততদূর এই মাটার রঙ. আছে এবং ততদুর পর্যন্ত পরিমাণে বালুকা দেখা যায়, 
নদীর তলে, কুলে বা চরে শ্বেতব্ণ বালুকা-_-উহার জন্য জল পরিষ্কত এবং 
নদীতীরে কর্দম থাকে না। কিন্তু দক্ষিণে লবণাক্ত নদীর কুলে ভীষণ কর্দিম, 
তাহাতে পা দিলে কর্দমে মান্ুষ ডুবিয়! যায় এবং সে গাত্রলিপ্ত কর্দম মহজে 
ধৌত হইতে চাহে না। সুন্দরবনে বৃক্ষাদি পচিয়া অনেক স্থানে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ 
মাটা হয়, তাহাই জোয়ারে বাহিত হইয়! উত্তরদিকে পার্বত্য পলিকে কৃষ্ণা 
করিয়া দেয়। এ দেশের মাটা উদ্যান বা শস্তের পক্ষে ভাল, কিন্তু উহা প্রাচী- 
বাদি নিশ্মীণে ভাল নহে। এজন্য মৃত্তিকার প্রাচীরবোষ্টত গৃহের সংখ্যা খুব 
কম। পশ্চিমাঞ্চলে ইষ্টক গৃহ ব্যতীত সব গৃহই যেমন মৃত্তিকার প্রাচীর- 
বিশিষ্ট, এদেশে তাহা নহে। যাহা অল্পসংখ্যক আছে, তাহা উত্তমভাবে লেপিয়া 
জলবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হয়। দুক্ষিণভাগে মাঁটা অত্যন্ত লবণাক্ত, তন্বারা 
প্রাচীর গাথিলে অচিরে খসিয়া পড়ে। ইঞ্টক প্রভৃতিরও ভাল রঙ, খুলে না 
এবং তেমন শক্ত হয় না। পূর্বে বখন ভৈরব প্রভৃতি নদ নদী দিয়া পার্বত্য 
মিষ্টজল নামিত, তখন মাটী' এত লোণা ছিল না; ইট, প্রাচীরও ভাল হইত। 
পাঠান আমলের বা পঞ্চদশ শতাবের যে ইট দেখা যায়, তাহা মোগল আমলের 
বা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাবের ইট অপেক্ষা অনেক ভাল। 


গুই-_দৈশিক অবস্থান অনুসারে মানুষের গৃহনির্াণের উপাদানও পৃথক 
হইয়া থাকে। মাটার প্রক্কৃতির সহিত ইহার ঘনিষ্ট সনবন্ধ। ইষ্টক ৰা মৃন়্ 
-প্রাচীরের গৃহ বোধ হয় এ দেশের লোকের অবস্থার অনুরূপ নহে। 
যশোহর-খুল্নায় বিশেষতঃ খুল্নার দক্ষিণাংশে যেমন স্বল্পবযয়ে, গৃহনিম্মীণ করা 
যায়, এমন বোধ হয় কুত্রাপি. হয়.না। যশোহরে ও. খুল্নার উত্তর ভাগে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_অগ্যা্ত প্রাকৃতিক বিশেষত্ব । ৩ 


যথেষ্ট উলুখড় পাওয়া যায়, আর খুল্নায় সুন্দরবনে পাওয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে 
গোলপাতী। । সুতরাং ঘরের ছাউনী প্রায় খড় বা গোলপাতা দ্বারা হয়। গোলপাতা 
সন্তা বলিয়া সাধারণের তাহাই ব্যবস্থা। এ অঞ্চলে বাশের অভাব নাই, এবং সে 
বাশও ভাল এবং শক্ত। কীাটাল, সোণালি ও তালগাছে খুঁটি হয়, তাহা ছাড়া 
সুন্দরবন হইতে সুন্দরী, পশূর, আমুর বা গরাণ প্রভৃতি খুঁটির জন্য আমদানী হয়। 
পুর্বে যত হইত, এখন তত আসে না বটে, কিন্তু তবুও কিছু কিছু আসে ; লৌকে 
পয়সার বলে শাল সেগুণের দিকে অধিক দৃষ্টি নী দিলে আরও আসিত। বাশের 
কাচতী বা ছি'টে এবং নলের দড়মার বেড়া ভাল, অভাবে মন্প খরচে হবোগলা- 
পাতার বাবহার য়। দক্ষিণদেশীয় বিলের মধো নল এবং লবণাক্ত নদীর ধারে. 
হোগ্বলী অত্যধিক পরিমাণে জন্মে। এই সকল সাধারণের বাবহারোপযোগী ঘর 
তাহাদের শরীরের পক্ষে অস্বাস্থাকর নহে । 

বায়ূ_-এ দেশে শীতকাল ভিন্ন সয়ে দক্গিণদিক্‌ হইতে বাতাস বহে। 
গাতকালে উত্তরের বাতাস আসে, উহ্ন৷ অত্যন্ত ঠাণ্ডী। ঝড় উত্তর ও পশ্চিমদিক্‌ 
হইতে অধিক হয়, এজন্য বাড়ী প্রস্তত করিবার সময় এ ছুই দিকে আড়ালের 
বাবস্থা আছে । এ দেশে বাযুকোণ বাঁ উত্তর-পশ্চিম কোণ বায়ুকোণই বটে, 
এবং পশ্চিমাঞ্চলের মত পশ্চিমদিক্‌ হইতে স্গিপ্ধ বাতাস আসে নী । বাড়ী প্রস্তুত 
করিবার বিষয়ে একটা সাধারণ উপদেশ আছে 4 

দক্ষিণে ফাক্‌, উত্তরে বাগ 
পৃবে হাস, পশ্চিমে বাশ। 

অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ফাক বা৷ খোলাস্থান রাখিতে হইবে, উত্তরে ফল বৃক্ষের উদ্ভান 
হইবে, পূর্বদিকে পুকুর হইবে এবং তাহাতে ইাস চরিবে, পশ্চিমে বাশঝাড়ে 
প্রাচীরের কাজ করিবে। এ প্রণালীতে দক্গিণদ্বারী বাড়ী করিতে হয়, এ দিকে 
দক্ষিণে খোলা না থাকিলে বাতাস পাওয়াই যায় না। পূর্বদিকে পুকুর থাকিলে, 
সে দিকেও অনেকটা খোলা থাকিল এবং প্রাতঃনুধ্যের স্গিপ্ধ কিরণমাল! পাওয়! 
গেল এবং পুকুরও অন্দর এবং বাহিরের কাজে লাগিল এবং পশ্চিমপারে ঘাটে 
বসিয়া হিন্দুদিকের পূর্বমুখ হইয়া মন্ধ্যাহিক করা চলিল। উত্তরদিকে ঘনবিষ্ত্ত 
বাগানে শীত বায়ু এবং ঝড় হইতে রক্ষা করিল। এই দেশ-প্রচলিত সাধারণ : 
কথাটা এ অঞ্চলের বাঁু চলাচলের প্রকৃতি বুঝাইয়া দেয়। এ দেশের হাওয়া তাক. 


৩৪ ২ যশোহর-খুল্নার ইতিহান। 


লবণীক্ত এবং জলীয় বাশ্পপূর্ণ। তজ্ন্ত দেশের সমস্ত জিনিষই যেন বারমাস কেমন 
সিক্ত থাকে, শু বা থটুথটে ভাবের একপ্রকার অভাব বলিলেই হয়। এখানে 
রৌদ্রে কাপড় শুকাইতে বিলম্ব হয়, গ্রীষ্মকালে মানুষের গায়ে অত্যন্ত ঘর্মা হয়, 
এবং ঘামাচি, খোস পীচড়া ও দাদ্‌ প্রভৃতি চর্মরোগ কিছু বেশী। লোণা হাওয়ায় 
মানুষের শরীর শ্রেশ্বপ্রধান হয়, তজ্জন্য মানুষকে অলস করিয়া ফেলে। এ দেশে 
শীতকালে লোকে বেশী থায়, বেশী হজম করে এবং অধিক কাজ করে, কারণ 
তখন লোণা হাঁওয়া থাকে না। গ্রীষ্মকালে তেমন থাইতে পারে না, কাজ করিতে 
পারে না, শুধু দিবানিদ্রাই সার হয়। লোগা হাওয়ার ক্রিয়া কমাইবার জন্ত 
লোকে স্নানের পূর্বে গায়ে প্রচুর পরিমাণে তৈল মর্দিন করে। * 

জল-_লোণা হাওয়া যেমন খারাপ, লোণী জলও তেমনি। ইহা পানীয়ের 
জন্য ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু ক্নানে দৌষ নাই ; বরং লোা জলে স্নান 
করিলে শরীর ভাল থাকে ৷ এই জন্তই স্বাস্থ্যের জন্য সমুদ্রন্নানের ব্যবস্থা হইয়া 
থাকে। লোণাজলে চর্মরোগ একটু বাড়ে বটে, কিন্তু অন্য রোগ খুব কম 
হয়। যশোহরে বদ্ধজলে ম্যালেরিয়া বাঁসা করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সে 
দক্ষিণাঞ্চলে যাইতে অনেকটা ভয় পার। লোণী জল হাওয়ায় মানুষের শরীরের 
রঙ তাঁশবর্ণ করিয়া দেয়, গঙ্গার তটবর্তী সে কমকান্তি এই সুন্দরবনের রাজ্যে 
নাই। লোণা হাওয়ার মত লোণা জল সর্ত্র যায় নাই) উত্তরে ভৈরব 
পর্য্যন্ত লোৌণ! জল গিয়াছে, তাহার উত্তরে নদীর জল মিষ্ট । চিত্রা, নবগঙ্গা, 
কুমার বা গোরাই নদীর জল অতীব উপাদেয়। ভৈরবের দক্ষিণে নদীপথে 
যাইতে হইলে যেমন পানীয় জল সঙ্গে লইতে হয়, উত্তরদিকে তেমনি শুধু 
জলেই মানুষকে তৃপ্তি দেয়। নবগঙ্গ! প্রভৃতি নদীর তলে ও চড়ায় বালুকা 
অধিক, এজন্য জল ম্ফাটিকবৎ দেখায়। কপোতাক্ষের জল এখনও উত্তরাংশে 
কপোতচক্ষুর মত নির্শীল। একপ্রকার রুদ্ধগতি হইলেও যমুনা এখনও 
উত্তরাংশে নির্মলসলিলা' ৷ দক্ষিণদেশীয় নদীমাত্রে শুধু কর্দম, জল ঘোলা, নদীর 
কুলে কোথায়ও বালুকা নাই, এজন্য সে অঞ্চলে স্নান করিয়াও তৃপ্তি নাই। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ__অন্যান্য প্রাকৃতিক বিশেষত্ব । ৩৫ 


পূর্বে দৃক্ষিণ অঞ্চলে লোণীজল জালাইয়া প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিত। 
সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপ হইতে শত শত জাহাজ লবণ বোঝাই করিয়া বিদেশে 
যাইত। এখন দেশীয় লোকের ব্যবসায় নাই, এমন কি নিজেদের ব্যবহারোপ- 
যোগী লবণটুকুও প্রস্তুত করিতে পারে না। গবর্ণমেন্ট লবণের একটেটিয়া 
বাবসায় হাতে লইয়াছেন। এখন লোকে পরের লবণই খায়, তবুও তাহার 
মর্যাদা রক্ষা করে। 

জীব জন্ত_-জীকজন্ত বা বৃক্ষলতা সম্বন্ধে সুন্দরবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
এজন্য তাহার বিশেষ বিবরণ পৃথক্‌ ভাবে প্রদত্ত হইল। এস্থলে উত্তর ভাগের 
কথাই আমাদের আলোচ্য । যশোর-খুল্নার লোকালয়ে গো, ছাগ, কুকুর ও 
বিড়াল গৃহপালিত পশ্ড। মেষ ও মহিষ যশোরের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে 
আছে বটে, কিন্তু ইহারা খুলনার পূর্বব দক্ষিণে দীর্ঘজীবী হয় না । এমন কি যশোর 
অঞ্চল হইতে খুল্নার কৃষকগণ বর্ষার প্রাক্কালে হালে চষিবার জন্য বলদ কিনিয়া 
লইয়া যায়; কিন্তু লবণাক্ত ও কর্দমময় দেশে, অনভ্যন্ত খাগ্ের জন্ত উহার 
প্রারই বর্ষান্তে মরিয়া যায়। অনেকে এপ ঠকিবে জানিয়াও গরু কিনে, কারণ 
তাহা না হইলে জমি পতিত থাকে । সুন্দরবনের আবাদের জন্য এইভাবে 
অনেক গো-হত্যা হয়। ভৈরবের দক্ষিণে বলদ বা গাভী উভয়ই খারাপ। 
যশোরের গাভীতে ছগ্ধ অধিক হয়, তাহাদের শরীর ভাল ও দীর্ঘজীবী হয়। 
সঙ্গতিসম্পন্ন ও উদ্যোগি-লোকে এক্ষণে বৈদেশিক গাভী ও বলদ আনিয়া পুষিতে 
আরন্ত করিয়াছেন। সাধারণতঃ এক্ষণে আর গরু পুধিবার আদর নাই। গোষ্ঠ 
নাই। বলদের দৌষে গরুকুল নির্ধূল হইতে বসিয়াছে। পূর্বে শ্রাদ্ধের বৃযোৎ- 
সর্গের পর ষাঁড় ছাড়িয়া দিত, উহারা অত্যাচার করিলেও লোকে কিছু বলিভ 
না, কারণ তাহারা একভাবে দেশের উপকার করিত); লোকে দধি ছুগ্ধ ঘবৃতের 
লোভে দে উপকার বুবিত। 

বনে জঙ্গলে শিয়াল, খাঁটাস, বনবিড়াল, গণলো৷ এবং হা দূন্তি 
নেকড়ে বাঘ দেখা যাঁয়। পুরাতন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বন্ত শূকরের অতান্ত 
প্রাহভাব। খরগস ও সজারু অলক্ষিত ভাবে ফসলের ক্ষতি করে। রা বা! পশ্চিম 
বঙ্গের মত হনুমান, ব! সুন্বরবনের মত বানরের উৎপাত এ অঞ্চলে নাই। যশোরের 
ছুই এক স্থান ব্যতীত এ প্রদেশের সর্বত্র কাঠবিড়ালীর হাতে নিস্তার পাইয়াছেঃ 


৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


খুল্নার সীমার মধ্যে প্রত্যেক প্রবহমান নদীতেই কুমীরের অত্যাচার 
আছে। এজন্য স্নানের জন্ত নদীতে লোকে ঘাট ঘিরিয়া লয়। যশোরের সীমায় 
কুমীর যায় নাই। থার্জালীর দীঘিতে কয়েকস্থানে পোঁষ৷ কুমীর আছে, তাহারা 
মানুষ খায় নাঁ। মধুমতীতে “ভে সাল” নামে একজাতীয় কুমীর আছে, উহারাও 
মানুষকে খাদ্ভগণ্ভী-ভুক্ত করে নাই। দুই একটি নদীতে হাঙ্গর বা কামট দেখা 
যায়; উহা পাঙ্গাস মাছের মত, কিন্ত প্রকাও এবং ৬৭ হাত পর্যাস্ত দীর্ঘ 
হয়, উহাদের তিনপাটি স্তৃতীদ্ক দীতে জলের ভিতর কখন, মানুষের হাত পা 
কাটিয়া লয়, তাহা বুঝা বায় না। তবে ভাঁগাক্রমে ছুই একটি প্রবল নদীতে 
ব্যতীত এ উৎপাত নাই। শুশ্তক গভীর নদীমাত্রেই আছে। নানাবিধ কচ্ছপ 
নদীতে ও থালে দেখা ঘায়। উহাদের মাধো যাহারা মড়া থায় এবং আকারে 
প্রকাণ্ড :তাহাদিগকে “টালীয়ান” বলে। সম্ভবতঃ ইহাদের গাত্রীবরণে ঢাল 
প্রস্তুত হইত, তজ্জন্ত এরূপ নাম। এক সময়ে এই সকল কচ্ছপের খোলা বু 
পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। সে ব্যবসায় অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে; কারণ 
বিদেশে যাওয়ার নাবিক যে মুদলমানগণ, কচ্ছপ স্পর্শ করাও তাহাদের ধর্মীবিরুদ্ধ । 
নদীতে আর যে একপ্রকার ছোট কচ্ছপ ব কাটাছুর এবং বিলে ও পুষ্করিণীতে 
দলুন্ধি” কচ্ছপ জন্মে, তাহা এদেশীয় অনেক উচ্চশ্রেণীর হিন্দুতে ও তুষ্টির সহিত খায়। 

দক্ষিণাংশ হইতে চিংড়ি, ভেটুকী, পাশিয়া, ভাঙ্গান প্রতি মতস্ত ও কাকড়া 
গ্রভৃত পরিমাণে খুল্না জেলায় আমদানী হয়। আজ কালবড় বড় কারখানা হইতে 
শুকৃনা চিংড়িমাছ ভারে ভারে বিদেশে যাইতেছে । মধুমতী, রূপসা ও ভৈরবে 
যথেষ্ট ইলিশ মাছ পড়ে; মধুমতীর ইলিশ অপরিমিত পাওয়! যায় বটে, কিন্তু 
খুল্নার ইলিশের মত নুস্থাডু নহে। যশোর খুল্নার নদীতে উত্তর্ভাগে 
রোহিত (রুই), কাতলা, মৃগেল, বাউস, চিতল, দিলিন্দা ও আইড় প্রভৃতি 
উৎকৃষ্ট বড় মতস্ত এবং বিল ও বাওড়ে কই, মাগুর, সিডি, শইল, বাইন, পু'টি, 
থলিসা, ফলই, পাবদা, রয়না, টেংরা প্রভৃতি বন্ৃবিধ মৎস্য পাওয়া যায়। এদেশের 
খাস্তোপকরণের প্রধান মত্ত, এবং মতগ্তের মধ্যে “যশুরে কই” বছু বিদেশেও 
পরিচিত ছিল। তেলিহাটি পরগণা পূর্বে যশোরে ছিল, এখন ফরিপুরের 
অন্তর্ৃত্ত হইয়াছে। সেখানে ব্যতীত তেমন বড় কই এখন আর যশোরে পাওয়া 
যায় না, হাহা কিছু গাওয়া, যায়, তাহাও অত্যন্ন। এখন “্যত্তরে কই” নহি, 


বি 
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“কণ্তরে যই” আছে। ডিম ছাড়িলে কইমাছ শীর্ণকায় হুইয়া মস্তকসর্বাস্ 
থাকে। তাহারই সহিত তুলনায় এখন ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত যশোরবাসীই 
বিদেশে “কণু'রে যই” বলিয়া উপহসিত হয়। কিন্তু এই মস্তকসর্বস্থ রুগ্ন 
যশোরবাসীর মস্তক যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

যশোর খুলনায় পক্ষীর সংখ্যা অল্প নহে। হাড়গিলে, শকুনি, গৃধিনী, নানা 
জাতীয় চিল, বাঁজ, বক, ও পেচক, মাংসাশী পঙ্ষী। দড়কাঁক এবং যশোরের 
উত্তরাঞ্চল বাসী পাতি কাক, উভয়েই সর্বভূক | পেঁচা ও ভূতুম্‌ (হুতোম পেঁচা ) 
অমঙ্গলজনক ও নিশাচর। উত্তরভাগে বাদুড় স্থানে স্থানে লাখে লাখে একত্র 
বাস করে এবং রাত্রিকালে দেশের ফলবৃক্ষের উপর রাঁজত্ব করে। কোকিলের 
কৃুরব, পাপিয়ার “চোকগেল” ঝুলি, তাঁড়োর “ইষ্টকুটুম” ধ্বনি, দয়েল 
বা শ্তামার শ্রীস্, চাতকের “ফটিকজল” ও “বউকথা কও” পাখীর চীৎকার 
কানন ও প্রান্তর মুখরিত করে। মানুষে শালিক ও টিয়া পুষিয়৷ থাকে ) 
ময়না বা লালমোহন এ দেশের পাখী নহে। হাস, পায়রা ও কুকুট গৃহপালিত 
পঙ্গী। ঘুঘু, চড়ুই, বাবুই, টুনি, ঝুটকুলি প্রভৃতি জঙ্গালে থাকে । যশোরের 
উত্তরভাগে বিল বাওড়ে কান, সরাইল, পাঁনি কুমড়ী ও গয়াল প্রভৃতি ঝণকে 
ঝণকে থাকে এবং লোকে উহ্বাদিগকে মারিয়া থায় ও বিক্রয়ার্থ খুলনা অঞ্চলে 
আনে। ডাছক ও মাছরাঙ্গ! সর্বত্র জলের ধারে থাকে ৷ 

বৃক্ষ-ল্তা-_ ফলের বৃক্ষের মধ্য পূর্বভাগে সুপারি, নারিকেল, মধ্যভাগে 
তাল ও থেজুর, উত্তরাংশে আম ও কাটাল ভাল হয়। বাগেরহাট অঞ্চলের 
সুপারি ও যশোর নলডাঙ্গার আম বিখ্যাত। লিচু, জামরুল বেশীদিন আসে 
নাই, তবে লিচু আমের সহিত মিত্রতী করিয়া যশোরে ভাল হয়। আগে ছিল 
বরই (বদরী বাঁ টেপা কুল) এবং গ/য়ে আম (গয়ার আম বা পেয়ারা ), এখন 
তাহারাও আছে, তবে ভাল কুল ও পেয়ারার কলম আসিয়া তাহাদের পশার 
মাটী করিতেছে । গোলাপ ও কালো জাম, বেল, তেঁতুল, চালিতা ও নানা- 
বিধ লেবু সর্বত্র ফলে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত যশোরে তেঁতুলের আদর কিছু 
অধিক। হুগলীর মত এখানকার লোকেও ত্ডেতুল কিছু ভালবামে এবং ভাবে 
ইহ স্থাস্থোর পক্ষে উপকারক। যেখানে জল বাছু উভয়ই অপকায়ক, সেখানে 
তেঁতুলের অতিরিক্ত আদর দেখির! এক কবি লিখছেন 


৩৮ _.* যশোহর-খুল্নার ইতিহাস ৷ 


“জীবনং জীবনং হস্তি প্রাণান হস্তি সমীরণঃ। 
যশোহরে কিমাশ্চর্যাং প্রাণদা যমদুতিকা 1৮ 

যমদুতিকা শবের এক অর্থ, তেতুল। 

পূর্রবে কলা কয়েকপ্রকার মাত্র ছিল, যথা জিন বা ঠ'টে (লম্বীর ), দয়! 
কলা (বীচিযুক্ত ), চাপা এবং সবরী (মর্ভবান), এখন চিনিটাপা, কাঁবুলী, 
রামকেলি, কানাইবীশীর চাষ হইতেছে। ২৩ রকম কাচকলা পূর্বেও ছিল, 
এখনও আছে। কতকগুলি বিদেশী ফল এদেশে আসিয়াছে, যথা মর্ভবান কলা 
(মার্তাবান দ্বীপ), বাঁতাপি লেবু (ব্যাটাভিয়া সহর), পেঁপে (পাপুয়া দ্বীপ ), 
কলম্বো লেবু ( কলম্বো সহর ), তন্মধ্যে ডাক্তারের প্রশংসা পত্র পাইয়৷ পেঁপের 
কিছু পশার হইয়াছে। মূল্যের লৌভে লোকে যত্্র করিয়া ইহা লাগাইতেছে। 
দেশে লোণা আসিয়া আতা ও ডালিম উঠিয়৷ যাইতেছে, কিন্তু লোণা দেশে 
নোনা মন্দ হয় না। আনারস পূর্বে আমাদের দেশীয় ফল ছিল না কিন্তু ইহা 
অতি মুখরোচক । দৌলতপুরের আনারস বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত কেফল 
ডউয়া ও নানাজাতীয় আমড়া অগ্নের জন্ত বাবহৃত হয়। 

রাস্তায় অশ্বথ, বা, বাঁদাম, কদম্ব, অজ্ঞুন, শিরীষ, আম, জাম, কীঁটাল 
ও (যশোরে ) বাবলা ছায়াদান করে। ঝাউ ও ক্ৃষ্চচুড় দেবমন্দির, বিদ্যালয় 
বা বারোয়ারী স্থানে প্রহরিস্বরূপ। তাল, সোণালি ও কীটাল গাছে খুটি এবং 
আম, জাম, কীটাল, পুইয়া, শিরীষ, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষে তক্তা হয়। রয়না, 
মাটাম, জিওল, ছাতেনী (সপ্তপর্ণী ), সাড়া, জিয়াপতি প্রভৃতি অন্ঠান্ত বৃক্ষ 

খ্য। বাশের বাস যে কোথায় নাই, তাহা বলা যায় না। ভালুকা, জাবা 
ও তল্ল! এই তিনপ্রকার বাঁশ এদেশে পাওয়! যায়। বীশের মত বেতও সর্বত্র । 
বেতসকুগ্জ কাহাকে বলে দেখি নাই, তবে বেতের ঝোপে হিংজ্ের নিবাস ইহা 
সকলে জানে এবং বেতসীবৃত্তি বা অনুকরণ প্রবৃত্তিটা বাঙ্গালীর শ্বভাবগত, 
হইয়া পড়িতেছে। 

তরকারীর মধ্যে শিম, বেগুণ, কলা, মূলা, আলু, কচু, লাউ, কুমড়া, বি্ঞা, 
পটোল প্রধান। ভৈরবের দক্ষিণে ডুমুরিয়া প্রভৃতি স্থানের বেগুণ, ফকিরহাটের 
নিকটবর্তী বাগ.দিয়া প্রভৃতি স্থানের মূলা, যশোহর সহরের নিকটে ভাল ওল, 
ও কচু, উত্তরাংশে বোরোধান্ঠের ভূমির আইলের উপর প্রচ পরিমাণে কুমড়া 
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এবং গাজীরহাটের পটোল ও উচ্ছে বিখ্যাত। মেটে আনু পূর্বে খুব বেণী হইত) 
এখনও হয়, লোকে বড় একটা খায় না। অনেকে অন্ত বিলাতী জিনিষের মত 
আমড়া, বিলাতী আলু (গোল আলু) পছন্দ করিতেছে । মিষ্ট কুমড়াও একপ্রকার 
এখনও বিলাতী বলিয়া পরিচিত হয়। কুমড়া বাঁ কুম্মাগড বলিতে চাল-কুমড়া 
বুঝাইত, উত্তর দিকে ইহাই ভূমির উপর হইয়া গেমি-কুমড়া নাম ধারণ করিয়াছে। 
ইহা ব্যতীত নানা জাতীয় ডাটা, পালংশাক, কাক্রোল, পানিকচু, শাক-আলু 
(মিঠে বা মৌ-আলু) সর্বত্র যথেষ্ট পাওয়া বায়। তালা প্রভৃতি স্থানের লঙ্কা 
ও ডুমুরিয়ার পালংশাক বিখ্যাত। নানাবিধ কপি, শীলগম ও গোল আলুর 
চাও এদেশে অনেকস্থানে হইতেছে । চই পূর্ববঙ্গের একটা বিশেষত্ব 
অনেকে এই গাছ মসল্যার কথা জানেন না। ইহাতে গোলমরিচের মত ঝাল, 
সদর গন্ধ এবং ইহা শ্লেম্মা কাশির ওধধ। ইহা বরিশালে খুব অধিক, তত্লিয়ে 
খুলনার পাওয়া বায়, যশোরে তেমন নাই। | 
এ প্রদেশের প্রধান খাছ চাউল। ময়দা যাহ ব্যবহৃত হয়, সকলই বিদেশ 
হইতে আসে । বশোহর অপেক্ষা খুলনায় ধান্য ভাল হয়। যত দক্ষিণে ও পূর্বে 
বাওয়া বাইবে, ধানের চাষ ততই সুন্দর । অর্থাৎ যে অঞ্চলে নদীসমূহ উপদ্বীপের 
স্বাভাবিক গঠনকার্যে লিপ্ত, ধান সেইদিকে ভাল হয়। বরিশাল জেলা বঙ্গে 
চাউলের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাকে বঙ্গের শস্তভাগ্ডার বলিয়া থাকে । খুলজ্রার 
বাগেরহাট মহকুমার অধিকাংশ এই শস্ত-ভাগ্ডারের অন্তর্গত। এক খুলা 
জেলায় বিভিন্ন নামে সহস্র প্রকার ধান্য জন্মে। স্থানান্তরে উহার একটি সাধামত 
তালিক! প্রদত্ত হইবে। বরিশালে ও বাগেরহাটে একপ্রকার সরু পাতল! ধান 
জন্মে; উহা৷ হইতে সুন্দর ভাবে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী 
তদ্দেশীয় লোকে জানে । এই সিদ্ধ চাউল “বালাম” নামক একপ্রকার তদ্দেশীয় 
নৌকায় বোঝাই হইয়া দেশে দেশে বিক্রয়ার্থ যাইত, তজ্জন্ত এ চাউলের নামই 
বালাম চাউল হইয়াছে। খুলনার দক্ষিণে ভাটিরাজযে অর্থাৎ স্থনরবন বিভাগে 
নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধান্ত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যে এক প্রকার সাদা মোটা! 
আতপ চাউল প্রস্তুত হইয়া খুলনা যশোরে বিক্রীত হয়, উহাকে লোকে “ভাটি- 
য়াল” চাউল বলে। এই সিদ্ধ বালাম ও আতপ ভাটিয়াল চাউলই যশোর 
খুলনার উৎকৃষ্ট থাগ্ভ। যশোরে নবগঙ্গা ও মধুমতীর কুলে মটর, খেসারী, 
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ছোলা, মুগ, মন্থর প্রভৃতি কলাই এবং ধনে, সরিষা, রাধুনী, কালজিরা, গুয়া- 
মৌরি প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া সর্ধত্র হাট-বাজারে যায়। যশোরে ও খুলনায় 
ধান্য ও কলাইয়ের বিনিময় হইত । এখন ষশোরবাসী পাট বা কোষ্ঠী বেচিয়া 
অর্থের লোভে উদরাম্নের চাষ অনেকটা বন্ধ করিয়াছে, কাজেই ধন আসিলেও সে 
ধনে পেট ভরিতেছে না এবং দেশের ঢুতিক্ষ ছাড়াইতেছে না। ভাগাক্রমে 
খুলনার লৌকে পাটের বাবসায় এখনও তেমন বুঝে নাই। ভগবানের আশী- 
ব্বাদে এই বাবসায়-বুদ্ধি দেশ হইতে লুপ হউক। 
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বঙ্গদেশের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত সমুদ্র-কৃলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগকে সুন্দর- 
বন বলে। নিম্ববঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহুশখা বিস্তার করিয়া, সাগরে আ্মবিসর্জন 
করিয়াছেন, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পন্থলময় অসংখ্য- 
বৃক্ষগুল-সমাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সন্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীগ্িত হয়। 
ইহা পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহানা হইতে পূর্বে মেঘনার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্ৃত। 
কেহ কেহ মেঘনার মোহানার ও পূর্বে অর্থাৎ নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
জেলার এবং হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপের দক্ষিণভাগে অবস্থিত বনভাগকেও 
সুন্দরবনের অন্তর্ত মনে করেন। প্রর্কৃত পক্ষে গঙ্া ও মেঘনার অন্তর্তী 
ভূভাগই জুনরবন। ইহা বর্তমানকালে চব্বিশ-পরগণা, খুল্না এবং বাখরগঞ্জ 
এই তিনটি জেলার অন্তর্গত এবং এই তিনটি জেলার যে অংশ চিরস্থায়ী বনদো- 
বস্তের স্বত্বাধীন, তাহার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। পূর্বরপশ্চিমে সুন্দরবনের 
দৈর্ঘ্য ১৬* মাইল, এবং উত্তর দক্ষিণে ইহার প্রস্থ পশ্চিমদিকে ৭০ মাইল 
হইতে পূর্বদিকে ৩০ মাইলের অধিক হইবে না। গড়ে বিস্তৃতি ৫০ মাইল 
ধরিলে, জুনরবনের পরিমাঁণফল ৮০০০ বর্গমাইল হয়। তন্মধ্যে খুলনা জেলার 
মধ্যে ২৬৮৮ বর্দমাইল) তাহাঁরও ৫০৭ বর্গমাইল জলভাগ। গশ্চিমে ভাগীরথী 
হইতে কানিন্দী নদী পরাস্ত চৰ্রিশ পরগণা, কালিনদী হইতে মধুমতী নদী 
পর্যন্ত খুলনা জেলা এবং মধুমতী হইতে মেঘনার মোহানা পর্যন্ত বরিশাল 
জেলার অন্তর্সত। 

সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি মন্বন্ধে বহু মত আছে। সুনার বনে হুন্দরী 
(11600618 001701) নামক এক প্রকার বৃক্ষ বহু পরিমাণে দেখা যায়। 
ইহার কাষ্ঠ দেখিতে পরিষ্বার লাল বর্ণ, তক্জন্ সুন্দর। এই নিমিত্ত ইহাকে 
মুদারী বাঁ জুনার বৃক্ষ বলে। এইবৃক্ষের আধিক্য বশতঃই বনভাগের নাম 
ঈন্দরীবন বা সুন্দরবন হইয়াছে। নামের উৎপত্তি দম্দ্ধে ইহাই সাধীরণ, 
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এবং প্রবল মত। কেহ বলেন, এরূপ নামকরণ হওয়া উচিত নহে, কারণ 
এই বনে অনেকন্থলে সুন্দরী গাছ নাই, অথচ সর্বত্রই ইহাকে সুন্দরবন 
বলে। তাহাদের মতে সম্ভবতঃ ইহা সমুদ্রবন শবের অপত্রংশ ) সাধারণ 
লোকে সমুদ্র বলিতে সমুন্দুর বলিয়া থাকে । * বাখরগঞ্জের ইতিহাস-লেখক 
মহাপপ্তিত বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন যে এ জেলার নুন্ধা নদী হইতে 
সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বাখরগঞ্জে সুগন্ধা নামে একটি প্রবল 
নদীছিল। এই নদীর কুলে একটি গীঠস্থান আছে; সতীদেহ ছিন্ন হইলে 
এইস্থানে ৬ মায়ের নাসিকা পতিত হয়; তদনুমারে স্থান ও নদীর নাম 
স্থগন্ধা হইয়াছিল। স্ুগন্ধীকেই সাধারণ লোকে সন্ধা বলে। বাখরগঞ্জের 
একাংশ পূর্বে সন্ধার কুল বলিয়া উল্লিখিত হইত। বাখরগঞ্জের সভ্যতা 
ও প্রতিভা এই সন্ধার কুলেই প্রথম বিভাগিত হইয়াছিল। এই কুলবর্তী 
বনভাগ জুন্ধারবন বা সুন্দরবনে পরিণত হইগ্সাছে।+ কিন্তু এরূপ ধরিলে, 
অন্ান্ত. জেলার অন্তর্গত বনভাগ যে সন্ধার বন বলিয়া কীত্তিত হইবে, ইহা 
সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে সুন্দরী বৃক্ষ অল্লাধিক পরিমাণে প্রায় সকল 
বনেই আছে; এবং উহাই সুন্দর বনের প্রধান, স্থায়ী ও মূলাবান কাষ্ট। 
ইহার গাছে খুব সার হয় কাষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী; গাছগুলিতে অধিক 
ডাল হয় ন! বলিয়া, ইহাতে লম্বা কাঠ পাওয়া যায়; গৃহের সরঞ্জাম, নৌকার 
উপাদান প্রভৃতিরূপে এই কাষ্ঠে অসংখ্য রকম প্রয়োজন সিদ্ধি করে। এজন্য 
সুন্দরী কাষ্ঠ সুন্দর বনের কাঠের রাজা এবং তাহারই নামানুসারে সুন্দরবন. 
নাম হওয়া সক্ষত ও স্বাভাবিক | 

কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেও কুষ্টিত হন নাই যে, পুর্বে বাখরগঞ্জ 
অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপরাজ্যের অন্তর্গত ছিল) চন্ত্রত্বীপের বনতাগকে চন্ত্রত্বীপবন 
বলিত। সেই চন্ত্রবন হইতেই সুন্দরবন হইয়াছে। আবার কেহ বা ঈণ্ডভ 
নামে এক বন্য জাতির সহিতও এই নামের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা 
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করিয়াছেন। এই জাতির কথা বাখরগঞ্জের ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্শাসনে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

বাহা হউক, সুন্দরবন নামটি অপেক্ষাক্কৃত আধুনিক । পূর্বের এই প্রদ্দেশকে 
ভাটি প্রদেশ বলিত। নদীমাতৃক বঙ্গের ভাটা দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয় 
বলিয়া সমুদ্রকুলবর্তাী দক্ষিণ প্রদেশকে ভাটিদেশ বলিত এবং এক সময়ে এই 
মকল প্রদেশীয় বারজন রাজার প্রীধান্ত জন্য বাঙ্গালা দেশেরই নাম হইয়াছিল 
_-“বারভাটি বাঙ্গালা” ।* মুসলমান এতিহাসিকেরা ভাটিনামেই এই দেশের 
বর্ণনা করিয়াছেন।1 

কিন্তু নাম যাহাই থাকুক, সুন্দরবন চিরকাল আছে। হয়তঃ ইহা পূর্বে 
যেখানে ছিল, এখন সেখানে নাই, কিন্ত ইহা আছে চিরকাল। গঙ্গা বহু শাখা 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া যেখানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই বেলা- 
ভূমির উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া স্ন্দরবনে পরিণত হয়। ভগীরথ আনীতা 
গঙ্গা পূর্ব্বকালে যেখানে সমুদ্রে পতিত হন, সেস্থান হইতে বর্তমান গঙ্জাসঙ্গম 
বহুশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গঙ্কা। হিমালয় শীর্ষ হইতে অত্যধিক পরিমাণে 
গৈরিক মৃত্তিকা বহন করিয়া সাগরে লইয়া বান। এই গিরিমাটা এবং পার্বন্তী 
গ্রদেশের ভগ্র বা ক্ষয়িত ভূমিভাগ পলিমাটারূপে মোহানার সন্নিকটে সঞ্চিত 
হইয়া, ক্রমশঃ ভূভাগের স্থষ্টি করে এবং প্রথমতঃ স্বীপাকারে ও পরে জঙ্গলা- 
কীণ হইয়! নিবিড় বনে পরিণত হইয়া যায়। গঙ্গানীতা পলিমাটা ও সুমিষ্ট 
জলের সহিত সমুদ্রের লব্ণীক্ত জলের সংযোগে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
বক্ষগুল্মের সমুদ্ভব করে। উহাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব। এইরূপে গঙ্গার 
মোহানা বত দক্ষিণদিকে সরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জুন্দরবনও তত দক্ষিণবর্তী হইয়া 
পড়িতেছে। এইরূপে ভাগরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ত্রিকোণ প্রদ্দেশ বা সমতট 
টিউিহটছি! পুর্ব্ণে সমতটের আকার ক্ষুদ্র ছিল; ক্রমে দক্ষিণবর্তী তট- 
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৪৪ যশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস। 


ভাগ বদ্ধিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন সরিয়া যাইতেছে। ভৃতত্ববিং 
পণ্ডিতগণ ইহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। তহারা সমতটের তূগর্ভ খনন 
করিয়া নানা তত্বের আবিফার করিয়াছেন। লক্ষৌ সহরের সন্নিকটে তুগর্ভ 
খনন করিবার সময় স্থন্দরবনের বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । গঙ্গার মোহানার 
সঙ্গে সুন্দর বনও যে ক্রমে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা! 
তাহার একটি প্রমাণ। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী প্রদেশের যে কোন স্থানে 
জলাশয়াদি খনন করিবার সময় দেখা যায়, মৃত্তিকাঁর স্তরবিভাগ প্রায় একই 
প্রকার রহিয়াছে ।* খুল্না সহরের পশ্চিম পার্খে এবং কলিকাতা শিয়ালদহের 
নিকট পুঞ্করিণী খননকালে উভয় পুষ্করিণীতে মৃত্তিকা স্তরের একই প্রকার 
অবস্থা দেখা গিয়াছে । উতযস্থলে মৃত্তিকানিয়ে যে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি পাওয়া 
যায়, তাহা সুন্দরী বৃক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।1 স্ৃতরাং সমতটের সর্বত্র 
যে সুন্দর বন ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । আর কোন একস্থলে ভাগীরথীর 
উভয় পারের মৃত্তিকা খনন করিলে, পশ্চিম পারের বা রাটের মৃত্তিকার প্রর্কৃতি 
সমতটের মৃত্তিকার প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং 
সমতটের মৃত্তিকা যে ক্রমে পলি সংযোগে গঠিত হইতে হইতে দক্ষিণ মুখে 
অগ্রসর হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। $ 

সুন্দরবন বাস্তবিকই অতি সুন্দরবন। এ বনে ফল বৃক্ষ নাই; ছুই একটি 
ফলবান বুক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে মন্তুষ্ের কোন ফল নাই, 
কারণ উহার ফল অধিকাংশই মনুষ্যের অতক্ষ্য । এ বনে স্সিগ্ধচ্ছায় বহুবিস্তৃত 
অশ্বথাদি বিটপী নাই) সুন্দরবনের বৃক্ষগুলি প্রারই দীর্ঘ হইয়া উঠে, অধিক 
শাখা প্রণাখা হয় না। এ বনে পুগ্পোগ্তান নাই) ফুল ফুটে বটে, কিন্ত 
মন্ুষ্যোগ্ভানের মত সযস্রবদ্ধিত সুরতি পুষ্পতরু এখানে ছুশ্রাপ্য। আবার যাহা 





ক]. 1২, 475. সি৩, ৯১1৬0171864, 8১ ঢু 8190090, 

11776 0665 07 09050190 ৫7০ 07070071080 07 19০ 4১0467501 (5906117- 
(67081701018 15009101091 09200975) (0109 980011,-- 085061115 512564/ 
1266045 27 4655০7৪) £2712%/2/%4 22827241210, 27. 

11106 ৯101০ 01 076. 0০970) 100110116 57009102105 01067 10178 
191/567 008 110161]7 00 076 ৮৩96 900. 016 [16811020108 889 15 011 
0756] 80560 197 076 06095100701 006 060115 0811160 00৬1) 9 1016. 
11৮05081865 7704918171710907 4870 07610 0109081185--00752007125 
0101797, 010660 11) 06 44/1//174 0422//827 1১. 4 রি 





স্থন্দরবনের চড়।। 
(মালঞ্চ ও আড়াইবাকীর মোহান! ) 


[৪৫ পৃঃ 
ঞদতীশচন্্র মিত্রের যশোহর-খুলন! ইতিহাসের জ্ 
51178600১16. ৬. 56518 & 8105. 


ষন্ঠ পরিচ্ছেদ__স্থুন্দরবন। ৪৫ 


কিছু আছে, তাহাও মন্ুষ্তের উপভোগের বিষয় নহে। কারণ বন এতই নিবিড়, 
এতই কণ্টকাকীর্ণ, এতই কর্দমান্ত এৰং সর্কোপরি সর্বত্র এরপ দুর্দান্ত হিং 
্বাপদসন্কুল যে এ বনে মানুষের বিহার করিবার সাধ্য নাই। তবুও সুন্দরবন 
বড়ই স্ুন্দর। এ স্থানে বন-প্রকৃতির বন্য শোভা যিনি নিজ চক্ষুতে না 
দেখিয়াছেন, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না । বঙ্গদেশই নদীমাতৃক, 
সুন্দরবন ততোধিক । কোনও ক্ষীণকায় নদীশ্রোত যতই দক্ষিণ দিকে 
সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, ততই বিস্তৃত, ততই প্রশস্ত, ততই তরঙ্গ-বিক্ুধ 
হইয়া, অবশেষে দাগরোপমকায়ে সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । যাইতে 
যাইতে প্রত্যেক নদী পথের পার্থে কত শাখা প্রশাথা, খাল নালা বিস্তার করিতে 
করিতে গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। নদী সমূহের পারে 
কোথায়ও বলার ঝোপ এবং বন্য সুন্দরী ও হেস্তাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছ সমূহ 
নোতের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া, তীর তূমি অন্ধকার করিয়৷ রাখিয়াছে ; কোথাও 
সুন্দরী, পশুর, গজ্জন বা আমুর প্রভৃতি বৃক্ষের দীর্ঘ শিকড়সমূহ বহু বিস্তৃত 
হইয়। প্রবল প্রবাহ হইতে বৃক্ষগুলিকে রক্ষী করিতে গিয়া__ভগ্মতীরের সহিত 
জড়াজড়ি করিতেছে । কোথায়ও ব| নদী হইতে খাল উঠিয়া আকা বাক! 
ভাবে বনের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, উহার ছুই পার্খে গোলগাছের সারিগুলি 
সুড়ঙ্গ পথের প্রাচীরের স্তায় দীড়াইয়া থাকিয়া, এক অতি অদ্ভুত অথচ মনোরম 
বন্থশোভা বিস্তার করিয়াছে । এইরূপে নানা শোভা দেখিতে দেখিতে, নদীর 
ক্োতে কোন ত্রিমোহানা বা বীকের মুখে পৌছিলে দেখা যায়__সে 
এক অপূর্ব দৃথ্ঠ-__ছুই পার্খে বিস্তৃত চড়া _ চড়ার উপর হরিদবর্ণ কেওড়া বৃক্ষের 
শ্রেণী এবং তাহার অন্তরালে বনস্থলী। কোথাও সে চওড়া চরের উপরে 
কেওড়াতলায় সুন্দর ছায়ায় হরিণ চরিতেছে, কোথায়ও বা বৃক্ষের ডালে 
বানর নাচিতেছে এবং ডাল পাতা ভাঙ্গিয়৷ ফেলিয়া হরিণ ডাকিতেছে। ভাগ্যবশে 
এইরূপ চড়ার সন্নিকটে পৌছিবার স্থযোগ ঘটিলে, তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব 
করা অতি সহজ, কিন্তু ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতে কেহই পারে না। এইরূপে 
কোন মোহানায় কোনদিন নদীর স্থির-তরঙ্গে কেন্্র স্থলে দীড়াইয়া চতুদ্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন দিকে অকুল জলরাশি ধূমাকারে 
ধৃধূ করিতেছে, কোনদিকে নব নির্মিত বেলা ভূমির. উপরিস্থিত চরে উচ্চ 


৪৬ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


. কেওড়া! বৃক্ষ সমূহের ঘনপত্রে কে যেন হরিদর্ণ ঢালিয় দিয়াছে, কোনদিকে ব! 
নদীর উচ্চ পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সুন্দর বনের বৃক্ষ সমুহের শিকড়রাশির 
্রাচুধ্য গ্রদশন করিতেছে আর তাহার নিকট দিয়া “রূপার স্তার মত” খালগুলি 
সবুজ বনস্থলীর মধ্যে বঙ্কিম ভাবে প্রবেশ করিয়াছে । এ দৃশ্ত যিনি হৃদয় 
ও চক্ষু লইয়া দর্শন করিয়াছেন, তিনি কখনও ভাবহীন কর্কশ ভাষায় বলিতে 
পারেন না যে সুন্দরবনের দৃশ্তে কোন সৌন্দর্য নাই।* তবে একই প্রকার 
পদার্থ বহুবার ও বহুক্ষণ দেখিলে সকলেই বিরক্ত হয়। এজগ্ত বৈদেশিক 
ভ্রমণকারী সুন্দরবনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একই প্রকার নদী নালা, 
একই রকম বনস্থলী, চর ও নদীতীর দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং 
যতদিন না উত্তরদিগ্রত্তী সেই যতদুর নয়ন যায় ততদূর বিস্তৃত, কখনও 
শ্তামায়মান, কখনও স্বর্ণবর্ণ, ধান্ঠ ক্ষেত্র সমূহ দেখিতে না পান, ততদিন তাহাদের 
নয়নে ও মনে তৃষ্থি আসে না। 1 সুন্দর বনের বাদী বা বনভূমি যেমন নির- 
বচ্ছিন্ন জঙ্গলাকীর্ণ তাহার পার্খবন্তী আবাদ বা ধান্য ভূমি সেইরূপ পরিস্কৃত ও 
শস্তান্তরণে আবৃত হইয়া নয়নানন্দ বন্ধন করে। 


শী ০ শি 
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নণ্তম পরিচ্ছেদ-স্বন্দরবনের উত্থান ও পতন। 


ুন্দরৰন চিরকালই সমতট বা গাক্ষোপদীপের বর্মস্বরূপ। শতমুখী গঙ্গা 
ভূমিগঠন করিতে করিতে উপদ্বীপ মীম! যতই দক্ষিণদিকে সরাইয়া লইতেছেন, 
মুদরবনও তত দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছে । কতই পরিবর্তন হইতেছে, কিন্ত 
ুনদরবনের সেই দেশরক্ষা কার্যের পরিবর্তন হয় নাই। দেশের জলবামু 
এবং ক্ষেত্রের উর্বরতার উপর বনভাগের বিশেষ আগিপত্য আছে। জলই 
খনের প্রাণ) এজন্য বনভাগ স্বভাবতঃ সর্ধত্রই মৃত্তিকার নিয়ে বর্ষার জল 
দঞ্চর করিয়া রাখে এবং বনবৃক্ষষমূহ সেই সঞ্চিত জল হইতে উৎপন্ন রসাংশ 
পত্রদনূহের ভিতর দিয়া বাযুতে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ইহাদ্বারা আকাশের 
বারুশৈত্য রক্ষিত হয়। বসস্তাগমে বনভূমিতে যে পত্রপ্রচ্্যা দেখা যায়, 
তদ্বারা পরবন্তী গ্রীষ্মের কঠোরতা--কমাইয়া দিয়া থাকে । এবং দেখা গিয়াছে 
যেখানে গাছের পাতা৷ সরস থাকে, সেখানে শ্রীষ্মের গরম কষ্টদায়ক হয়না। 
(খানে জঙ্গল নাই, সেখানে অতিবৃষ্টিতে ভীষণ অনিষ্ট উৎপাদন করে। বৃক্ষহীন 
উলগ্রদেশ ভাসিয়া যায়) সেখানকার মৃত্তিকা যথেষ্ট জলগ্রহণ করিতে 
গারে নাও অথচ জে জলপপ্রবাহ দূরবর্তী স্থানে গিয়া প্লাবনের কৃষ্টি করে। 
গকামধো জলাংশ এবং বাযুস্তরে জলীয় বাষ্প কমিয়া যাওয়ায় আবশ্তকীয় 
চ্াদির দমধিক ক্ষতি হয়। এজন পাশ্চাত্য সভ্যদেশে অতিবষ্টির অনিষ্ট 
নিবারণ জন্য কৃত্রিম চেষ্টায় জঙ্গল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। দক্ষিণ বঙ্গে 
কিন্ত জঙ্গলের আধিকো ন্বতাবতঃ সে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। এইরপে 
স্বভাবের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে জঙ্গলের অস্তিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । 

জঙ্গলে যেরূপ নিজ দেহের শৈত্য হইতে বাযুস্তরের জলীয় বাচ্পের পরিমাণ 
বৃ্ধি করিতে করিতে মেঘেরও অপুষ্টি করিয়া থাকে, মেধ প্রস্তুত হইয়া 
মঞ্ালিত হইলে, জঙ্গলে আবার তাহাকে নিজের-দিকে আকর্ষণ করিয়া, 
দরে যাইবার পথে অন্তরায় হয়। বঙ্গের দক্ষিণে সাগরকৃলে যদি বিশাল অরণ্য 
শা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গোপসাগরের মেতমমূহ উত্তর মুখে দুরে চিয়া দিয়া, 


৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


হিমালয়ের উপত্যকায় বারিবর্ষণ করিত; তখন দক্ষিণ বঙ্গ বানুকা প্রান্তরে 
পরিণত হইয়া একপ্রকার মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। এখন যেমন 
ভাটিরাজ্যের উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলে, গ্রথমে পদ্মার 
প্রবল প্রবাহ, পরে নদীমাতৃক উচ্চদেশে মানুষের বসতি, তাহার পরে মানুষের 
থা্ভের জন্য নিয়তল উর্বরক্ষেত্রে ধান্যের প্রাচূর্ধয এবং সর্বশেষে ছুর্তেগ্য প্রাকারের 
মত সুন্দরবনের এই নিবিডজঙ্গল শ্রেণী_-এমন দৃশ্ত আর দেখা যাইত না। 

জঙ্গলের জন্য আরও অনেক বিপদ হইতে দেশ রক্ষা) হইতেছে। সমুদ্রের 
জলোচ্ছাস একান্ত প্রবল হইলেও সম্পূর্ণভাবে দেশ ভাদাইতে পারে না) সমুদ্রের 
ঝটিকাবর্ত বা বাযুপ্রবাহ ব্তি স্থান সমূহ উৎখাত করিতে পারে না। পুরী- 
প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রের বাধুপ্রবাহ বা বাঁলুকাময় আবর্ত হইতে সহর রক্ষা করি- 
বার জন্ত কর্তৃপক্ষকে অসংখা ঝাউগাছ দিয়া সমুদ্রোপকুল ঢাকিয়া রাখিতে 
হইয়াছে। অনেক সভাদেশে আজকাল এইরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থায় জঙ্গল প্রস্তত 
করিবার প্রথ। প্রবত্তিত হইয়াছে। এক সময়ে সমস্ত সুন্দরবনের জঙ্গল নির্মূল 
করিয়া সমস্ত স্থান আবাদ করিবার কল্পনা চলিতেছিল; অনেক বিষয় ভাবিয়া 
পরে সে প্রস্তাবনা স্থগিত করা হইয়াছিল। যথাস্থানে তাহার আলোচনা 
করা যাইবে । জঙ্গল রক্ষা করিবার অনুকূলে বে সমস্ত কারণ আছে, উপরোক্ত 
কয়েকটি কথাও তাহার অন্তভূক্তি। 

সুন্দরবন আবাদ করিবার কল্পন! করিলেই যে তাহা! কার্যে পরিণত করা 
যায়, তাহা নহে। এ জঙ্গলের জমি নিজে না. উঠিলে তাহাকে উঠান যায় না। 
যেস্থানে জমি নিয় থাকে, সেখানে তাহার প্রকৃতিই এইরূপ যে শত চেষ্টা 
করিয়াও তাহার জঙ্গল ধ্বংস করা যায় না। জঙ্গল কাটিলে আবার হস্ক, 
জঙ্গলের বীজ মাটার সঙ্গে মিশিয়া থাকে, জলপ্রৰাহ ও পলির সঞ্চয় তাহার 
সাহাধা করে। ক্রমে যখন আপনা হইতে জমি উন্নত হইতে থাকে, অমনি 
জঙ্গল আপনি কমিয়া আসে) তখন মানুষের হস্তকৌশলের সাহাধা পাইলে, 
আবাদের উপযোগী ক্ষেত প্রস্তুত হইতে পারে। তখন আবার তাহাতে ধান্তাদি 
হয়, বৎসরে বৎসরে স্বক্ায়াসে প্রচুর শন্ত জন্মায়। ক্রমে জমি আরও উচ্চ হয়, 
তখন ধান্োৎপাদনের উর্বরতা লুপ্ত হইতে থাকে । উচ্চ জমি পাইয়া মানুষে, 
গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বসতি করে। বসতির পার্থে ফলের বাগান প্রস্্ঠ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ-্ন্দরবনের উথান ও পতন। ৪৯ 


হয। তখন সুন্দর বনের স্থৃতি লুপ্ত হয়। কেবল মাত্র পুক্করিণী ও কূপ খনন 
করিবার সময়ে, মৃত্তিকার নিয়ে কোথায়ও জোব মাটা, কোথায়ও সুন্দরী প্রভৃতি 
বৃক্ষের শুঁড়ি, কখন কখন বৃহৎ পাটুলি প্রত্বতি নৌকার ভগ্মীবশেষ প্রাচীন 
কালের পরিচয় প্রদান করে। 

এইরূপে ভাটিরাজ্যের জমি ক্রমে দক্ষিণ দিকে নিম্ন হইতে হইতে, সমুদ্রের 
সহিত সমতল হইয়াছে । যখন সমুদ্রে প্লাবন উঠে, তখন তাহাতে নিয় প্রদেশ 
গ্রতিপক্ষে কয়েকদিন জলে ডূবিয়। খাকে। পক্ষে পক্ষে এইরূপে ডুবে এবং সমস্ত 
জঙ্গলের তুমি পৃষ্ঠ কর্দমাক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থাই আবার স্থন্দরী প্রভৃতি 
বন্যবৃক্ষের জীবন ধারণ পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সাধারণতঃ সুন্দরবনের 
এই অবস্থা চলিতেছে । 

কিন্ত সময় সময় এক একটি বিপ্লব উপস্থিত হইয়া, ঘোর পিন ঘটাইয়া 
থাকে। কখনও কখনও ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া, বহুবৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া দেয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল এরূপ হূর্ভেছ্ভ ও ভয়সম্কুল হয় যে লোকের পক্ষে আবাদ 
করা বাঁ কাষ্ঠ সংগ্রহ করা উভয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল ঝটিকার 
সময় নদীর গতি ছুই একস্থলে এমন বিপর্যস্ত করিয়া দেয় যে, কোন প্রকাণ্ড নদী 
বানুকা-মগ্ডিত হইয়া প্রবাহশূন্ঠ হয় এবং নিকটবর্তী অন্য একটি ক্ষু্র খাল সামান্ঠ 
পর়ঃপ্রণালী হইতে প্রবল নদীতে পরিণত হয়। কোনস্থান বসিয়! গিয়া জলমগ্ন 
হয় এবং অন্য কোন স্থান কারণবিশেষে দ্রুতবেগে উন্নত হইবার স্থযোগ পায়। 

ঝটিকা ব্যতীত অন্ত কারণেও যে সুন্দরবনের জমি বসিয্া যায়, তাহা জানা 
গিন্নছে। হঠাৎ কোন সুন্দরবনের অঞ্চল বিশেষ এমন ভাবে ডুবিয়া যায় যে, এ 
প্রদেশে যে সমস্ত লোকের বদতি ছিল বা অট্রালিকাদি নির্মিত হইয়াছিল, তাহা 
সমস্তই অধোগত বা জলমগ্ন হইয়া লোকের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তখন 
অধিবাসীরা ঘরবাড়ী ও মনুষ্বোর সভ্যতা! চিহ্ন ফেলিয়া রাখিয়া, প্রাণ লইয়৷ স্থানাস্তরে 
মায়। নিম্ন জমিতে জঙ্গণ বৃক্ষসমূহ পূর্সদৃত্িতে বাড়িয়া উঠে; ইষ্টকগৃহ থাকিলে, 
তাহা জঙ্গলাৰৃত হইন্৷ অমাবন্তা পুর্ণিমার জলগপ্লাবন কালে ব্যান্রের আশ্রয়স্থান রূপে 
পরিণত হয়) এবং ভবিষ্যতে কোন অন্ুসন্ধিৎস্থ ভ্রমণকারীর বিশ্ময় উৎপাদন 
করে। ও 
সন্দরবনের এরূপ অর বিস্তর উখান পতন যখন তখন হইয়া থাকে । কিন্ত 


৫০. বশোহর-খুল্নার ইতিহাস.। 
বহু বৎসরের ইতিহাঁসের পধ্যালোচন! দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে সুন্দরবনে 





খুল্নার পুকুর 
২৩ বার ভীষণ 
বদি দৌ-আস্লা মাটী। 
অবনমন (9951 
৫6:০6) হইয়া ঠা বালক! । 
৭--৪% কর্দমাক্ত বালি 
ছিল।* স্থানে ক্রমে নিয়ে কষ্করময় 
শক্ত কর্দমে পরিণত 
স্থানে পুষ্ধরিণী ৰ 
খনন কালে দেখা রি 
গিয়াছে যে ৩০ ফুট কর্দম । 
নিয়্তল পর্য্স্ত 
গেলেও সুন্দর- 
বনের চিহ পাওয়া ২৫: 
যায় । বর্তমান বানুকামিশ্রিত 
ধরন “সরে কর্দম। 
পশ্চিমধারে এবং 
কলিকাতা শিয়াল- 
দহে পুষ্করিণী খনন- এ 
কালে ভূ 
বি 2 বালুকা। 
অবস্থা হইয়াছিল 
তাহার ছুইটি প্রতি 
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সগ্ডম পরিচ্ছেদ_স্থন্দরবনের উত্ধান ও পতন। ৫১. 
কৃতি প্রদত্ত হইল।* খুল্নার পুকুর হইতে দেখা যাইতেছে যে, ৪৪ ইঞ্চি 





শিয়ালদহের পুকুর 
দৌ-আসলামাটার ১ 
নিম্নে ৩ফুট বালুকা বালুকা 
পরে ৯২ বালি নরক 
-আস্ল 
সংযূক্ত মাটা ও পরে ঠা 
পরিফার কর্দিম। 
তাহার নিম়্ে জোব 
মাটা বাহির হয, আটাল মাটা 
উহার মধ্যে অর্থাৎ . 
২০ 
১৮ ফুটের নিযে 2 র্‌ ১) রঃ 
প্রথম সুন্দরীগাছের 9 ্ ৰ র্ (বৃ ২১ ্ 
(1) বালি মিশ্রিত 
গড়ি দেখা যায় 1 ৃ ১ আটাল মাটার 
২৫৫ 7651৫ মে 
এবং ২৫ফুট পর্য্যন্ত র্ট ?2% ৫ বা বৃক্ষের 
হয ্স্ এ 
“শপ স্প্ [নি 
গুঁড়ি বর্তমান ছিল। 77 লট . বৃক্ষের সহিত 
2 ্পী স্্প রি ্বলিত 
দৌলতপুর কলেজ 1171] নীলবর্ণ কদম 
7207177- 
প্রাঙ্ঘণে ১৯০৮ +-+741 3 + 
ৃষ্টাববে আমাদের যা 
০2০০০১৬ 
তন্বাবধানে খুল্না- 
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মে বড় পুরিণী পিসী বাকা 
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৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


. খনিত হয়, তাহাতে ৯ ফুটের নিয়ে সাঙান্ত জৌবমাটা, পরে একটু বালি 
এবং ক্রমে ২১ ফুট পর্য্যন্ত পরিফার আটালমাটা। তাহার নিয়ে পুনরায় ২৩ ফুট 
জোবমাটা এবং সঙ্গে সঙ্গে ২৬ ফুট পর্য্যন্ত সমস্ত তলভাগটি অসংখ্য সুন্দরী 
প্রভৃতি গাছের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়িদ্বারা সম্পূর্ণবূপে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই 
গুড়ি গুলির নিয়ে কিছুদূর পর্য্যন্ত ছু'ধে মাটা (শ্বেতাত অত্যন্ত আটাল মাটা) 
পাওয়া যায়। ২৯ ফুটের পর পুনরায় জোবমাটী ও বৃক্ষাবশেষ দেখা গিয়াছিল। 
এ পুকুরে ৯ফুট হইতে ৪০ ফুট পর্যন্ত কোন বালিস্তর দেখা যায় নাই! 
কলিকাতা শিয়ালদহের নিকট খনিত পুষ্করিণীর ৩০ ফুট নিয়ে অসংখ্য গুঁড়ি 
পাওয়া যাঁয়। * এই সকল পরীক্ষা হইতে সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলের একটা! 
সাধারণ মৃত্তিকার অবস্থা জানা যায়, এবং সর্ক্র যে একটা সাধারণ নিমজ্জন 
হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হয়। 

মাতলা নামক স্থানে একটি পোর্ট বা বন্দর খুলিবার পর যখন সেখানে 
একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়, তখন দেখা গিয়াছিল যে ৮১০ ফুট মাটার নিম়ে 

.একটু সংকীর্ণ স্থানে ৪০টি সুন্দরীবৃক্ষ সোজা দণ্ডায়মান রহিয়াছে; খুল্ন! বা 
শিয়ালদহে যেমন বৃক্ষগুলির গুঁড়িমাত্র পাওয়া গিয়াছিল, মাতলাঁয় কিন্ত-বৃক্ষগুলি 
প্রায় সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান ছিল। নিমজ্জন ব্যতীত আর কোন কারণে এরূপ 
হইতে পারে না। কি কারণে বা কতবার এইরূপ অবনমন হইয়াছিল, তাহা 
নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। খুলনা ও শিয়ালদহে ভগ্ন বৃক্ষের গুড়ি ও উপরে জোব 
মাটি দেখিয়া বোধ হয় যে ভূমির নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবল ঝটিকা বা 
জলোচ্ছাস ছিল এবং মাতলার অবস্থায় বোধ হয় শুধুই নিমজ্জন হইয়াছিল, 
তখন কোন ঝটিকা বা আবর্ত উঠে নাই। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন 
কারণে জমি বসিয়া গিয়াছে, তাহা সহজে অন্ধুমান করা যাইতে পারে। 

কি কারণে এইরূপ অবনমন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। 
কেহ কেহ বলেন বঙ্গোপসাগরের মালঞ্চ মোহানা ও রায়মঙ্গল হইতে দক্ষিণ 

দিকে একস্থানে অতলম্পর্শ (58101) ০1 [০ 0০47৫) আছে, উহা ২১০ 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ-_্ন্দরবনের উত্থান ও পতন। ৫৩ 


হইতে ২১০__২২, অক্ষরেখার মধ্যবর্তী । এইস্থানের চারিদিকে জল্বে গভীরতা 
৫০1৬০ ছুট, কিন্তু অতলম্পর্শের গভীরতা হঠাৎ একেবারে ১৭১৮ শত ফুট 
হইবে। * ফাগুসন সাহেব বলেন যে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পশ্চিমদিক্‌ হইতে 
বিপরীতমুখী আ্োতের সংঘাত জন্য গ্রস্থানে আবর্তের স্থষ্টি করিয়াছে, সুতরাং 
তথায় কোন প্রকার মাটী পড়িনা জমিতে পারে না।1 ঘুর্ণিত মৃত্তিকা কতক 
সুন্দরবনের দক্ষিণোপকূলে বিক্ষিপ্ত হইয়া চর বৃদ্ধি করে, কতক সাগরের মধ্যে 
দূরবর্তী স্থানে গিক্পা দ্বীপ গঠন করিতেছে। বঙ্গোপসাগরে পড়িবার কালে 
সকল নদীরই গতি এই অতলম্পর্শের দিকে প্রবরিত দেখিতে পাওয়া! যায়, 
এজন্ত সুন্দরবনের দক্ষিণে নদীমুখে যে সকল চর পড়িয়াছে, তাহাদের সকলের 
অগ্রভাগই--অতলম্পর্ণাভিমুখে রহিয়াছে। পূর্বদদিকৃস্থ চরের মুখ পশ্চিম দিকে 
এবং পশ্চিমদিকৃস্থ চরের মুখ পূর্ববাভিমুখে আছে। সুন্দরবনের তৃপঞ্জরের নিয্নদেশ 
হইতে 1 কর্দমবৎ মৃত্তিকা অবিরত অল্পে অনে ধুইয়া ধুইয়া শ্োতের গতি অনুসারে 
এই অতলম্পর্শের গহ্বরে পড়িতেছে; এইরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত নিয়স্থ মৃত্তিকা 
সরিয়া যাওয়ায় সুন্দরবনের উপরিস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ তৃভাগের অতিরিক্ত গুরুভার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিকে একস্থানে বসাইয়৷ দেয় £) জমি নিয় হইয়া গেলে 
তৎক্ষণাৎ জলগ্লাবনে সে দেশ ডুবিয় যায়, এবং সেই জলের সহিত মিশ্রিত 
পলি ক্রমে স্থির হইয়া নিয়ে পড়িতে থাকে ও জমির উচ্চতা সম্পাদন করে। 
অতলম্পর্শের জন্য এইভাবে সুন্দরবনের উান পতন হয়। &$ সুতরাং এই 
অতলম্পশশই সুন্দরবনের অবনমন ও তজ্জন্য উহার সাময়িক ধ্বংসের প্রথম 
ও প্রধান কারণ । খ 
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৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


এই অতলম্পর্শ যেমন এইরূপ ধ্বংদনাম! বা অবনমনের কারণ, তেমনি 
ইহাকে আরও একটি অদ্ভুত ঘটনার মূল বলা হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে 
সমস্ত স্থানে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সময়ে সময়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণপূর্ব কোণ 
হইতে কামানের শব্ধের মত এক প্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ শুনা যায়। 
খুল্না যশোহর বা চব্বিশ পরগণায় এই শব্দ বরিশালের দক্ষিণাংশ হইতে 
আসিতেছে বলিয়! বোধ হয়) এজন্য সাহেবের! ইহাকে +)81152] ৪৪5 
বা বরিশালের কামান বলিয়া থাকেন। বরিশালের নিয়শ্রেণীর লোকে বলে 
ইহার নাম ণ্গাইবী আওয়াজ” বা দৈব শব । এ সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। হিন্দুরা বলে লকঙ্কাদ্বীপে রাবণের বিশাল তোরণদ্বার খোলা বা বদ্ধ 
করিবার সময়ে এইরূপ শব হয়) মুসলমানেরা বলে তাহাদের ইমান আসি- 
তেছেন, তাহারই যুদ্ধোগ্যমের জন্য কামানের শব শ্রুত হয়। কারণ প্রদর্শন 
করিতে গিয়া কেহ বলেন, ইহ! বিবাহাদি সমারোহের জন্ত বন্দুকের শব্ধ, কেহ 
ভাবেন ইহা সমুদ্রের তরঙ্াভিঘাত শব্ধ, * কেহ মনে করেন ইহা সেইরূপ 
তরঙ্গাভিঘাতে জলনিক্ষিপ্ত ভূমিখণ্ডের পতন শব্দ। কিন্তু ইহার কোন 
কারণই বিশ্বাস করা চলে না) কারণ, শব্দটি মাত্র বর্ষাকালে শুনা যায়, এবং 
উহা এতদূরবর্তী স্থান হইতে আসে যে, সাধারণ পরিজ্ঞাত কোন শব্দ ততঃ 
দূরে যায় না। বৈজ্ঞানিক তত্বদর্শীদের মধ্যে কেহ অনুমান করেন যে 
বঙ্গোপসাগরের অতলম্পর্শ হইতেই এই শব্দ সমুখিত হয়।+ বর্ষাকালে যখন 
নদীসমূহের জলবাহুল্যে সমুদ্রে শোতোবেগ বৃদ্ধি করে, তখন উক্ত অতলম্পর্শ 
স্থানে জলপতন শব্দ হইতে এই ভীষণ নিনাদ উখ্িত হয়। যখন এতদঞ্চলের 
অনেক স্থান হইতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এবং বিশেষতঃ কোন একটি প্রবল 
বুষ্টির পর এই শব অতি স্পষ্টভাবে শুনা যায়, তখন বর্ষা বা জলপ্রবাহের 
সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে, এরপ স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। তবে 
একটি কথা আছে, শব্দটি খুলা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ে এবং বরিশালের ঠিক 
দক্ষিণে শুনা যায়; তাহা হইলে বরিশালের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে 
উহার স্থান: হওয়া উচিত, কিন্তু অতলম্পর্শের স্থানটি বী্ষমদলের মোহানার 


* 0017191 এ 6০16৬, 58৮71জা্ুলা: 61 06 99785) ৪ টঞণওজা], 
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সন্নিকটে অর্থাৎ খুল্না! চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে অবস্থিত। সেখান হইতে 
শব আসিলে খুল্নার দক্ষিণে ও বরিশীলের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে শব্দ শুনা 
উচিত। শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব বরিশালের দক্ষিণস্থিত কুক্রি মুক্রি 
দ্বীপে ভ্রমণসময়ে তথাকাঁর বিশ্বস্ত মগজাতীয় অধিবাসিগণের নিকট অবগত 
হন যে, তাহারা দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর এই তিন দিক্‌ হইতে শব্দ শুনিতে 
পাঁয়। * দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কারণ বুঝিতে পারি, কিন্তু উত্তর দিক্‌ 
হইতে কিরূপে শব্দ আসিতে পারে, তাহা স্থির করা ছুঃসাধ্য। বাবু গৌরদাঁ 
বাক বলিতেছেন যে সমুদ্রের দিক্‌ হইতে শব্দ আসিলে, খুল্না বরিশালে 
যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রপর হওয়া যাইবে, শব ততই উচ্চতর হওয়া স্বাভাবিক ; 
কিন্তু প্রকৃত ঘটনা! তাহা নহে। তিনি মোরেলগঞ্জের পথে টাইগার পয়েপ্ট 
(1786 1১০770) পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু শব্দ উচ্চতর হয় নাই।+ কেহ 
কেহ বলেন এই ভীষণ শব্দ গভীর সমুদ্রে তরঙ্গাভিঘাত জন্য হইয়া থাকে। 
বখন প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে, তখন জলোচ্ছাস 
প্রথমে উদ্ধমুখী হইয়া উঠে, পরে হঠাৎ গা ছাড়িয়া দিয়া ভীমবেগে নিয়ে পতিত 
হয়। এ পতন সময়ে একটা ভীষণ শব্দ হইয়া থাকে, তাহাই “বরিশাল গান” । 
এই শব্দটি সাগরের মধ্যে নানা সময়ে নানাস্থানে হয়, এজন্য কখনও পূর্বব-দক্ষিণ, 
কখনও দক্ষিণ এবং কখনও বাঁ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শুনা যায়। কিন্তু তরঙ্গ- 
সন্ভৃত শব্দ হইলে প্রত্যেক সমুদ্রকূলে এ শব শুনা যাইত। কিন্তু বঙ্কোপসাগরের 
সুন্দরবনের নিকটবর্তী অংশ ব্যতীত অন্ত অংশে এ শব্দ শুনা যায় না। 
স্ৃতরাঁং “বরিশাল গানের”; প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা কঠিন। বহু গবেষণার পর 
মহামতি বিভারিজ স্থির করিয়াছেন যে, ইহা বায়ুমণ্ডলের কোন বৈছ্যাতিক ব্যাপার 
হইতে সম্ভৃত। $ কেহ কেহ অনুমান করেন, আরাকাণের উপকূলে তৃগর্ডে 
একটি আগ্নেয় গিরির শ্রেণী আছে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে 
তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অগ্নযদগমের সহিত “বরিশাল গানের” 
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শব্দোৎপত্তির সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা একটি অনুমান মাত্র। 
এখনও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই । * 

যাহা হউক, “বরিশাল গান” বা অতলম্পর্শ এই উভয়ের ভিতর কার্য্যকারণ- 
সম্পর্ক আছে কিনা, অথবা উভয় ঘটনারই পৃথক্‌ পুথক্‌ মূলকাঁরণ কি কি, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। এদিকে বৈজ্ঞানিক বাঁ ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গের সাগ্রহ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তবে উভয়ই যে সত্য ঘটনা তাহাতে সন্দেহ- 
মাত্র নাই এবং এই অতলম্পর্শের সহিত যে সুন্দরবনের অবনমনের একটা 
সম্বন্ধ আছে, তাহা! নিঃসংশয়রূপে বলিতে পাঁরি। সুতরাং দেখা গেল, এই 
অতলম্পর্শ সুন্দরবনের অবনমনের প্রধান কাঁরণ। সুন্দরবনের নিয়স্থিত 
মৃত্তিকার কর্দম-প্রর্লতি অবনমনের দ্বিতীয় কারণ এবং ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব 
উৎপাত তাহার তৃতীয় কারণ। অবনমনের আরও কারণ থাকিতে পারে; 
কিন্তু ষে কারণেই হউক, বহুবার সুন্দর বনে এইরূপ অন্নবিস্তর অবনমন হইয়াছে 
এবং তত্বারা যে সুন্দরবনের অবস্থার অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, তৎপক্ষে 
সন্দেহ নাই। সুতরাং এই অবনমনকেই আমরা সুন্দরবন ধ্বংসের প্রথম 
কারণ ধরিতে পারি। 

সুন্দরবন ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবন। অতি প্রাচীনকালে 
কি হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে গত চারি পাঁচ শত বৎসরের 
মধ্যে কয়েকবার ঝটিক' ও জলগ্লাবনাদিতে স্থুন্দরবনের যে অনখখ্য প্রাণিহত্যা 
ও অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। বাদসাহ আকবরের 
রাজত্বের ২৯শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে এক দিন অপরাহে সমুদ্রের জল 
বৃদ্ধি পায়; উহাতে অল্প সময়ের মধ্যে এমন জলপ্লাবন হয় যে সমস্ত বাঁকলা 
সরকার বা হন্রদ্বীপ জলমপ্ন হইয়া! যায়। ক্রমাগত ৫ ঘণ্টা ভয়ানক বড়বৃষ্টি 
ও বস্পাত হইয়াছিল) সমুদ্র উত্তালতরঙ্গ তুলিয়৷ রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল। 
ঘরবাড়ী, নৌকা জাহাজ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় এবং প্রায় ছুই লক্ষ লোক 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ --স্ন্দরবনের উত্থান ও পতন। ৫৭ 


ৃ্ামুখে পতিত হয়।* এতদ্বারা খুল্নার দক্ষিণস্থিত সুন্দরবনেরও যথেষ্ট ক্ষতি 
সাধিত হয়। উহার জন্যই মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় রাজধানীর দক্ষিণে যমুনা 
ও আড়পাঙ্গাসিয়ার নদীদ্য়ের মধ্যবর্তী অংশে এবং উত্তরে কালীগঞ্জ হইতে 
ূর্বমুখে কপোতাক্ষ পর্যন্ত ও পশ্চিমমুখে ভাগীরথী তীরে রায়গড় পর্য্যন্ত 
মৃত্তিকার বাঁধ নির্মাণ করিয়া রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সকল 
বাঁধের অনেকাঁংশ এখনও বর্তমান থাকিয়া! দর্শকের বিস্মর উৎপাদন করিতেছে। 

পরবর্তী ভীষণ ঝটিকা ১৬৮৮ খুষ্টাে হয়। উহাতে সাগরদ্বীপে ৬০ 
হাজারেরও অধিক লোক মারা গিয়াছিল।1 প্রতাপাদিত্যের যুগ পর্যন্ত সাগর- 
দ্বীপের উন্নতির সময় ছিল। প্রতাঁপকে সাগরদ্বীপের শেষ নৃপতি বলিয়া থাকে । 
গ্রতাপের পতনের অব্যবহিত পরে সুন্দরবনের একটি অবনমন হয়, তজ্জন্ত 
অন্পদিন মধ্যে উহার অবস্থা নিতান্ত থারাপ হইয়া পড়ে। তখন হইতে একশত 
বংমর পর্যন্ত সাগরদ্ীপের কিছু সৌস্টৰ ছিল, এই ঝটিকাই তাহার সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিল। 

১৭০৭ খুষ্টাব্ে এক প্রকাণ্ড সাইক্লোন বা ঝটিকাবর্ত সুন্দরবনের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হয়। উহাতে বৃক্ষাদি ও মনুষ্যজীবনের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। 
স্নরবন বা সন্নিহিত প্রদেশে যাহার অধিবানী ছিল, তাহার! সকলে স্থান 
ভাগ করিয়া উত্তরমুখে পলায়ন করিতেছিল। ১৭৩৭ খুষ্টাবে ভূমিকম্পের সঙ্গে 
মঙ্গে আর এক ভয়ানক ঝড় হয়। তন্বারা ইংরাজদিগের কলিকাতা ব! হুগলী- 
স্থিত কারখানা সমূহের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ঝড়ের পর সুন্দরবন সম্পূর্ণরূপে 
মন্ছযোর আবামশূন্ঠ হইয়া পড়ে। ইহাতে ত্রিশ হাজার লোক মরে এবং গঙ্গার 
জল ৪০ ফুট উঠিয়াছিল।; ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১৪ মে (১২৬৯ সালের ২রা জ্যেষ্ঠ) 
যশোরখুল্না ও সুন্দরবনে প্রবল ঝড় হয়, উহীতেও কম ক্ষতি করে 
নাই, ইহার নাম বিখ্যাত “জ্যেষ্ঠ ঝড়”। ১৮৬৪ খুষ্টাবের ৫ই অক্টোবর একটি 
বড় ও ততসহ প্রবল জলোচ্ছাঁস হইয়া কলিকাতা! ও নিকটবর্তী জেলা সমূহের 
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৫৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস । 


ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল। ইহাতে বহুমংখ্যক বড় জাহাজ, লক্ষ লক্ষ নৌকা 
ও অগণিত মন্থুযাজীবন নষ্ট হয়।* ১৮৬৭ থুষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর (১২৭৪ 
সালের ১৬ই কান্তিক) আর একটি বিখ্যাত ঝড়ে সাগরদ্বীপ হইতে পাবনা 
পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া যায়। খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ 
ন্দীতে তীরের উপর ৪ হাত জল হইয়াছিল; আরও দক্ষিণে জন্দরবনের মধ্যে 
৯ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত জল হয়। ইহাদ্বারা যমুনা নদী কালীগঞ্জের দক্ষিণে 
একেবারে মরিয়া যায়। তাহা না হইলে প্রাচীন যশোর রাজধানীর আজ এ দুর্দশা 
হইত না। এই “কাত্তিকে ঝড়ে” সুন্দরবনের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বহু 
বৎসরে পুরণ হয় নাই। ইহার ছুই বৎসর পরে ১৮৭৬ খুষ্টাবন্দের ৩১শে অক্টবর 
সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সন্দীপ, হাতিয়া দ্বীপ হইতে আরম্ত করিয়া বরিশাল 
পর্যন্ত এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা ও সামুদ্রিক প্লাবন প্রবাহিত হয়। ইহাতে দৌলতথা 
উপবিভাগের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছিল। উচ্চ বৃক্ষাগ্র পর্যন্ত জল 
উঠিয়া গৃহাদি ও জীবজন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বাঁখরগঞ্জ ও নোয়াখালি 
অঞ্চলেই দশলক্ষ লোক গৃহশূন্য হয় ও ছুই লক্ষের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু প্রক্কত মৃত্যুসংখ্যা অগণিত। এই সময় 
হইতেই সুন্দরবনের পুর্বভাগ বুক্ষশূন্ত হইয়া পড়ে। 

সুন্দরবন ও খুল্না প্রভৃতি জেলা বঙ্গসাগরের নিকট থাকিয়া সর্বদাই 
ঝড়ের অত্যাচার সহ করে। সে সকল ক্ষুড্ ক্ষুদ্র ঝটিকাবর্তের হিসাব দেওয়া 
যায় না। গত বিংশাধিক বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভীষণ ঝড় হইয়াছিল 
১৯০৯ খৃষ্টানদের ১৭ই অক্টোবর (বা ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন)। এ বড় 
খুলনা অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। এতম্বারা দেশের এবং বিশেষতঃ 
সুন্দরবনের যে দুর্দশা হইয়াছিল, তাহ! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ইহার পরে 
সুন্দরবনে প্রাচীন বা বড় বৃক্ষ প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। 
ভগ্নবৃক্ষের গুঁড়ি ও শীখাপ্রশাখায় সুন্দরবনের নিবিড় বন এখনও সম্পূর্ণ ছুর্দম 
হইয়। রহিয়াছে। 

এইরূপে বারংবার ঝটিকা, জলম্তস্ত, প্রবল প্লীবন প্রভৃতি আকম্মিক উৎপাতে 
সুন্দরবনের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহাকে মনুষ্যাবাসের পক্ষে অযোগ্য কর্লা 


টি 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ-__সুন্দরবনের উত্থান ও পতন । ৫৯ 


তুলিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাই নহে, ভূমিকম্পকেও তাহার ধ্বংসের অন্ততম 
ব৷ তৃতীয় কারণ ধরা যাইতে পারে। ১৭৩৭ খুষটান্দের তুমিকম্পের কথা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । ১৭৬২ খুষ্টাব্ে ২রাঁ এপ্রিল তারিখে একটি ভূমিকম্প 
আরাকাণ হইতে টট্টগ্রাম ও টাক! দিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 
ইহ] দ্বারাও সুন্দরবনের অনেক পরিবর্তন ঘটে । ইহাতে সুন্দরবন এক প্রকার 
ডবিযা গিয়াছিল, কলিকাতা সন্নিকটে গঙ্গার জলও ৮ ছুট উচ্চ হইয়া উঠে 
১৮১০ ও ১৮২৯ খৃষ্টান গঙ্গোপদ্ধীপে ছুইটি ভূমিকম্প হইয়াছিল বটে, কিন্ত তাহা 
তত গুরুতর নহে। ১৮৪২ খুষ্টাব্বের ১১ই নভেম্বর যে ভূমিকম্প হয়, তাহাই 
অত্যন্ত গুরুতর, উহা দ্বারা গঙ্গোপদ্বীপ হইতে আফগানিস্তান পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর 
ভারত আলোড়িত হইয়াছিল । ২৪পরগণা বা যশোহরের মধ্যে কোন স্থানে 
এই ভূকম্পন প্রথম আরন্ত হয়। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ভীষণ শব্দের সহিত. 
জমি উচ্চ হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা সুন্নরবনেও অশেষ ক্ষতি ও পরিবর্তন সাধিত 
হয়। কিন্ত সর্বাপেক্ষা ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৮৯৭ থুষ্টা্ের ১২ই জুন 
তারিখে। ইহাতে আসাম হইতে সাহাবাদ ও সিকিম হইতে পুরী অর্থাৎ সমস্ত 
বঙ্গ বিলোঁড়িত হয়। ইহা দ্বারা রাজসাহী বিভাগ, কুচবেহার ও ঢাকা ময়মনসিংহে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইলেও পদ্মার দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপদ্বীপেও নিতান্ত কম 
ক্ষতি হয় নাই ।$ 

সুন্দরবন ধ্বংসের চতুর্থ বা শেষ কারণ মগ ও ফিরিঙ্গিদিগের 8 অমানুষিক 
অত্যাচার । সময় সময় প্রদেশ বিশেষের 'সবনমনে, বঙ্গনাগরোপকুলের চিরসহচর 
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ফিরি (06718 ম0, 00869 ব| 05712760) শব ফরাদী ফাক 
(ঝা) কথ হইতে উৎপন্ন। আরব ও পারদিকদিগের মহিত ধর্মরাজা প্যালেষ্টাইম 
নহয় সংঘর্ষের (05816) সময় সমন্ত ইঞ্জোরো পীর থৃষ্টানগণ ফ্রাঙ্ক নামে অভিহিত হইতেন। 
ইঁ দময়ে সকলের বোধগম্য যে এক নৃতন ভাষার হৃষটি হয়, তাঙার নাম 11780. [791709 
খা ক্াঙ্ক ভাষা। এই ফ্রান্ব কখাগারদ'ক ও জামবীয়ের। (ফরজ (067278, 24৮, চর18 


৬০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


ঝটিকা, প্লাবন ও ভূমিকম্পে সুন্দরবন ধ্বংসের যাহা বাকী ছিল, এই আরাকান- 
বাসী মগ ও পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগত ফিরিঙ্গি জাতীয় জলদস্থ্যগণের দৌরাস্তযে 
তাহ! শেষ করিয়া দিয়াছিল। এই ফিরিঙ্গি জলাস্থ্যদিগকে হারমাদও বলিত 11 
ইহারা গঙ্গাসাগর-সমীপবর্তী গ্রদেশকে উৎসন্ন করিয়া_-“ফিরিঙ্গির দেশ” করিয়া 
লইয়াছিল এবং মগেরাও সুন্দরবনের অনেক স্থান লোক শূন্য করিয়া পার্বর্তী 





4৮, চা) উচ্চারণ করিত । উহ্ধারই অপত্রংশে ফিরিঙ্গি হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশকে 
ফিরজ দেশ ও তদ্দেশবানীকে ফিরি ( পুং) এবং ফিরপ্জণী [ত্ত্রী) বলা হইত [ শব্দকল্পক্রমে 
২৮*৪পৃঃ ও বাচস্পতো ৪৫৫৫ পৃঃ “ফিৎজ” শব দেখ] ইহাদের আনীত রোগ বিশেষকে 
ফিঃক্গব্যাধি ও এক প্রকার রোটিকাঁকে ফিরঙ্গ রুটি বা পাঁউরুটি বলে। ইংরাজী কৌন কোন 
অভিধানে (172)5:25, 48128721215, 5147 201620/05 ) হিন্দুর ইয়োরোপবাদি- 
গণকে ফিরিঙ্গি বলে এইরূপ ব্যাখাত হইয়!ছে, কোন কোন অভিধানে (0119119158০) 
ইংরাজদিগকেই ফিরিক্সি বলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাক্জ গ্রভৃতি কোন উচ্চবংশীয় 
জাতি এদেণীগ্িগের ঘ।র1 ফিরিক্জি নামে অভিহিত হইতে অপমানিত বোধ করেন। তাঁহার 
যথেষ্ট কারণও আছে। পর্ট,গীগেরাই প্রথম পশ্চিম ভাঁরতে উপনিবেশ স্থাপন করে। দেখান 
হইতে পটগী্গ বা মন্তজ্াতীয় ছুর্বত্বগণ কোন অপরাধ করিয় শাস্তির ভয়ে পলায়নপূর্ববক 
বঙ্গদেশে উট্টগ্রথম অঞ্চলে আসি, কেহব! দণ্যনৃত্তি উদ্দেশ্ব করিয়াই এদেশে আসিত। এই 
মকল পলায়িত ব। দলচাত পটুীজ গুভূতি জাতীয়গণ এদেশে ফিরিঙ্ি নামে পরিচিত হইত। 
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অফ্টম পরিচ্ছেদ-_স্থন্দরবনে মনুষ্যাবাস। ৬১ 


দেশে এক ভীষণ অরাজকতার স্থ্টি করিয়! “মগের মুল্লুক” করিয়া লইয়াছিল। 
স্থানান্তরে এই অত্যাচারকাহিনী বিশদভাবে বণিত হইবে। সুন্দরবনের অনেক 
স্থানে পূর্বে লৌকের বসতি ছিল। এখন আর সে বদতি নাই বটে কিন্তু বসতি- 
চিহ্নের অভাব নাই। 


--:0তেিশ 


অন্টম পরিচ্ছেদ_ স্থন্দরবনে মনুষ্যাবাস। 


দেখিয়াছি, সুন্দরবন পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। তবে ইহার 
সীমা পরিবপ্তিত হইতেছে । ইহার উত্তর ও দক্ষিণ সীম! ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া 
বাইতেছে। শ্রীযুক্ত ব্লকম্যান সাহেব টোডরমল্লের রাজন্বতাঁলিকা হইতে 
দেখাইয়াছেন যে গত ৩৪ শত বৎসরের মধ্য সুন্দরবনের উত্তর সীমার পরিবর্তন 
হয় নাই।* কারণ রাজস্বের পরিমাণ একরূপই ছিল। কিন্তু ১৫৮২ খুঃ অব 
এই রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত হইবার পর, প্রতাপাদিত্যের ছুর্জয় প্রতিভা বদ্ধিত হয়, 
এবং নব নব রাজ্যাংশ তাহার করায়ন্ত হইয়া পড়ে। যেখানে জঙ্গল কাটিয়া 
বিক্রমাদিত্যের যশোর রাজধানী প্রতিষ্টিত হয়, প্রতাপাদিত্য তাহার বহুদূর দক্ষিণে 
গিয়া ধূমঘাট পত্তনে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তজ্জন্ত উত্তরে বসন্তপুর 
হইতে দক্ষিণে ধৃমঘাট পর্যন্ত ২২২৩ মাইল দীর্ঘ এবং আড়গাঙ্গাসিয়।৷ হইতে যমুনা 
পর্য্যন্ত ১৫১৬ মাইল প্রশস্ত বিস্তৃত প্রদেশ সম্পূর্ণ জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
পূর্বদিকে চকক্রী। প্রভৃতি দ্বীপ নৌবাহিনীর আড্ডা হওয়ায় লোকালয়ে পরিণত 
হইয়াছিল। বেদকাশীতে তখন লোকের বসতি থাকায় প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বকালে সেখানে বসন্তরায় কর্তৃক মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং 
টোডরমল্লের হিসাব প্রস্তত হওয়ার পর সুন্দরবনের উত্তর মীম! যে অনেক দূর 
দক্ষিণে সরিয়! গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
আবার প্রতাপাদিত্যের পতনের পর হঠাৎ জমি নিম্ন হইয়া জলপ্লাবনে 
প্রতাপের রাজধানী প্রভৃতি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়িতে থাকে ; ক্রমে ক্রমে অধি- 
বাসীর সরিয়া সরিয়া উত্তরদিকে যাইতেছিল; এমন কি হঠাৎ দৈশিক অবস্থা 
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৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


পরিবর্তনে তাহাদিগকে টোডরমল্লের সময়ের সুন্দরবনের উত্তর সীমা হইতে 
আরও উত্তরদিকে যাইতে হইয়়াছিল। এতৎসঙ্গে আরও একটি কথা বিবেচ্য । 
রাজস্বের পরিমাঁণ ঠিক থাকিলেই, দেশের পরিমাণ ঠিক থাকে না । বিক্রমাদিত্য 
যে রাজোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজন্ব দিবেন স্থির হইয়াছিল, তাহার রাজা 
বৃদ্ধি হইলেও সে রাজন্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রতীপাদিত্যের সময় 
রাজস্ব বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্যের সীমা নান! দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে, সুন্দরবনের উত্তর সীমা! অনবরত উত্তরে দক্ষিণে 
সরিতেছে। বর্তমান সময়ে আবার দেখিতেছি, উক্ত উত্তর সীমার গতি দক্ষিণ 
দিকেই চলিয়াছে, অর্থাৎ জমি ক্রমশঃ জঙ্গলশূন্য ও শস্তোপযোগী হওয়ায় আবাদের 
সঙ্গে সঙ্গে লৌকের বসতিও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত ভইয়া পড়িতেছে। সুন্দরবনের 
উত্থান, পতন বা সীমা পরিবর্তন মানুষের কোন ইচ্ছার অধীন নহে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ভাগীরথীর মুখে ভূমিগঠন কার্ধয বহু প্রাচীন যুগ 
হইতে চলিয়া আদিতেছিল। স্ুৃতরাং সুন্দরবনের সেই পশ্চিমাংশ পূর্ববাংশ 
অপেক্ষা! অনেক দক্ষিণদিকে অগ্রবত্তী ছিল। সাগরদ্বীপ অতি পুরাতন স্থান। 
এখন পূর্ববাংশে ভূমিসঞ্চয়কার্ধ্য চলিতেছে । পশ্চিমাংশের দক্ষিণ সীমা গত 
কয়েকশত বৎসরের মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। 
হয়ত তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এ দিকে দক্ষিণৌপকুল হইতে অতল- 
স্পর্শ অধিক দূরবর্তী নহে। পূর্বদিকে কিন্ত এই দক্ষিণ সীমা অনেক অগ্রবর্তী 
হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রকুলবন্তী অনেক প্রাচীন স্থান ভিতরে পড়িয়া 
গিয়াছে। এক্ষণে পৃর্ে ও পশ্চিমে উভয়াংশে সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমা প্রায় 
একই রেখায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এ রেখা সম্ভবতঃ 'অতলম্পর্শের জন্ত আর 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। 

এই অতলম্পর্শ বর্তমান থাকিলে স্থন্দরবনের দক্ষিণ সীমা স্থির থাকিতে 
পারে বটে, কিন্ত অতলম্পশের প্রকোপে দেশে পুনরায় অবনমন সম্ভাবিত হইতে 
পারে। তাহ! হইলে উত্তর সীমা আবার উত্তরদিকে সরিবে, এবং অনেক স্থান্‌ 
হইতে মনুষ্যাবাস আবার উঠিবে। কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে অতল- 
স্পর্শ ই পলিরাশিতে পুরিয়া উঠে বা সরিয়া যায়, তাহা হইলে স্ুন্দরবনও দক্ষিণ 
দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিক্‌ হইতে লোকের বদতি 


অফটম পরিচ্ছেদ--্ন্নরবনে মনুষ্যাবা। ৬৩ 


আরও ভ্রতবেগে দক্ষিণবর্তী হইয়! সুন্দরবনকে সন্কীর্ণ করিয়া! দিতে পারে। 
তখন এই গঙ্গোপদ্বীপের এক অপূর্ব গৌরবের দিন আদিবে। হয়ত আবার 
সমুদ্রকুলে প্রসিদ্ধ নগরী ও বাঁণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

অতলম্পর্শের বয়স চারি পাঁচশত বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। 
এই সমর মধ্যে সুন্দরবন সমুদ্রদিকে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। পূর্বে সুন্দরবন 
ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; চর যত দক্ষিণদিকে রহিয়াছে, বনও 
তত সরিয়া গিয়াছে এবং উত্তরাংশে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে । এই উন্নত ভূভাগে 
শস্তের ক্ষেত্র ও লোকের বসতি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে সুন্দরবনের 
অগ্রবর্তিতার সঙ্গে সঙ্গে লৌকের বনতিও তত সরিয়া গিয়াছে। আজ যেখানে 
বসতি, পুর্ব তথায় সুন্দরবন ছিল; আজ যেখানে স্ুন্মরবন, ক্রমে সেখানে 
বসতি হইবারই সম্ভাবনা । সুন্দরবন একস্থানেও কোন দিন থাকে নাই, 
সুন্দরবনের অবস্থাও চিরদিন একরূপ ছিল না। যশোহর-খুল্নার নিয়স্থিত 
ভূপঞ্জরের অবস্থা হইতে আমরা পূর্বে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। স্থৃতরাং 
সুন্দরবনে যে পূর্বে বলতি ছিল না, এরূপ কল্পনা করা সমীচীন নহে। 

সুন্দরবনে মন্গুষোের বসতি ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে ২টি মত আছে। প্রথম 
মত, দেশীয়দিগের মত। তদন্ুসারে সুন্দরবনে পুর্বে বসতি ছিল, সুন্দর 
নগরীসমূহ ছিল; বছুকারণে প্র সকল নষ্ট হইয়াছে। আমর! এই 
মতের পরিপোষক এবং তাহার অনেকগুলি কারণের বিষয় পূর্বাধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় মত, বৈদেশিক মত। তদনুসারে সুন্দরবন কখনও সুন্দর 
বাসভূমি ছিল না। কখনও কখনও ছুঃসাহদিক লোকে ইহার আবাদ করিতে 
বা! বসতি পত্তন করিতে অনর্থক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্ত কখনও ইহার ভাল 
অবস্থা ছিল না ।* বিভারিজ, ব্লকম্যান প্রসৃতি প্রসিদ্ধ পপ্ডিতবর্গ এই মতাবলম্বী । 
বিভারিজ সাহেব এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা! করিয়াছেন। তিনি স্বীয় মতের 
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৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


পরিপোষণ জন্ত যে সকল কাঁরণ উথাপিত করিয়াছেন, আমরা প্রথমতঃ সেই 


গুলির সমালোচনা করিয়া পরে আমাদের মত স্থাপন জন্য বিবিধ চাক্ষ্ষ প্রমাণ 
উপস্থাপিত করিতেছি। 

প্রথমতঃ হ্ুনদরবনের পূর্বাংশে বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার মধ্যে সন্দীপ 
ও আরও কয়েকটি দ্বীপ আছে। এই সকল দ্বীপে প্রাচীনকালে বহুপরিমাঁণ 
লবণ উৎপন্ন হইত। ডু জারিকের বিবরণীতে দেখা যায় এই দ্বীপ সমগ্র বঙ্গে 
লবণ সরবরাহ করিতে পারিত।»* লবণের উৎপাদন জন্ত যথেষ্ট কাষ্টের প্রয়োজন । 
সুতরাং সন্দীপে যথেষ্ট জঙ্গল ছিল। 

সন্দীপে জঙ্গল থাকিতে পারে। জনাকীর্ণ সন্দীপে এখনও স্থানে স্থানে 
জঙ্গল আছে। কিন্তু তদ্দার! সপ্রমাণ হয় না বে সন্দীপে বসতি নাই। বসতি 
না থাকিলেই বা লবণ প্রস্ত করিত কে ? ডু জারিকই বলিতেছেন যে সন্দ্ীপে 
যে লবণ প্রস্তত হইত তাহা বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িত, এবং প্গীজ আধিপত্যের 
সময়েও তথা হইতে ছুইশতের অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া বিদেশে 
প্রেরিত হইত। যাহার! উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করিয়া স্বকীয় জাহাজে বিদেশে 
প্রেরণ করিত, তাহার! অসভ্য নহে। সন্দীপ বা স্বর্ণবীপ অতি প্রাচীন স্থান। 
প্রবাদ এই, বঙ্গেশ্বর আদিশুরের নবম পুক্র বিশ্বস্তরশূর চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে 
প্রত্যাগমনকালে এখানে বারাহী দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। তাহারই 
অধস্তন বংশধর লক্ষণ মাঁণিক্য নোয়াখালীর অন্তর্গত ভূলুয়ায় রাজ্যস্থাপন করিয়া 
বারভুঞর অন্যতম হইয়াছিলেন। সন্দীপের অধিকার লইয্বা মগ, পটুগীজ 
ও ভূঞারাজগণের সহিত বহু যুগ ধরিয়া সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সন্দীপে হুর্গ ছিল, 
উহার কয়েকটির ভগ্নাবশেষ আমর! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সন্দ্বীপের 
সাগরবেলা৷ অন্ততঃ ১৫1১৬ বার বিখ্যাত জলযুদ্ধ সমূহের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া 
বক্তরঞ্জিত হইয়াছে । সে দীর্ঘ কাহিনী এখানে বক্তব্য নহে। + 
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এই পুস্তকের ৩২তম অধ্যায়ে সন্দীপের বিবরণ আছে। উহার অনুবাদের জন্য প্রীযুক্ত 
নিখিলন।ধ রায়ের “প্রতাপা দিত”, ৪৪৭ পৃষ্ট। প্রষ্টবা। 

1 যুক্ত যছুনাথ সরকার এম্‌. এ প্রীত *শেণাদ্বীপের বিবরণ'-প্নবনুর/ পঞ্জিকা, 
মা ১৩১২। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ-_স্থন্দরবনে মনুষ্যাবাস। ৬৫ 


১৫৬৯ খুষ্টান্দে সীজর ফ্রেডারিক নামক এক জন ভিনীসীয় ভ্রমণকারী 
ভীষণ ঝটিকায় সন্দ্ীপের কুলে নিক্ষিপ্ত হন। তাহার বর্ণনা হইতে জানা যায় 
যে সন্দীপ পৃথিবীর মধ্যে একটি সাতিশয় উর্বর স্থান। ইহা শন্থক্ষেত্রে পূর্ণ 
এবং ঘনসন্নিবেশে লোকাকীর্ণ। এখান হইতে প্রতি বৎসর ছুই শত জাহাজ 
লবণ বোঝাই হইস্সা বিদেশে যাঁয়। এতদ্দেশে জাহাজ নির্মাণের উপাদান এত 
অধিক যে তুর্ক স্থলতান আলেকজেন্রিয়া অপেক্ষা এখান হইতে জাহাজ নির্মাণ 
করিয়া লওয়া স্থলভ মনে করিয়াছিলেন।* যে স্থানের এইরূপ প্রতিপত্তি 
সদূর ইউরোপেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যে সুন্দরবনের অসভ্য জাতির আবাস 
স্থান, এরূপ বলা! যাঁয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, মিশনরী র্যালফ. ফিচ. (7২511 710) যখন ১৫৮৬ খুষ্টাব্কে 
বাকৃলা পরিদর্শন করেন, তখন এ দেশকে উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন। 
কিন্তু বিভারিজ সাহেৰ তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই? কারণ তিনি পূর্ববর্তী 
বংসরে বরিশালে যে ঝটিকা ও প্লাবন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা দিতে 
ভূলিম্তাছিলেন। 

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লা অঞ্চলে ভীষণ ঝটিকা হইয়াছিল, এবং ২১ বৎসরে 
তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ তাহার প্রসঙ্গ 
উল্লিখিত হয় নাই বলিয়াই বৃদ্ধ ধর্প্রচারকের বর্ণনায় অপ্রত্যয় করা সঙ্গত হয় 
নাই। কিন্তু এম্থলে অবিশ্বীন করিলেও মিশনরী যেখানে এ দেশের লোক 
প্রায় উলঙ্গ এবং তাহার! কেবলমাত্র কটাতে সামান্য একটু কাপড় পরিধান করে, 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে কিন্তু মিশনরীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, 
মহামতি বিভারিজ এদেশীয় লোককে অসত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শীতপ্রধান 
পাশ্চাত্য দেশীয় লোকে আমাদের মত গ্রীক্বপ্রধান দেশের লোকের বন্ত্রব্যবহার 
দেখিয়া, এখনও এদেশীয় লোককে উলঙ্গ বলিয্বা থাকেন। প্রত্যেকেই নিজের 
অবস্থাকে আদর্শ করিয়া! লয় । কিন্তু সব দেশে সব আদর্শ খাটে না। আমরা 
লাপল্যাণ্ডের লোকের চর্ম্সাজ দেখিয়! যেরূপ বিন্মিত হুই, তাহারাও আমাদের 
দেশের বন্ধান্সতা দেখিয়া সমভাবে বিস্মিত হয়। আবার বিভারিজ বাক্লাকে 
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৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


সুন্দরবনের অন্তভূক্তি ধরেন নাই। কিন্তু ইতিহাঁসে দেখা যায় দন্ুজমর্দন 
নবোখিত সমুদ্রকূলসপ্জাত দ্বীপে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন * এবং সে 
রাজ্য সভ্যতামণ্ডিত ছিল। সুতরাং সুন্দরবনের পূর্বাংশ যে এক সময়ে 
_সভ্যতান্পর্থী জাতির ক্রীড়া ক্ষেত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তৃতীয়ত, বাখরগঞ্জের অন্তর্ত ইদিলপুরের তামর-শাসনে এক ণচগুভণ” 
নামক অসভ্য জাতির উল্লেখ দেখ! যায়। উহাতে এতদঞ্চলে যে সভ্যতা ছিল, 
এমন প্রমাণ হয় নাঁ। এ কথার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে বিস্তৃত 
সুন্মরবনের কোন কোণে অসভ্য জাতির বাস থাকিলেই এরূপ ধারণী করা 
উচিত নহে যে, এতদঞ্চলে কোন সভযজাতির বাস ছিল না'। ইদ্দিলপুরে যখন 
অসভাজাতির বসতি ছিল, তখনই যে কপোতাক্ষ কুলে, বিস্তীর্ণ যশোহর রাজ্যে, 
সমৃদ্ধ অবস্থার বিকাঁশ থাকিতে পারে না, এমন নহে। বাবু প্রতাপচন্ত্র ঘোষ 
এই চণ্ডতওজাতিকে লবণ প্রস্ততকারী মোলঙ্গীদিগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 
সমুদ্রকূলে লবণ হয়, উহী প্রস্তত করিবার ভার অপেক্ষাকৃত অপভ্য শ্রমজীবীর 
উপর থাকা অসম্ভব নহে। তদ্বারা প্রমাণিত হয় না যে নিকটে সভ্যতর জাতি 
ছিল না। 

চতুর্থত% ১৫৯৯ ও ১৬০ খৃষ্টাব্দে জেন্গইট মিশনরীগণ বাক্‌লা হইতে 
প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে যাইবার পথের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উহা 
জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবনের পথ বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং এ প্রদেশ জঙ্গলাকীর্ণ 
ছিল এবং তথায় কোন লোকের বসতি ছিল না। এ কথারও উত্তরে ,বলা 
যাইতে পারে যে স্থন্দরবনের সব স্থানে একই সময়ে সমৃদ্ধ পল্লী বা বিস্তৃত বসতি 
কোনকালে ছিল না? থাকিতেও পারে না এবং গে কথা লইয়া কেহ বাঁদানুবাঁদও 
করে না। কিন্তু তাই বলিয়া সুন্দরবনে লোকের বসতি ছিল না, এক্‌প 
একটা সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। মিশনরী সাহেবেরা কোন্‌ 





*'গোঁড়দেশং পরিত্যাজ্য জগাম সমুদ্রকুলং 
তস্থাধত্র নবোশখিতং সমুদ্রকুলসপ্জ।তং 
স্বীপমেকং হুবিস্ত তং দানা বৃক্ষোপশোভিতম্‌ ॥* 
কটুভট্রকৃত অপ্রকপিত "দেব বংশ" পু'খি। 
1 0.8, 5. ট, (7868). 


অফম পরিচ্ছেদ সুন্দরবনে মনুষ্যাবাস। ঙ৭ 


পথে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তাহারা একেবারে 
বাহিরের নদদীপথে আমিতে পারেন। সে পথে তখনও বসতি স্থাপিত হয় নাই। 
যে পথে তখন সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গের নৌকা আসিত, সে পথে আঁসিলে মিশনরী- 
গণ পথে আর কোনও স্থান না দেখুন, খলিফাতাবাদ, পাণিঘাট, চকণ্রী, বুড়র" 
তলা! প্রভৃতি স্থান দেখিয়া আসিতে পারিতেন। 

স্ুনরবনে চিরদিন বসতি হইতে পারে নাই। এক সময় হয়ত সুন্দরবন 
উঠিয়াছে, ছুই তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত উহার আবাদ ও বদতি স্থাপন কার্ধ্য 
চলিয়াছে ; পরে হঠাৎ পুনরায় উহা! বিয়া গিয়াছে, আবার জঙ্গল জন্মিয়াছে। 
এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে আবার অনেক দিন লাগিয়াছে। কেহ অনুমান 
করিতে পারেন যে, মিশনরীগণ এইরূপ কোন পতনের যুগে আসিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহা বিশ্বাস হয় না; কারণ তাহাদের আগমনের অব্যবহিত পুর্ব্বে সমস্ত 
দক্ষিণ বনে যেখানে সেখানে নদীর মোহানায় প্রতাপাদিত্যের কীতিহন্দ্য-সমূহ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাগরদীপে, ধূমঘাটে, বেদকাশী বা চকশ্রীতে এবং 
আরও কত স্থানে প্রতাপাদিত্যের যে দুর্গ ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পরে 
প্রদত্ত হইবে। সে সকল ছুর্গ ব্যতীত অন্য নানাবিধ কীর্তিচিহও সুন্বরবনের 
নানা স্থানে নানা ভাবে বর্তমান রহিয়াছে । কোথায়ও ভগ্ন অট্রালিকা, প্রাচীরের 
ভগ্রাবশেষ, ইষ্টকন্ত,প, পুকুর ঝা রাস্তার অংশবিশেষ, পুকুরের বীধা ঘাট, 
পরিচিত গ্রাম্য বৃক্ষ, মাটার টিপি বা ভিট্রা, মনুষ্যব্যবহৃত মৃন্ময় পাত্রাদি বা তাহার 
ভগ্নাংশ প্রভৃতি নানা স্থানে ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে দর্শকমাত্রকে চমকিত 
করে। ইঠ্টক গৃহ পাইলে ব্যাত্রে আশ্রয় লয়, পুকুরের পার্থে শুকর থাকে, 
উচ্চ ভিট্রার উপর গাব বা জাম গাছের ছায়ায় হরিণে বিশ্রীম লাভ করে ও 
তাহাদের লোভে ব্যাপ্র আসে এবং ই্টক্তূপে বনের কাল সর্পে বাসা করে। 
সুতরাং সাধারণতঃ জলমগ্ন অরণ্যতাগ অপেক্ষা! উচ্চ কীত্তিস্থান সমূহ অধিকতর 
বিপজ্জনক । 

সুন্দরবনের সমস্ত স্থান দেখা এক জীবনের কাজ নহে। বিশেষতঃ 
দক্ষিণাংশে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা মানুষের অগম্য এবং বনবিভাগীয় 
শাসনের বহিভূতি। সে সবস্থানে জমি এত নিয়, বন এত নিবিড় এবং গার্ববর্তী 
নদী সমূহ এত বহবিজ্ৃত ও তরঙ্গ-ন্কুল যে, সে সকল স্থানের পথও অঙজানিত 


৬৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


বলিয়া! শিকারীরাঁও সে দিকে যায় না। সমুদ্রের দিক্‌ হইতে এ সব স্থান 
নিকটবর্তী বলা! যায়, কিন্ত সে দিক্‌ হইতে স্টীমার লইয়া নয়ন চরিতার্থ করিবার 
অভিলায়ে এই বনে ভ্রমণ করিবার প্রবৃত্তি ঝা সুযোগ অতি অন্ন লোকেরই হইতে 
পারে। সাধারণতঃ সেখানে শ্রিকারী যায় না, কাঠুরিয়া যায় না, স্ৃতরাং সে 
প্রদেশের সংবাঁদ সংগ্রহ করা অতীব কঠিন। সুন্দরবনের এই অজানিত 
প্রদেশ পরার হইতে পারিলে সমুদ্রের কুলে যাওয়া! যায়) তখন সেই তরঙ্কাহত 
বেলা-ভূমির অপূর্ব দৃণ্তে মানবমাত্রের চিত্ত পুলকিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নানা স্থানে বিভিন্ন দেশীয় মতগ্ত-ব্যবসারিগণের অসংখ্য আবাস-শ্রেণী দেখিয়া 
বিস্মিত হইতে হয়। 

পরের মুখের কথা শুনিয়া কোনও স্থানেরই বিশেষ বিবরণ দেওয়া যায় না, 
বিশেষতঃ সুন্দরবনের |. সেখানে যাহারা সর্বদা যাতায়াত করে, তাহার! নিরক্ষর 
কাঠুরিয়া। তাহারা কোন স্থানই চক্ষু লইয়া দেখে না। যাহা দেখে, তাহাও 
এত অতিরঞ্জিত করিয়া, অসম্ভব কথায় ও অপদেবতাঁর গল্পে পূর্ণ করিয়া বলে 
যে, তাহাদের কথা বিশ্বাম করা অতীব কঠিন। সুন্দরবন এক মন্ত্র-তন্ত্রময় রাজ্য ) 
কাষ্ঠদেবতা, বনদেবতা, বনবিবি এ দেশের রাজ্োশ্বরী ; গাজী কালুর কথা, 
চম্পাবতীর কথা, পাঁচগীরের কথা, এমন কত উপকথায় যে এ অঞ্চলের ইতি- 
কথা৷ বিষমভাঁবে বিজড়িত, তাহা বলিবার নহে । সহিষুতা রক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে 
নান অবান্তর ও অবাস্তব কথায় অবিরত “£” দিতে ন! পারিলে সত্য মিথ্যা 
'কোন গল্পই শুনিতে পারা যায় না । সংযত শ্রোতাকে বহু কথা শুনিয়৷ অবশেষে 
তুষরাশির মধ্য হইতে তওুলকণা সংগ্রহের মত, বহুকষ্টে কিছু কিছু সাঁর সংগ্রহ 
করিতে হয়। অনেকস্থলে আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইয়াছে । তবে সেভাবে 
যে তথ্য পাইয়াছি স্বচক্ষে পরীক্ষা না করিয়! তাহা লিপিবদ্ধ করি নাই। আমরা 
যে সকল তথ্য প্রকাশ করিব, তাহার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখিবার ফল, অবশিষ্ট 
বিশেষ সতর্কতার সহিত বিশ্বস্ত শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত। 
প্রকাশিত বিবরণী পর্যাপ্ত নহে সত্য, কিন্তু তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সনদে. 
করিবার কোন কারণ নাই। 3 

পূর্বে বলিয়াছি আমাদের বিশ্বীস এই যে সুন্দরবনে দীর্ঘকালব্যাপী বরসৃতি 
ছিল। লে বসতির চিন এখনও আছে। জুন্দরবনের এক গৌরবের দন ছি, ৃ 


অফটম পরিচ্ছেদ-_শ্থন্দরবনে মনুষ্যাবাস। ৬৯ 


তাহার নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তবে সমগ্রবনে বা তাহার প্রান্ততাগে 
কোথায় কোন্‌ কীন্তি আছে, তাহা সমস্ত বিবৃত কর! একগ্রকার দুঃসাধ্য । যতদুর 
সম্ভব, আমরা পশ্চিমদিক্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি কীর্ভিচিহের সংবাদ 
প্রদান করিতেছি। সাগরদ্বীপে ২১টি প্রাচীন মন্দির বর্তমান আছে। 
উত্তরে হাতিয়াগড় অতি পুরাতন স্থান। বৌদ্ধযুগে হাতিয়াগড়ে একটি প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধ বিহার ছিল। সমতটে-_-চীনদেশীয় ভ্রমণকারী যে সকল বিহার দেখিয়া- 
ছিলেন, সম্ভবতঃ ইহা তাহাদের অন্তম। এখানকার অন্বুলিঙ্গ শিব ইহার 
প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে । ধনপতি সদাগর “হাতে ঘরে” অম্ুলিঙ্গ ও নীল- 
মাঁপবের পূজা করিয়াছিলেন। * হাতিয়াগড়ের পূর্বে মণিনদী, পশ্চিমে (২৬ নং 
লাটে) রায়দীঘি ও কঙ্কণদীধি নামে দুইটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ প্রকাঁও জলাশয় 
এখনও বর্তমান আছে। + উহাদের পূর্ব পার্খে (১১৬ নং লাটে) প্রসিদ্ধ 
জটার দেউল। ইহা একটি উত্ঙ্গ মন্দির) ৫০1৬, হাত উচ্চ হইবে, বহুদুরে 
নদী হইতে দেখা যায়। ইহা কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, জান! 
যায় না। ইহা! প্রতাপাদিত্যের আমলের কোন জযন্তস্ত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
হয়। ইহা হইতে পূর্বোত্তর কোণে কিছু দূরে পরাণবন্থুর খাল। এই খাল 
মাতলানদী হইতে বিদ্যা নদীতে মিশিয়াছে। এই খালের দক্ষিণে ১২৭নং লাট। 
তন্মধ্যে খালের ধারে পবিরিষ্ির মন্দির” নামে এক বৃহৎ ইষ্টকস্তূপ আছে। 
খালের উত্তরপারে ১২৮নং লাটের মধ্যে একটি স্থানকে “ভারতগড়” বলে। সেই 
গড় বাঁ দুর্গ পরিখাবেষ্টিত ছিল, স্থানে স্থানে তাহীর ইষ্টকপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ 
আছে। খাল হইতে ৭৮ শত হস্ত দূরে একটি প্রক্ষাণ্ড ইষ্টকস্ত,প এখনও ভরত- 
রাজার মন্দির বলিয়া কথিত হয়। পুরাকালে স্ুন্দরবনপ্রদেশে ভরত নামে 
একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, নানাস্থানে তাহার পরিচ় পাওয়া যায়। খুল্না 
জেলার দৌলতপুর হইতে ১২৯৩ মাইল দক্ষিণে তদ্রনদের কুলে যে প্রকাণ্ড 
ই্টকন্তূপ এখনও িরতরাজার দেউল” বলিয়া কথিত হয়, যে স্থানের নাম এখনও 





ক কবিকন্থণ চণ্ডী, ২*২ পৃঃ (খলাহাবাদ সংস্থর৭)। 

£ হুনরবন জরিপ করিয়া! ইংয়াজ আমলে যে মাপ প্রস্তুত কর! হর, তাঁছাতে উহাকে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়, এক একটি অংশে এক একটি নম্বর দেওঃ। হইয়াছে। এই 
অংশকে 1.0 ব| লাট বলে। হ্বশ্গরবনের মাপে এই লাট নর আছে । 


৭৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


ভরতভায়না, এবং নিকটবর্তী গোরীঘোনা গ্রামে একটি ইষ্টকময় স্থানকে এখনও 
যে তরতরাজার বাটা বলিয়া গন্ন আছে, সে ভরতরাজার সহিত এই ভরতরাজার 
কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা কে বলিবে? 

মাতলা বা ক্যানিং সহর হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া মাতলানদীর পূর্ববাংশে ১২৯ 
নং লাটে, হাড়ভাঙ্গ! আবাঁদে ২০২২ বিঘা পরিমিত এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। 
উহার পূর্বদিকে ১৩০নং লাটে একটা ছোট পোস্তবাধা * পুকুর আছে, উহাকে 
“গলায় দড়িয়ার” পুকুর বলে। ১৮৫০ খুষ্টাব্ের পূর্ব রেভারেওড লং সাহেব 
মাতলার অনতি দূরে টার্ডা (1518) নামক একটি বড় পটুণীজ বন্দর দেখিয়া- 
ছিলেন। কলিকাতা পূর্বে উহাই ভাহাদের প্রধান বন্দর ছিল। এখন উহার 
কোন ভগ্নাবশেষ নাই । + 

মাতলা হইতে সোজা উত্তরে গেলে বালাওা পরগণায় প্রাচীন বালাগডা নগরের 
একটু উত্তরে হাড়োয়া! নামক স্থানে পীর গোরার্টাদ বা গোরাই গাজির সমাধি- 
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁড়োয়ার বাৎসরিক মেল বিখ্যাত। বালাও! 
কমতি পুরাতন স্থান। এখানে বঙ্গের পঞ্চবিভাগের অন্যতম বাগৃড়ী বা বাল- 
বন্পভীর প্রধান নগরী ছিল বলিয়! বোধ হয়। 

কালীগঞ্জের সন্সিকটবর্তী গড় মুকুন্দপুরের অপর পাঁরে অর্থাৎ কালিনদী নদীর 
পশ্চিম পারে, ১০১নং লাটে বাকৃড়া নামক স্থানে মৃত্তিকার নিয়ে শিবলিঙ্গ ও. 
মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়। গিয়াছে। ইহার উত্তরে যশোহরের প্রথম জজ- 
ম্যাজিষ্টেট হেস্কেল সাহেব স্বীয় নামে হেস্কেলগঞ্জ (হিস্কুলগঞ্জ ) নাম দিয়া, সুন্দরবন 
আবাদের জন্য একটি প্রধান নগর স্থাপন করেন। তাহার উত্তরাংশে বাঙ্গাল- 
গাঁড়া নামক স্থানে যে এক সময়ে বহুলোকের বাস ছিল, তাহার প্ররুষ্ট পরিচয় 





* যে পুকুরের খাছের চতুংপার্থ ইষ্টকপ্রাচীর দ্বার! সবরক্ষিত, তাঁহাকে গোল্তবীধ! পুকুর 
বলে। 
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রহিয়নাছে। বীক্ড়ার পূর্ব্পারে ডামরেলীর বিখ্যাত নবরত্ত মন্দির দণ্ডায়মান 
আছে এবং পার্থ দ্বাদশ শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। * 

যমুনা ও ইচ্ছামতীর মধ্যস্থলে ১৬৫ নং লাটে ধুমঘাট। ইহাতে ১০১৫ 
মাইল ব্যাপিয়া সর্বত্র নানাবিধ কীন্তিকলাঁপের চিহ্ন আছে। ইহার উত্তর প্রান্তে 
যশোর নগর, ছুর্গ ও ৬যশোরেশ্বরীর মন্দির এবং দক্ষিণ প্রান্তে ধূমঘাট দুর্গ ছিল। 
মধ্যবন্তী সমস্ত ভূভাগে এক বিপুল নগরীর ভগ্াবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। 
এই রাজধানীর উপনগর পূর্বদিকে বর্তমান তেরকাঠির জঙ্গল পর্যান্ত 
বিস্তৃত ছিল। 

খোলপেটুরা ও কদমতলীর মধ্যবর্তী ১৬৯ নং লাটে তেরকাঠি বা তেজকাঠি 
অতি ভীষণ জঙ্গল। উহার পূর্বসীমাবর্তী খোলপেটুয়া ও চুণার গাঙ্গ হইতে 
তেরকাঠির খাল, নৈহাটির খাল, নৈহাটির দোয়ানিয়া, 1 মোড়লখালি, ও 
পোদখালি প্রস্ৃতি কতকগুলি খাল ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এইদব 
খাল দিয় ভিতরে প্রবেশ করিলে যে বহু বদতিচি্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা আমরা 
স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছি। সম্ভবতঃ তিওর ও পোদ জাতীয় নিয়সশ্রেণীর লোকেরা 
প্রথমতঃ এস্থান আবাদ করিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহা! হইতে তেরকাঠি বা 
তিওর কাঠি এবং পোদথালি প্রভৃতি নাম হইয়াছে । জঙ্গলের ভিতর বনু 
সংখ্যক উচ্চ ভিটা, মৃৎপাত্রের ভগ্াংশ, এবং বটগাছ, পিস্তরাজ (রয়না) গাছ, 
দোণাইল গাছ, সাড়া, বনলেবু, ক্ষুদেজাম, আমভুম, সঁটি বা আমআদা, দাীতন 
(আশ সেওড়া ), পিঠানী, ছালানী ( পেত্নীচিড়ে )» নিম, কুঁচ, দয়ারগুড়া 
লতা, খড়বন, স্থানে স্থানে পরিষ্কার দুর্বধাবন, ছুই একটি বকুল «এবং লক্ষ লক্ষ 
গাব্গাছ দেখা যায়। এ বন সর্বত্রই খুব উচ্চ, জৌয়ারের জল উঠিতে পারে না, 
সুন্দরী বৃক্ষ কম, কিন্তু জঙ্গল বড় নিবিড় ও অত্যন্ত ছুর্সম। ছুই একখানি 
হ্টকথও নানাস্থানে দেখা যায়, এবং ২১ স্থানে ক্ষুদ্র ইস্টকম্তপও দেখিতে 
খাওয়া গিয়াছিল। পোঁদখালির পশ্চিমে দীঘি ও দালান আছে। পশ্চিম দিক্‌ 





* ডামরেলীর মন্দির এবং কালীগঞ্জ হইতে ধূমঘ।ট দুর্গ পরধান্ত প্রতাপাদিতোর বে অসংখা 
শীর্তিচিহ এখনও বর্তমান আছে, তাঁহার বিশেষ বিবরণ প্রতাপাদিতা প্রসঙ্গে ষ্টব্য। 
1 যে খালের ছুইদিক্‌ হইতে জোয়ার ভাট। হয়, তাগাকে দে।য়ানিয়! খাল বলে। 


৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


হইতে রাস্তার পরিষ্কার চিহ্ন পাওয়া যায় এবং সেদিকে একটি গুশ্বজওয়ালা 
মন্জিদের ভগ্মীবশেষ আছে। 

ইচ্ছামতী বা কদমতলী দক্ষিণে গিয়া আড়াই বাকীর মোহান! পাঁর হইয়া, 
মালঞ্চ নাম ধারণ করিয়াছে । মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়া নদীর মাঝে হরিখালি 
নামক একটি সুদীর্ঘ খাল উভরকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই হরিখালির দক্ষিণ- 
তীরে এক স্থানে ১৭৯ নং লাটে নদীর গায়ে ভগ্ন বাটার প্রাচীর আছে। সম্ভবতঃ 
তথায় লবণের কারখানা ছিল। হরিখালি হইতে দক্ষিণ দিকে একটি পাশখালির 
পার্থ একটু দূরে এক প্রকাণ্ড ভগ্ন বাটার প্রাচীরাদি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ৪৫ 
বতসর পুর্বে গুরুচরণ দাস নামক এক মন্যাী এই ভগ্ন বাটাতে আসিয়া আশ্রয় 
লইয়! সাধন ভজন করিতেন। ইনি পূর্বের কিছুদিন তেরকাটির জঙ্গলে ছিলেন। 
সেখানে একটি খালের কুলে যেস্থানে তিনি বৃক্ষতলে আশ্রম নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
তাহাও আমর! দেখিয়াছি । তিনি অনেকদিন ব্যাপ্রসঙ্কুল হরিখাঁলির জঙ্গলে 
ছিলেন, এবং জাঁনি না কি কৌশলে বা সাধনবলে ব্যাপ্রের করাল গ্রাস হইতে আম্ম- 
রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরভাগাক্রমে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা 
হরিখালির জঙ্গলে বাইবাঁর কিছুদিন পুর্বে তাহাকে এক ভীষণ ব্যাপ্বের উদরসাৎ 
হইতে হইয়াছিল। মালঞ্চ নদী যেখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে, তাহার পশ্চিম 
ধারে রায় মঙ্গল মোহানার সন্নিকটে ১৮৭ নং লাটে ইষ্টকগৃহের ভগ্মাবশেষ 
আছে। মালঞ্চের পূর্ব পার্থ টিপনের মাদিয়া (দ্বীপ-)। তাহার পূর্বে সেজি- 
থালি নদী। এই সেজিখাঁলির পুর্বতীরে ১৮৮ নং লাটে কাণীয়াডাঙ্গা নামক 
স্থানে বড় জামগাছ ও পুঞ্জীর্ত ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে। 

মালঞ্চ হইতে আড়াইব্বাকী নামক এক স্বৃহৎ দৌয়ানিয়। আড়পাঙ্গাসিয়ার 
মিশিয়াছে। এই আড়াইবাকীর উত্তরাংশে প্রতাপাদিত্যের ধূমঘাট ছূর্গ ছিল। 
তাহারই সন্নিকটে ১৭৩ নং লাটে নৌসেনাপতির বাদ-গৃহাদি ছিল। উহার 
বিলুপ্ত ভগ্রচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। আড়পাঙ্গাসিয়া দিয়া উত্তর দিকে আসিলে 
খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষের সঙ্গম স্থলে পতিত হওয়া যাঁয়। এই খোল- 
পেটুয়া ও কপোতাক্ষের মধাব্তী স্থানে প্রতাপনগর ও গড় কমলপুর। 
কমলপুরে প্রতাপাদিত্যের একটি প্রধান দুর্গ ছিল। উহার উত্তরে এখনও এক 
প্রকাণ্ড মৃত্তিকার গড় আছে, তাহার পার্থে থোলপেটুয়! নদীর ধারে একটি 
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পুরাতন পুষ্করিণী। এ পুষ্করিণীর জল অতি মিষ্ট। এখন সুন্দর বনের কোঁন 
কোন স্থানে শাসনকেন্ত্র (০০০১০) স্থাপন করিয়া, দেখানে আফিস ও কর্মচারি- 
গণের বাসস্থান স্থির করিতে গিয়া, পানীয় জলের জন্ পুষ্করিণী খনন করিবার 
চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোথাও পুষ্করিণীতে ভাল জল হয় না । অথচ উপরোক্ত 
পুদ্ধরিণীতে উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যাইতেছে; বহুদূর হইতে লোক আসিয়া এ 
পুকুর হইতে জল লয় । গ্রীষ্মকালে লোকে নৌকায় করিয়া জল লইয়া যায়। 
এইরূপে চাদখালির হেসঙ্কেল পুষ্করিণী, বেদকাশীর দীঘি, আমাদির কালিকা 
দীঘি প্রভৃতি প্রাচীন জলাশরগুলির জল সুমিষ্ট । ইহা হইতে ছুইটি অনু- 
মান হয়) সম্ভবতঃ (১) সুন্দর বনের মৃত্তিকারই সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে, (২) অথবা তখন লোকে পরীক্ষা করিয়া স্থান দেখিয়া পুক্করিণী খনন 
করিত। এই দ্বিতীয় অন্থুমান ঠিক নহে; কারণ বহুস্থানে লোকের বসতি চিহ্ন 
পাওয়া যাইতেছে; পানীয় জলের ব্যবস্থা না হইলে বসতি হয় না? প্রর্কত 
পক্ষে যেখানে লোকের বদতিছিল, সে খানেই পুষ্করিণীর অস্তিত্বের প্রমাণ আছে, 
সুতরাং সুন্দরবনের সাধারণ অবস্থা-বৈপরীত্য ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। 
প্রতাপ নগর হইতে উত্তরে ভালুকা পরগণার মধ্যে বিছট নামক গ্রাম। 
এখানে খোলপেটুয়! নদীর উপরই একটি প্রকাণ্ড ডক (০০০) বা জাহাজ- 
নির্মাণস্থান রহিয়াছে । এই জাহাজ ঘাটা কোন্কালে কাহার দ্বারা খনিত 
হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ছুইপার্থে ছুইটি ১০১২ হাত উচ্চ 
স্ুবিস্থৃত মাটার টিপি এবং মধ্যস্থলে নদীর সহিত সম্মিলিত খাত রহিয়াছে।, 
মাটীর টিপি ছুইটির দৈর্ঘ্য এখনও প্রায় ১২৫০ ফুট আছে। এই ডকের ভিতর 
উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে একটি ৩* হাত প্রশস্ত রাস্তা প্রায় একমাইল দূরবর্তী 
“্বাণিয়াপুকুর” নামক একটি ৯ বিঘা জলাশয়যুক্ত দীঘির কুল পধ্যন্ত গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ এখানে বণিক্‌ বা সওদাগর জাতীয় ব্যবসায়িগণের নিবাস ছিল এবং ডকে 
তাহাদের জাহাজ নিম্াণ হইত। পুকুরের সন্নিকটে কয়েক স্থানে ইঞ্টকের চিহ্ন 
পাওয়া যায়। ডকের ভিতর হইতে যে খাল বাহির হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ 
তাহার মধ্যে এককালে নানাজাতীয় তরণী সঙ্জীতৃত থাকিত। এই খালের নাম 
কুমারখালি। পার্থ ডকের উত্তরপূর্ব পাহাড়ের নিয়ে বহুদূর পর্য্যস্ত রাশীকৃত 
চাড়া বা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশদ্বার| কুস্তকারদিগের বাড়ীর পরিচয় আছে। এই 
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বিছট অতি পুরাতন স্থান; ইহারই সন্নিকটে বাস্ুদেবপুরে দশ্থজমর্দনের মুদ্রা 
পাইয়াছিলাম। প্রতাপনগর হইতে পূর্বদিকে কপোতাক্ষ পার হইলে বর্তমান 
২১২ নং লাটের ভিতর গাদিগুমা ও দমদমা ছিল। প্রতাপাদিত্যের কপোতাক্ষ 
দুর্গের প্রমক্গে উহার বিষয় আলোচনা করা যাইবে। 

উত্ক দৃমদম। প্রস্ততি স্থান হইতে দক্ষিণ মুখে গিয়া কাশীখাল পার হইলে, 
বর্তমান ২১১ নং লাটে পড়িতে হয়; স্থানে কপোতাক্ষের পুর্বপারে সুবিদিত 
বেদকাণী আবাদ। ইহা অতি পুরাতন স্থান। এখানে একটি স্ুবিস্তৃত 
দীঘি আছে; দীঘিটি পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ) দৈর্ঘ্য ৭০০ হাত এবং প্রস্থ 
৪০০ হাতের অধিক হইবে। দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি 
ইটে গাথা মঞ্চে ৬কালীর স্থান আছে এবং তাহার পার্শে খালাদ খা পীরের 
আস্তানা । এজন্ঠ জলাশয়টির নাম হইয়াছে _-“কাঁলী-খালাস খা” দীঘি। 
সম্তবতঃ পাঠান আমলে খালাঁদ খা নামক জনৈক মুসলমান সাধু বা পীর এখানে 
আসিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং দীঘি তিনি খনন করেন। মোগল আমলে বা 
প্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে । দীঘিটির 
জল খুব ভাল; ইহার উপরে এমন দামদল জন্মিয়াছে যে, শীতকালে মানুষে 
্বচ্ছনে উহার উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে। দীঘির উত্তরপূর্ব্ব কোণে 
কিছুদূরে একটি প্রকাণ্ড বাঁটার ভগ্মাবশেষ রহিয়াছে। এখনও উহার ঝেষ্টন- 
প্রাচীরের কতকাংশ এবং ৭০৮০ বিঘা জমি বেষ্টন করিয়া এক গড়খাই বর্তমান 
আছে। ইহা খালা খাঁর দুর্গ কিংবা প্রতাপাদিত্যের হুর্গ তাহা স্থির 
করিবার উপায় নাই। তবে পাঠান আমলে মস্জিদের যেরূপ প্রার্্য 
দেখা যায়, দুর্গের তেমন নিদর্শন নাই। তবে প্রতাপাদিত্যের সময় 
নিশ্চয়ই এস্থানে সমৃদ্ধ পল্লী ছিল; নতুবা মহারাজ বসন্তরায় এখানে উৎকলেশ্বর 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতেন না। রাজধানী যশোহরপুরীকে কাশী বলা হইত) 
সে রাজধানীর বিস্তৃতি উপনগর সমেত পূর্দিকে কপোতাক্ষ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে 
পারে; বাঁরাণমীর অপর পারস্থ বেদকাশীর অনুকরণ কপোতাক্ষের অপর পারস্থ 
স্থানকে বেদকাঁণী বলা হইয়াছিল। বসন্তরায়ের যে কবিপ্রতিভা যশোরকে 
যশোহর করিয়াছিল, তাঁহাই বেদকাণী নামের ও উৎপত্তির কারণ। এই বেদ- 
কাশীতেও শিবমন্দির হইয়াছিল, তাহাতে শিলালিপি ছিল। সে মন্দির এক্ষণে 
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নাই, আছে কেবল তাহার ৬৭টি স্বন্দর প্রন্তরস্তস্ভ। উহা! দেখিবার জিনিস, 
খুল্না জেলার একটি পরম গৌরবের জিনিস কিন্তু সেন্তস্তমূহ কোন্‌ যুগে 
কোথা হইতে কে আনিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। 

বেদকাশীর পূর্ববদক্ষিণ কোণে যেখানে শিবস! নদীর দ্বিধাবিভক্ত প্রবাহদয় 
একত্র মিলিত হইয়া মর্জাল নাম ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রমুখী হইয়াছে, সেই ত্রিমোহানার 
ূর্বধারে প্রায় আধ.মাইল পরিমিত স্থানে শিবসা নদীর কুল দিয়া খাতের 
মধ্যে অসংখা ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত কোন নদীকৃলবর্তী প্রাচীন 
অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আোতোবেগে ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, 
অথবা তীর হইতে দূরে এককালে যে সমস্ত বসতিস্থান ছিল, তথাকার ভগ্ন 
অট্রালিকাসমূহের ইট কেহ নৌকায় বোঝাই করিয়া লইয়। যাইবার সময় নদী- 
তীরে ইট ফেলিয়া গিয়াছে। সে ইটগুলি খুব ভাল) বহুদিন ধরিয়া লোণা জল 
বা বাতাসে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারে নাই। বাস্তবিকই এইস্থানে উপরে 
বহুদূর ধরিয়া নানা বসতি চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে একটি বাড়ী বেশ জীকজমক- 
শালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহাকে কাঠুরিয়াগণ “কামার বাঁড়ী” বলে, কারণ 
কোনকালে নাকি সেখানে কামারদিগের লোহা পিটান একটি 'নোহাই” পাওয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রবাদ মাত্র; দ্বিতল একটি বাড়ীর ভগ্াবশেষ দেখিলে 
তাহা কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ধনীর বাড়ী বলিয়া মনে হয়। একটি 
বিশবৃত দ্বিতল গৃহের অতুযু্চ ইষ্ক্তপের সহিত সংলগ্নভাবে স্থানে স্থানে মৃত্তিকার 
টিপি ও অন্ত ইষ্স্তুপ বাটার অন্থান্ঠ গৃহাদির পরিচয় দেয়। এই সকল স্তুপ 
এক্ষণে প্রকাণ্ড বিষধর সর্পগণের আবামস্থান হইয়াছে। বাড়ীর পার্থেই একটি 
পোস্তবাধা পুকুর; উহীরও চতুঃপার্শ এক সময়ে ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। . 
এখনও স্থানে স্থানে সে প্রাচীরের অংশবিশেষ দণ্ডায়মান আছে। বিস্তৃত বাড়ীর 
এক ধারে নদী ও তিন ধারে গড়খাই ছিল) প্র গড়খাই একদিকে পুকুরে আসিয়া 
মিশিয়াছে বলিয়া, নদীর মতস্ত আসিয়া পুকুরে রাশীক্ত হইয়াছে। . ঠ 

এইস্থান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপশ্চিম মুখে একটু অগ্রসর হইলেই বামে সেখের 
খাল। উহার কুলে গোল গাছ খুব ভাল হয়) তজ্জন্ত বু নৌকা গোল কাটিতে 
এই খালের মধ্যে আসে। মর্জাল নদী হইতে একটি খাল পূরবমূখে জঙ্গলে 
প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম কালীর খাল। এই. সেখের খান ও কারীর. 
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খালের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিবিশিষ্ট নিবিড় জঙ্গলকে সেখের টেক বলে। 
উহা ২৩৩ নং লাটের অন্তর্গত। এখানে সুন্দরী গাছ যথেষ্ট, হরিণের সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক এবং ব্যাপ্বাদি হিংত্র জন্তর আমদানীও বেশী। সুতরাং আমাদিগকে এক- 
প্রকার প্রাণ হাতে করিয়া এ বনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। দেখের খালের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ ডানদিকে চতুর্থ পাশখালির পার্থে এক স্থলে ইষ্টক-গৃহের 
ভগ্মাবশেষ ও কয়েকটি গাবগাছ দেখা যায়। তথা হইতে উঠিয়! বনের মধ্যে প্রায় 
একমাইল গেলে, একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাওয়ালীর! 
ইহাকে “বড় বাড়ী” বলে। সম্ভবতঃ ইহাই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শিবসা 
দুর্ন। ছুর্সের অনেকস্থানে উচ্চ প্রাচীর এখনও বর্তমান। অন্ঠত্র ইহার বিশেষ 
বিবরণ দেওয়া যাইবে। এই ছুর্গের উত্তর পূর্ব বা ঈশানকোণে একটি শিব- 
মন্দিরের তগ্রাবশেষ আছে। সেখান হইতে দগ্গিণপূর্ব মুখে অগ্রসর হইলে, 
যেখানে সেখানে পুকুর ও পরে ২৩টি ইঞ্টকবাড়ী ও অসংখ্য বসতিভিষ্রা পাওয়া 
যায়। বাড়ীগুলির মাটার টিপি শত শত গাবগাছে ঢাকা রহিয়াছে। তাহ! 
হইতে বাহির হইলে, একটু অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় একটি সুন্দর মন্দির 
ষ্টিপথবর্ভী হয়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে বিবিধ কারুকার্ধয-খচিত 
এবং অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডীয়মান এমন মন্দির আর দেখি নাই। 

ইহার থিলানগুলি গোল নহে, পরস্ত মুলমান-স্থাপত্যান্থ্গত থিলানের মত 
ত্রিকোণ। হিন্দুরা ত্রিকোণ খিলান ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে।* মন্দিরের অন্যান্য প্রন্কৃতি দেখিলে ইহা যে মোগল আমলে কোন 
হিনদুকর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা সহজ হয়। যদিও মন্দিরের 
গুষ্বঞজ ছাদ আছে, কিন্তু চূড়া নাই, কারণ শীর্ষদেশ জঙ্গলসমাকীর্ণ হইয়াছে, 
তবুও ইহা মুসলমানের মস্জিদ নহে, ইহা স্থির। মন্দিরের দক্ষিণ ও 
পশ্চিমদিকে দরজা আছে, পূর্বে ও উত্তরে কোন দরজ! নাই। মুসলমানের 
কোন মস্জিদে পশ্চিমদিকে কোন খোলা দ্বার থাকে না, এবং উহা 
সাধারণতঃ পূর্বদ্ারী হইয়া থাকে । মনিরের দক্ষিণদিকে জঙ্গল খুব নিকটবর্তী 
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হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকে এখনও প্রশস্ত পরিষ্কৃত জমি 
আছে, এবং তাহা বেশ উচ্চ। মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ নাই) তবুও অন্থুমান 
করা যায় যে প্রতাপাদিত্য তাহার দুর্গের সন্নিকটে এই কালিকা দেবীর মন্দির 
নির্মাণ করেন। তজ্ন্ত মন্দিরের নিকট দিয়! প্রবাহিত খালটি “কালীর থাল+” 
নামে অভিহিত হইয়াছে । সরকারী ম্যাপেও এখন কালীর খাল নাম বিলুপ্ত 
হয় নাই। যশোরেশ্বরীর মন্দিরের মত ইহারও পশ্চিম দিকে সদর বলিয়া বোধ 
হয়। আমাদের সঙ্গে যে এক বাবু খা বাওয়ালী ছিল, সে ২৫।৩০ বৎসর 
সুন্দরবনে আসিতেছে; সে বলিল ১২1১৪ বৎসর পূর্বে কোন একদল বিশিষ্ট 
ভদ্র লোক স্বপ্পাদিষ্ট হইয়া আসিয়া, মহাঁসমারোহে এই মন্দিরে ৮কাঁলী 
পুজা দিয়া গিয়াছিলেন। বাবু খা সে সময়ে এই জঙ্গলে আদিয়াছিল। 
মন্দিরের পশ্চিম দিকে এ পুজায় বলি হয়। ঠিক যে স্থানে সে বলি হইয়াছিল। 
বাবু খা সে স্থানটি আমাদিগকে প্রদর্শন করিল। কিন্তু এমন জীবন্ত দর্শক সাক্ষী 
পাইয়াও আমরা তাহার বর্ণনায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে সম্মত নহি; কারণ 
নিরক্ষর গল্পরূসিক বৃদ্ধ বাওয়ালী গল্পের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিতে যে কিছুমাত্র 
দ্বিধাবোধ করে না, তাহা দেখিয়াছি। 

এই মন্দিরটি সুন্দরবনের একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। ইহার ভিতরের 
দি5688 রাবির ভা 
৩%। ভিতরের উচ্চতা ২৫-৬। মন্দিরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে দরজা আছে; 
পশ্চিম দ্বার ৫--৪৯৮২-৬% উপরে খিলানের উচ্চতা ১৮; দক্ষিণ দ্বার 
৫৬৮২৬ থিলানের উচ্চতা ১-৯%। উত্তরের দিকে ভিতরের ৪ 
ছুট উচ্চস্থানে একটি কুলুঙ্গ বা সংবদ্ধ জানাল! আছে, উহার মাপ ৩৯২ এবং 
খিলানের উচ্চতা ১-৬। পূর্বদিকে এরূপ কোন কুলুঙ্গ বা জানালার খাত 
নাই। মন্দিরের বাহিরের ইষ্টকে, দেওয়ালের কার্ণিসে নান! কারুকার্য আছে। 
উত্তর দিকে দেওয়ালে ইষ্টক দ্বারা এক প্রকার জাল বা বাজ্রী প্রস্তুত কর! 
আছে। দক্ষিণ পার্খে জমি অনেক বসিয়া গিয়াছে, সেজন্য জঙ্গল হইয়াছে এবং 
জোয়ারের জল মন্দিরের মূল পর্য্যন্ত আসে। সুতরাং সে দিকে মন্দিরের গায়ে 
একটু লোণা ধরিয়াছে। অন্ত সবদিকে জমি উচ্চ আছে, জল উঠে না) এজন্ত 
লোণা ধরে নাই। মন্দিরের শিরোভাগে কতকগুলি গাছ জন্মিয়াছে, কালে 
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উহাতেই এই অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন বিলুপ্ত করিবে। এজন্য আমি এই 
মন্দিরের রক্ষণার্থ ইহার প্রতি গবর্ণমেন্টের প্রত্রতত্ব-বিভাগীয় ব্যক্তিবর্গের কৃপা- 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মন্দিরের পশ্চিম দিক হইতে উহার ফটো লওয়া 
হইয়াছিল। মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে জঙ্গল এত ভীষণ যে ফটোগ্রাফারের 
গ্রাণরক্ষার্থ চারিদিকে সতর্ক বন্দুকধারী দণ্ডায়মান রাখিতে হইয়া ছিল।* 

সেখেরটেক হইতে মর্জাল নদী দিয়! দক্ষিণ দিকে গেলে, ডানদিকে আল্কী 
নদী মর্জাল হইতে বাহির হইয়া, পুনরায় কিছু দক্ষিণে সে নদীতেই পড়িয়াছে; 
সেই মোহানায়, আল্কী নদী ও মর্জালের মধ্যস্থলে, ১৯৮ নং লাটে, আল্কীর 
কুলে ইষ্টকন্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ও স্থানে পূর্বে নেমক খালাড়ী বা৷ লবণ 
প্রস্তুত করিবার কারথান! ছিল বলিয়া বোধ হয় । আরও দক্ষিণে গেলে মর্জালের 
নাম মার্জাটা হইয়াছে, পশর আসিয়া দুইবার তাহাতে মিশিয়াছে, আবার পূর্বদিকে 
পশরের এক শাখা বাঙ্গড়! নামে সমুদ্রে পড়িয়াছে। বাঙ্গড়ার মোহানার বহু পূর্ব- 
দিকে মধুমতী বাঁ বলেশ্বরের মোহানা-__ইহাকেই বিখ্যাত হরিণ ঘাটা মোহানা 
বলে। এ মোহানার উত্তরাংশে স্ুপতি ফরেষ্ট ষ্টেশন । সুপতির মত এত দক্ষিণে, 
এত সমুদ্রসান্নিধো, কোন ফরেষ্ট মাফিদ নাই। স্থপতি এত দক্ষিণে গেল কেন, 
তাহার একটা কারণ আছে। 

পূর্ক্বে বলা হইয়াছে বলেশ্বর দিয়া পার্বত্য জল বহে, এবং বলেশ্বর 
স্বকীয় জলের বলে এত বলী, যে সমুদ্রসঙ্গম পর্যান্ত সে স্বীয় প্রকৃতি রক্ষণ করি- 
য়াছে। স্ুপতির সন্নিকটে বলেশ্বরের জল বৎসরের অধিকাংশসময় মিষ্ট থাকে; 
পৌষমাদ পর্যান্ত তথাকাঁর জল লবণাক্ত হয় না । এখান হইতে মর্জালের মোহান! 
পর্যন্ত অনেক স্থানে সমূদ্রকূলের সন্সিকটে মিষ্ট জলাশয় আছে। মর্জালের 
মোহানা হইতে সমুদ্রকূল বাহিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইলে, ফুলজুরী জঙ্গলের 
নিকটে এক মিষ্ট জলের পুকুর আছে; নাবিকেরা ইহার সন্ধান বাথে এবং 
এদ্রিকে আমলেই এই পুকুর হইতে পানীয় সংগ্রহ করে। এই স্থান হইতে 
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*এ মন্দিরের ফটো! এহ প্রথম প্রকাশিত হইতেছে । আসাদের মন্দির দর্শনের সংৰা? 
গাওয়ার পর খুল্নার তদানীন্তন প্রত্তততববিৎ ম্যারিষ্রেট শ্রীযুক্ত ব্রাডলীবার্ট মহোদয় এই ম্দর 
দেখিতে যান। কিন্তু তিনি থে ফটো লইয়াছিলেন, তাহা বার্থ হয়। অবশেষে তিনি 
আমার নিকট হুইতে একথানি ফটে। লইয়[ছিপেন। এ পর্যযস্ত তিনি তাহীর কোন মহাধহার 
করিয়াছেন কি না, জানি ন। 








সুন্দরবনের অভগ্ন হিন্দু মন্দির । 


[৭৮ পৃঃ। 


শ্ীসতীশচন্ত্র মিত্রের যশোহর-খুলন! ইতিহাসের জন্য 
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পূর্বদিকে গেলে বাঁলুকাঁর চড়ায় যেখানে খনন করা যায়, সেখানেই মিষ্টজল 
পাওয়া যার । এজন্য এখানে লোকের বসতি ও ব্যবসায় করিবার সুবিধা হইয়াছে। 
উক্ত মিষ্ট পুকুরের পুর্বব দিকে ফুলজুরী বা মেহেরালির খাল। আধুনিক সময়ে 
মেহের আলি নামক এক সাঁরঙ্গের নামে উহার নাম মেহের আলি হইয়াছে। 
এই খালের আরও পূর্বদিকে মাণিকদিয়া বাঁ মাঁণিকখালি নদী। এই নদী 
পণর হইতে উঠিয়া সাগরে পড়িয়াছে। এই মাণিকদিয়া নদীর মধ্যে টট্টগ্রামের 
মংস্তজীবিগণ এক সুন্দর উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । নদীর ছুইধারে জালিয়া- 
দিগের বাড়ী, তাহারা রাশি রাশি মত্ত ধরে এবং উহা! শুকাইয়৷ বিদেশে চালান 
দেয়। দেস্থানে জালিরাদিগের এমন বিস্তৃত উপনিবেশ বসিয়াছে, যে তাহাদের 
অভাব পূরণ জন্য নানা স্থান হইতে ব্যবসায়িগণ আসিয়া তথায় বাজার বসা 
ইন্জাছে। শুকৃন। মংস্তের ছুর্মন্ধে ননীর মধো প্রবেশ করা দুষ্কর, কিন্তু ব্যবসায়ের 
লোভে সেই নদীর মধ্যে বুদংখ্যক বাবদারী নৌকার মধ্যেই স্থারী দোকান 
খুলিয়া-_বাজার বসাইয়াছে। যশোহর জেলারও কত দোকানদার এখানে 
বাবসার করির! অর্থ সঞ্চয় করিতেছে 1* মিষ্ট জল পার বলিরা এসব লোক 
তথায় স্বচ্ছন্দে জীবিকানিব্বাহ করিতেছে । সেই কারণে এ অঞ্চলে অনেক স্থলে 
পৃর্বে নেমক খালাড়ী ছিল। পশর হইতে একটি খাল পশ্চিমমুখে আসিয়া 
মজ্জাটায় মিশিয়াছে ; এই খালের নাম ভেদাখালি। ইহার উত্তর কুলে এবং 
নিকটবর্তী ছুবলা ভারানীর খালের উত্তরাংশে বহুসংখ্যক নেমক থালাড়ীর 
ভগ্নাবশেষ আছে। বাঙ্গড়া নদীর মোহানার উত্তরাংশে একটি খাল আসিয়া 
দক্ষিণমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে; এই খালের মোহানাঁর একটা স্থানে লাল ও কালো! 
পাথর প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কিরূপে কখন্‌ এখানে পাথর আসিয়াছিল, 
তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। তবে এসব নিদর্শন ষে মানুষের 
প্রাচীন বসতি প্রস্ৃতির প্রমাণ দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু মাণিকদিয়া 
নদীর মধ্যে নহে, বাঙ্গড়ার মোহানা হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত মোরাদিয়া 
খালের মধ্যেও জালিয়াগণের একট! প্রধান আড্ডা হইয়াছে। 





* একজন বড় দেকানদ।রের নাম নিকুঞ্জবিহা'রী সাহা, নাং কোল দিগলিয়, যশোহর। 
এই নদীর মধো ও কুলে নৌক! ও গৃহগুলি চট্টগ্রাম সন্তীপ প্রস্ৃতির প্রধাক্রমে বাঁশের খোলার 
ছাওয়া। সেগুলি দেখিতে অভি সুন্দর । 


৮৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


এ সব ত আধুনিক যুগের কথা । অপেক্ষাৃত প্রাচীন যুগেও এ অঞ্চলে 
মনুষ্যাবাঁস ছিল। এ অতি সুন্দর স্থান, বহুদেশের মধো, বহুন্দীর সঙ্গমে, সাগর- 
কূলে এস্থানের অতি সুন্দর অবস্থান; এস্থানে দীড়াইলে মনে হয় বঙ্গ যেন বাহু- 
বিস্তার করিয়া একদিকে রাঢ় ও কলিঙ্গ এবং অন্ত দিকে চট্টল ও আরাঁকাণকে 
আকর্ষণ করিত, এবং এই সকল দেশের পণ্যভার বঙ্গাগরের এই শীর্ষভাগে 
আসিয়া নাঁনা নদীপথে শত জনপর্দের অভাব মোচন করিতে যাইত। বিশেষতঃ 
যখন পশরে 'ও বলেশ্বরে পার্বত্য স্রোত প্রবাহিত হইত, তখন এস্থানের অবস্থা 
আরও উন্নত ছিল বলিয়া অন্ধুমান করা যায়। যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য 
ডিঙ্গা দেশে বিদেশে ব্যবসায় চালাইত, তাহা এখানেও অসিয়াছিল। হরিণঘাটার 
মোহানা হইতে প্চীদের আড়া” নদী পশ্চিমমুখে আসিয়াছে; উহার পার্খে এখনও 
পুকুর, কলাগাছ, রাস্তার ভগ্নাবশেষ এবং ইঞ্টকস্তূপসমূহ আছে। এই চাদের 
আড়ায় টাদ সওদাগরের পোতাশ্রম্ন ছিল। আর একটু পশ্চিমে আসিয়া “কালী- 
দহের খাল” তাঁহার আরও সাক্ষ্য দিতেছে। হরিণঘাটার পশ্চিম কোণে 
একস্থানকে 1739. 9০:০৮ বাঁ বাঘের কোঁণা বলে। তাহার সন্গিকটে যে ইষ্টক- 
স্তপাদি আছে তাহা কোন প্রাচীন বন্দরের অস্তিত্ব সপ্রমাগ করে। পটুলিজ 
ধতিহাদিকের! সুন্দরবনের যে পাঁচটি বিনষ্ট নগরীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, এখানে 
তাঁহার একটির অবস্থান ছিল বলিয়া মনে হয়। * কবিকস্কণকৃত চপ্ভীকাব্যে যে 
সকল বাঙ্গাল মাঝি লইয়! ধন্পতি প্রভৃতি সওদাগরগণের সিংহল গিয়! বাণিজ্য 
করিবার বর্ণনা আছে, তাহাদিগকে সম্ভবতঃ এই অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা 
হইত । + 

পশর নদী দিয়! উত্তরমুখে আদিলে দেখা যায় “নন্দবালা”? ও “কুমুদবাঁলা” 
নামক ঢুইটি খাল পশর হইতে উঠিগ্বা সেলা নদীতে পড়িয়াছে। এ নন্নবালার 
উত্তরপারে ২৪৮ নং লাটে এক জঙ্গলের মধ্যে বকুলবৃক্ষ-বেষ্টিত পুকুর রহিয়াছে। 
আরও উত্তর মুখে আদিলে একক্থানে ভদ্র ও পশরের মধ্স্থানে ২২৬ নং লাটে 
করমজলীর খাস জঙ্গলে পশরের পশ্চিম পারে, রাস্তার চিহ্ন, পুকুর, বাড়ীর 
ভগ্নাবশেষ এবং ভগ্ন দেওয়াল প্রভৃতি পাঁওয়৷ গিয়াছে । করমজলীর উত্তরে ২২৫ নং 
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লাটে লাউডোব আবাদ। এখানে জমি বন্দোবস্ত ও রীতিমত বসতি হইতেছে। 
পশর হইতে প্লাউডোবের খাল” পশ্চিমমুখে গিরাঁছে; এ খাল হইতে যে আর 
একটি খাল উত্তরবাহী হইয়াছে, তাহার নাম “কালিকা বাড়ীর খাল” এই 
কালিকাঁবাড়ীর খালের পার্থে বর্তমান সময় শ্রীহর্রিচরণ দে নামক এক প্রজার 
জমির উত্তরে প্রকাণ্ড ইঞ্টকন্তপ পাওয়া গিয়াছে । এখানে কোন ৮কালীবাড়ী 
ছিল বলিয়া বোধ হয়) তদস্থুসারে সম্ভবতঃ খালের নাম হইয়াছে। ৮কাঁলীবাড়ী 
এ অঞ্চলে আরও অনেক আছে; তন্মধ্যে ডাকুরার ৬কালীবাড়ী প্রসিদ্ধ । ইহা 
রামপালের দক্ষিণ পুর্বব কোণে কুমারখালি নদীর উপর অবস্থিত। এখনও বু 
দূরবর্তী স্থান হইতে লোকে এই সুন্দরবনের কালীবাড়ীতে ৬পৃজা দিতে আসে 
এবং এখানকার মাহাত্মা সম্বন্ধে অনেক গল্পকথা প্রচলিত আছে। কতকাল 
পূর্বে কাহার দ্বারা এই পূজার স্থান ও মন্দিরাদি প্রতিষ্িত হইয়াছিল, তাহা জানা 
বার না। পশ্চিমদিকে কপোতাক্ষের কুলে কপিলমুনি নামক স্থানে অনেক 
প্রাচীন নিদর্শন আছে। এখানে একটি পুকুর কাঁটিতে যে কয়েকটি প্রস্তরময়ী 
মুদ্তি পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে ছুইটি এক্ষণে নিকটবর্তী প্রতাপকাঠি গ্রামে 
শ্ীধলিকলাল হালদার মহাশয়ের বাটাতে পুঁজিত হইতেছেন। এ ছুইটি বৌদ্ধ- 
মুন্ত, কিন্তু এক্ষণে বিষণ ও ব্রহ্মা বলিয়া পূজিত হন। আরও দক্ষিণে কপো- 
তাক্ষের কুলে প্রসিদ্ধ আমাদিগ্রাম। এখানে এক “পরীমালা” দেবী আছেন। 
আমাদির দক্ষিণেই স্ুন্দরবন। কয়ড়ানদীর অপর পারে নারায়ণপুর নামক স্থানে 
বহুকালপূর্কে মৃত্তিকার নিম্নে এক প্রন্তরময়ী দেবীমৃত্তি পাওয়া যায়। এটি 
চতুর্ুজা চামুণ্ডামুন্তি। এখনও ইহার নিত্য পূজা হয়। আমাদিগ্রামে “কালিকা 
দীঘি” নামে প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। ইহার পরিমাণ ৮০০ হাত ৭০০ হাত 
হইবে। দীঘিটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ) উহার উপর এরূপ ভাবে দাম দল হইয়াছে 
যে তাহার উপর দিয়া মানুষ ও গরু স্বচ্ছনে হাটিয়া যাইতে পারে। তথাপি 
পুকুরের জল অতি মিষ্ট এবং উহা এখনও তৎগ্রদেশের বহুলোকের জলকষ্ট 
নিবারণ করিতেছে। খুল্নার পূর্বতাগে রামপালের সন্নিকটে হুড়কা নামক 
স্থানে এইরূপ আর একটি সুপেয় সলিলপূর্ণ জলাশয় আছে। ইস্থাকে “ঝলম+লে 
দীঘি” বলে। এ দীঘি কতকাল পূর্বে কবে কাহার দ্বারা খনিত হইয়াছিল, 
তাহা জানা যায় না। ইহার জল কখনও শুকায় না এবং -ইহাতে'রিগ্গেষ 
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দামদল নাই। রামপালেও এক প্রকাণ্ড পুরাতন “রামপাল দীঘি” আছে 
উহা! এক্ষণে খুল্না ডি্রা্ট বোর্ড কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। রামপাল ও আমাদি 
প্রভৃতি স্থান বহুদিন সুন্দরবনের গ্রাস হইতে জাগে নাই। 

স্বরণখোলা ফরেষ্ট ষ্টেশনের সম্মুথে পশ্চিমদিকে মরা ভোলা নদীর উপর 
প্রাচীরবেষ্ঠিত একটি বাড়ী আছে; উহার ভগ্ন প্রাচীর এখনও দ্রষ্টব্য। চাদ 
পাই ফরেষ্ট ট্টেশনের দেড় মাইল দক্ষিণপুর্ব্বে সেল নদী হইতে বহির্নত সোণামুখী 
খালের পার্খে জঙ্গলের মধ্যে এখনও একটি সুস্পষ্ট ইটের পাঁজা বর্তমান রহিয়াছে। 
খুল্না জেলার পশ্চিমভাগে আশানুনি পুলিশষ্টেশন। উহার পশ্চিমদিকে 
গুতিয়াখালি নদী,_তাহার পশ্চিমপারে সীইহাটি গ্রাম। এস্থান পূর্বে ভীষণ 
জঙ্গলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি আবাদ হইয়াছে। জঙ্গলের পূর্ব্ব হইতে 
এখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল; তন্মধো তিনটি মন্দিরের ভগ্মীবশেষ এখনও 
আছে। ইহার মধ্যে পুর্ব-প্রান্তে যেটি, তাহাই দণ্ডায়মান আছে। উহা নানা 
কারুকার্যখচিত সুন্দর মনির। সাইহাটি গ্রামের মধ্যে এক অংশের নাম 
উজিরপুর। সেখানে এখনও একটি প্রকাও ইষ্টকস্তপ উজিরের বাড়ী বলিয়া 
খ্যাত। 

এতক্ষণে আমি সুন্দরবনের প্রাগীন বদতিচিহ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণী শেষ 
করিলাম । ইহার অধিকাংশ স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছি এবং কতকগুলি বিশ্বস্ত 
ওশিক্ষিত দর্শকের নিজের মুখের বিবরণী হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; অনেকস্থলে 
তাহাদিগকে উদ্ভোগী করিয়া! এসব বিষয় স্থিরভাবে দেখিবার জন্ত প্রবর্তিত 
করিয়াছি। তত্রানুসন্ধিংস্থ পাঠক শ্বচক্ষে দেখিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। এই কল বিবরণের সাক্ষ্য হইতে বোধ হর স্বস্থনে অনুমান 
করিতে পারি, যে সুন্দরবন এক সময়ে মন্ুব্যাবাসের উপযুক্ত ছিল; ইহার ভূমি 
তখন শমাভারে হান্তময়্ী হইত) ইহার নগরীসমূহ হন্ম্যমন্দিরে সমৃদ্ধ এবং 
জন-কোলাহলময় ছিল। অনেকবার সুন্দরবনের উত্থান পতন হইয়াছে; ইহা 
বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে পড়িগ্াছিল এবং হিন্দুরাজত্বে পুনরায় জাগিরাছিল; সেই 
হিন্দুর সগয়ে পড়িয়াছিল আবার পাঠানযুগে জাগিয়াছিল। পরে মোগলের 
মধ্যযুগে পড়িয়াছে, আর উঠে নাই। মোগল আমলের প্রথমভাগে পাশ্চাত্য 
যে মকল জাতি বাণিজ্যের জন্ত এদেশে আপিয়াছিলেন, তাহার! সুন্দরবনকে 
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এমন পতিত, অগম্য, হিংআ্সেবিত এবং অরপ্যাবৃত দেখেন নাই। তাহারা যাহা 
দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চি্নমাত্রও নাই । এমন আশ্চর্য পতন সুন্দরবনে 
ভিন্ন অন্ত কোথায়ও হয় না। 

১৮৬৮ খুষ্টা্ধের ডিমেম্বর মাসে কলিকাতায় এসিয়াটিক মোসাইটির এক অধি- 
বেশন হয়। উহাতে খুল্নার রেণীসাহেবের মধ্যম পুত্র (ঢা. 7, 0২০1০) 
সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনন্তর মভাপতি 
এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতাঁমত জিন্ঞাঁসা করিলে, রেভারেওু লং (1২৪৬. ]. 
[,) সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ১৮৪৮ খুষ্টাব্ে তিনি যখন প্যারিস সহরে গিয়া- 
ছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অন্ুসন্ধান-পরিষদের এক প্রধান 
পণ্ডিত * তাহাকে ভারতবর্ষের একখানি পটুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন। উহা 
তখন হইতে ২০০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ মোগল রাজত্বের মধাষুগে প্রস্তত। এ 
মানচিত্রে সুন্দরবন সমুর্ধর দেশ ও তাহাতে পাঁচটি নগরী প্রদশিত হইয়াছে। 
ব্যারোন (19৩ 7371705 ) প্রণীত এপিয়ার ইতিবৃত্তে সংলগ্ন ম্যাপ এবং ভ্যানডেন 
ক্রকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ হইতে জানা যায় 
যে সুন্দরবনের সমুদ্রকূলে প্যাকাকুলি (1১৪০৪০এ1) কুইপিটাভাজ ! ০৮11- 
৫৫2), নলদী (1২০15 ), ডাপার! (141,818) এবং টিপারিয়া (110978 ) 
নামক পাঁচটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে নাই । যদিও ব্রকম্যান সাহেব, এই 
সকল ম্যাপে কিছুই প্রতিপন্ন করে না৷ বলিয়া উড়াইয়! দিয়াছেন, + তবুও আমরা 
তাহার পন্থান্থরণ করিতে সম্মত নহি। ধাহার! মানচিত্র প্রস্তত করেন, তাহারা 
কোন স্থানের নামের প্রক্কত উচ্চারণ ভূল করিতে পারেন, কিন্ত তাহারা কাল্পনিক 
কতকগুলি স্থান বসাইয়া দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বান করিতে পারি না । আমর! 
অনুমান করি সুন্দরবনে এমন অনেক সহর ছিল, তন্মধ্যে পটুগীজ আমলে যে 
পাঁচটি সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ঁ সকল ম্যাপে ভীহারই উল্লেখ আছে। 
ব্রকম্যান সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইলে, দেখান উচিত যে এই 
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কয়েকটি সহর কোথায় ছিল এবং ইহাদের প্রকৃত নাম কি। গ্রীক ও পটুগিজ 
প্রভৃতি বৈদেশিকগণ এদেশীয় স্ানের নামকে এত বিরত করিয়াছেন যে তাহাদের 
বর্ণনা দেখিয়া সহজে কোন প্রকৃত স্থান নির্দেশ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। প্যাকা- 
কুলি বা পেঁচাকুলি একই কথা; পেঁচাকুলি চব্বিশপরগণ| জেলার চব্বিশটি 
পরগণার মধ্য অন্যতম | 

১৭৫৭ খুষ্টাব্যে এই পরগণাগুলি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি নবাব মীরজাফর 
খার নিকট হইতে জমিদারীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। মীরজাফরের প্রদত্ত সনন্দের 
অনুবাদের পেঁচকুলি ইংরাজীতে বিকৃত হইয়া [১7000710114 হইয়াছে ।* 
পেঁচকুলি পরগণা প্রথমতঃ সেলিমাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল। মীরজাফরের 
প্রদত্ত পরগণীর পরোয়াণা একবৎসর পরে বাদসাহের সনন্দে পরিণত হয়; 
তদনুসারে কোম্পানি যে সাতাইশ মহল পাঁইয়াছিলেন, তাহাতে পেঁচকুলির উল্লেখ 
আছে। 1 বর্তমানে এই পেঁচকুলি ডারমণ্ড হারবার সবডিভিসনের অধীন, 
ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান স্থান চীদপাল, রাজারামপুর, ফলতা প্রভৃতি ; ? ফলতা 
ভাগীরথীর উপর, ইহা ইংরাজ আমলেও একটি প্রধান স্থান হইয়াছিল। ইহাই 
সম্ভবতঃ পুর্বকালে পেঁচাকুলি ছিল। 

কুইপিটা-ভাজ যে খলিফাতাবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই খ। খলিফাত হইতে 
কুইপিট এবং আবাদ হইতে “আভাজ” হইয়াছে। ভ্যানডেন ব্রকের$ 
কুইপিটাভাজ, পাঠান আমলের খালিফাতাবাদ ও বর্তমান বাগেরহাট একই 
স্থান বুঝাইতেছে। সমুদ্র হইতে উঠিয়৷ গেলে জনপদের সীমান্তে এই স্থান এক 
কালে পাঠানদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খাঁ জাহান আলির 
ইতিহাসে খলিফাতাবাঁদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে | 

মেঘনার মোহানায় দক্ষিণ সাহাবাঁজপুর এক্ষণে যেরূপ দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্বে এরূপ ছিল না রেণেল, মার্টিন ও রিচার্ডন্‌ 
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দাহেবদ্িগের জরিপে ১৭৬৪ হইতে ১৭৭২ খুষ্টাবের মধ্যে যে ম্যাপ প্রস্তুত 
হইয়াছিল, * তাহাতে দক্ষিণ সাহবাজপুর একটি দ্বীপ শান্র ও উহার পশ্চিম 
দিকেও মেঘনা নদী প্রবাহিত ছিল। মেঘনা হইতে একট ক্ষুদ্র শাখা পশ্চিমোত্তর 
মুখে বহিয়া পুনরায় মেঘনায় পড়িয়াছিল। মেঘনার এই অংশ পরে তেতুলিয়ানদী 
নাম ধারণ করিয়াছে এবং উক্ত শাখা কালুয়! নদী হইয়াছে । মেঘনা ও হরিণঘাটা 
মোহানার মধ্যে রাবণাবাদ বা গলাচিপা নামক একটি নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে। 
এই রাবণাবাদ ও মেঘনার মধ্যবর্তী অংশ রাবণাবাদ নামে খ্যাত; ইহা চতুর্দিকে 
নদী বেষ্টিত একটি দ্বীপ। রেণেলের ম্যাপে রাবণীবাদের ও হরিণঘাটার মধ্যবর্তী 
সমস্ত প্রদেশ “মগদ্িগের দ্বারী উৎসন্ন” বলিয়া লিখিত আছে। এই রাবণাবাদে 
দুইটি মুন্ময় দুর্গ ও নান! ভগ্রাবশেষ ছিল। উহার চিহ্ন এখন নাই।+ প্ররাবণা 
বাদের উত্তর সীমায় কালুয়ানদীর দক্ষিণ কুলে দাসপাড়া (1)4১478 ) নামক 
একটি সহর ছিল। উপরোক্ত ম্যাপে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহাই, 
পটুগীজ ডাপাড়া (1)41518 ) সহর। ইহা দাঁসপাড়া বা দেবপাড়া এইরূপ 
কোন নামের অপত্রংশ হইবে । 

অপর ছুইটি নগরী সম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন অন্যোপায় নাই। নলদী সম্ভবতঃ 
বন্তমান নলুয়া বা নলদিয়া হইতে পারে। ইহা উত্তর হাতিয়াগড়ে মথুরাপুরের 
সন্নিকটে ননুয়া নদীর উপর । এখনও কলিকাতা হইতে দক্ষিণদেশীয় আবাদে 
যাইতে হইলে, মগরাহাট স্টেশন হইতে জয়নগর দিয়া ননুয়ায় পৌছিতে হয়, তথা 
হইতে নৌকাযোগে নানাদিকে যাওয়া যায়। নলুয়ার সন্নিকটে মণির টাট ও 
নলগড়া আবাদ) এইস্থানে এক প্রাচীন দর্গের কিছু কিছু ভগ্রাবশেষ পাওয়া 





* 1740 ০06 %008. 10051708500 13719100981, 165076,  0099721) ৪00. 
17009থ11 আঠা 0৮06 109002 2170 0901651 টি 09 1২৪71161 
[01000 270 [095105 091%681) 1106 96919 1764 2170 1772, 81150760 1০ 
01076] 00506]115 06021701108] ৪1050509110] [2১০৮ ০1 িরিদ সানি 
1১076 ৪70 73501:01821], 

1৮017917100 (01507061760 01। চ61161+5 17870 0016 0877105০6 &6 
1২702781980 ০1 0811501122. 81557 09701 8819 170 ৪. ৮০ ) 1707 ০01৫ 
০ £121) 817 17160110810 78681101501,” 

0010751 08906015. জানে ৮25, 


৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


যায়। এই ছূর্গের দক্ষিণ প্রান্তেই বিখ্যাত জটার দেউল। তত্ধিষয় পূর্ব্রে বলা 
হইয়াছে। এ প্রদেশে ঠাকুরাণী নদীর সন্নিকটে প্রাচীনকালে কোন বিখ্যাত স্থান 
ছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। টিপুরিয়! সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম 
বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরবন পদ্মা-মেঘনা পার হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 


নবম পরিচ্ছেদ স্বন্দরবনের বৃক্ষলতা। 


সুন্দরবনের সবই বিচিত্র। এখানকার বৃক্ষলতা, জীবজন্ক সবই নৃতন ধরণের 
এবং সবই এক বিচিত্রতাঁর পরিচয় দেয়। এখানে পাতল! পলির কর্দমের উপরে 
অতি শক্ত কাঠের সুন্দরী, পশুরী প্রভৃতি বুক্ষ জন্মে এবং আর্দ্র, জলসিক্ত ও 
লোণাদেশে গণ্ডার ও ব্যাঘ্বের মত ভীষণ জীবের আবাসভূমি হয়। হরিণগণ 
সুথসেবিত সুন্দর জীব, তাহার! কর্দম মোটেই ভালবাসে না, কিন্তু এই কর্দমাক্ত 
সুন্দরবনের জঙ্গলেই তাহারা পালে পালে থাকে । এখানে মাছে গাছ বাহিয়! 
উঠে, কুমীরে ডাঙ্গার আসিয়া জীবজন্ত ধরে, এবং ব্যাপ্ধ কখনও বৃক্ষডালে বিশ্রাম 
করে, কখনও বা! সাতার দিয়া সাগরের মত ভীষণ নদী পার হইয়া যায়। এখানে 
স্থানের অবস্থান গুণে একই থালে ছুইদিকে বিভিন্ন প্রবাহ বহে এবং একই 
নদীতে অবস্থার গতিকে ছুইস্থানে ছুইপ্রকার ভীষণ মৃত্তি পরিগ্রহ করে। এখানে 
বিষাক্ত বাষ্পে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ, তথাপি হাতীর মত প্রকাণ্ড গণ্ডার, মহিষের মত 
প্রকাণ্ড বাঘ, বাঘের মত প্রকাণ্ড শুকর, গরুর মত প্রকাণ্ড হরিণ এবং নৌকার 
মত প্রকাণ্ড কুমীর এই দেশে জন্মে। * 

সুন্দরবন নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। এই নিবিড় বনে যেমন অসংখা বৃক্ষলতা, 
তেমনই বহু জীবজন্ত বাস করে। কিন্তু এখানে সব বৃক্ষলত! জন্মে না, মব 





* 16104505011 816৬ 16857. 00071045210. 21001171095 07৪01, (01165 
৬16 :596 2 50680659011 (০91100560 06115001107 7010 5000070110006 0889 
70110006109) 016 9112109-79906 1706, 679 10000112115 9257 270. 01609110566 
না] 99010100919 01021) 91300500267, 810] 00011917106 8170 5001010176 121%6 
11770100665 706 966 ?91189 01101 0689 (10991071078 11) (ড০ 01750010787 
016 5৪15 01660 10 ৪6 10106 58108 00017670--480 91006 07016 0278840 
£081/6) 0০ চি 2859. 


নবম পরিচ্ছেদ-_ সুন্দরবনের বুক্ষলতা। ৮৭ 


জীবজন্ক বাস করিতে পারে না। সুন্দরবনের স্বাভাবিক অবস্থান ও প্রকৃতির 
জন্য প্রত্যেক বিষয়ে ইহার বিশেষত্ব আছে। আমরা প্রথমে বৃক্ষলতা সম্বন্ধে 
বিবেচনা করিব । 

সুনদরবনে বনু বৃক্ষলতা পাওয়া যার়। তবে পার্বতা-প্রদেশে উদ্ভিদের 
যেরূপ সংখ্যাধিকা, এখানে তত নহে; কারণ সকল গাছ সুন্দরবনে জন্মিতে 
পারে না। এখানে বাতাস, জল, মৃত্তিকা সকলই লবণাক্ত । এই লবণ 
দাঁহারা সহা করিতে পারে, জলীয়বাষ্প সম্বলিত সামুদ্রিক বাতাসে যাহাদের 
তপ্ি হর, প্রবল বাধুবেগে যাহারা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম, এবং মূলদেশ 
জলপ্লাবিত ভইলে যাহারা মরে না, সেই সকল বৃক্ষলতাই সুন্দরবনে 
জন্ো। এখানে বৃক্ষমাত্রেরই মূলদেশ অবিরত জোয়ারের জলে ধৌত হওয়ায় 
উন্মুক্ত হইয়া পড়ে; প্রবল বানুবেগে বৃক্ষকূল অবিরত আন্দোলিত হয় এবং 
নদীতীরে জলক্রোতে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বৃক্ষমূল উৎপাটিত করিরা 
দেয়, এজন্ত সুন্দরবনের প্রত্যেক গাছেরই শিকড় অত্যন্ত অধিক। এ 
সকল শিকড় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এক বৃক্ষের শিকড় অন্য বৃক্ষের 
শিকড়গুলিকে জড়াইয়া ধরে) যে সকল বৃক্ষের উপরে পরস্পরকে আলিঙ্গন 
করিবার সুযোগ না হয়, তাহারা মৃত্তিকা নিম্নে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করে এবং সকলে জুটিরা সপ্মিলিত বলে আত্মরক্ষ। করিয়া থাকে । সুন্দরবনে 
মাটির নিম়্ে কিছুদূর পর্যন্ত শুধুই শিকড়ময়। যেখানে মূলদেশ ধুইয়া যায়, 
তথার দেখা যার, শিকড়গুলি নানাদিক্‌ হইতে টান দিয়া কেমন সুন্দরভাবে 
বৃ্ষগুলিকে মোজা করিয়া রাখে। গঞ্জন প্রভৃতি বৃক্ষের অধিকাংশ শিকড় 
গাঁটর উপরই থাকে । বটগাছের বোয়ার মত এই সকল শিকড় বৃক্ষকাণ্ড হইতে 
চতু্দিকে টানা দিয় বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করে। সুন্দরবনের বৃক্ষদমূহের যেমন 
শিকড়ের পরিমাণ অধিক, তেমন সেই সকল শিকড়ের বায়ু সেবনের প্রয়োজনও 
অধিক। মুলদেশ জলে প্লাবিত থাকিলে, শিকড় গুলির বায়ু সেবনের সুবিধা হয় 
না এজন্ত শিকড় হইতে উর্ধদিকে অসংখা শূলের মত ক্ষুদ্র স্থচল শিকড় উত্থিত 
হর, উহাদিগকে শূল বা শূলো (01100 1০০65001615 ) বলে। সুন্দরবনের 
পার মকল বৃক্ষেরই শুলো হয়, কাহারও সরু, কাহারও মোটা, কাহারও দীর্ঘ, 
কাহারও ছোট ) তবে সুন্দরী গাছের শূলগুলি সংখ্যায়ও অধিক এব আকারেও 


৮৮ যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস। 


বড়।* জোয়ারের জল যেখানে অধিক সঞ্চিত হয়, শূলোগুলিও সেখানে অধিক 
দীর্ঘ হয়। | 

সুন্দরবনের গাছগুলি প্রায়ই লম্বা হইয়া উঠে। বগঠবুক্ষ মাত্রই দীর্ঘ হয়) 
তাহার একটি কারণ এই যে সেখানে অনেক গাছ অযত্রসন্থদ্ধিত হইয়। একত্র 
জন্মে, তাহারা প্রত্যেকে ছড়াইর! থাকিবার অবসর পায় না । বীজ হইতে উৎপন্ন 
গাছমাত্রই দীর্ঘ হয় এবং কলম প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে যত্বে প্রস্তুত বৃক্ষমাত্রই 
অনুন্নত এবং বিস্তৃত হয়; বে সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ বাবহার করিতে হইবে, তাহা 
দীর্ঘ হওয়াই ভাল। শাখা প্রশাখা বাড়িতে গেলে গ্রন্থি বাঁ গাইট বেশী হয় 
বলিয়া কাঁঠ ভাল হয় না। এজন্ স্বভাবতঃই পাহাড়ী শাল সেগুণ এবং সুন্দর- 
বনের সুন্দরী পশুর প্রন্ৃতি বুক্ষ দীর্ঘ হইয়া উঠে। 

এক্ষণে আমরা সুন্দরবনের বুক্ষলতাদির মধো প্রধান প্রধানগুলির নাম ও 
তাহাদের বিশেষন্ব এবং প্রয়োজনীয়তার বিষর ক্রমে ক্রমে নিয়ে আলোচনা 
করিতেছি। 

সুন্দরী বা স্থুন্দর গাছ (7670৮ 10000 297%/8/%,1165770015 
7০170৯, 7/2/41$) - ইহার পাতাগুলি ছোট, লবঙ্গের পাতীর মত, উপরে মস্থণ 
এবং নিযে ধূসর বর্ণ, বাতাসে নিম্নভাগ সুন্দর দেখায়। ইহাতে ছোট ছোট 
হরিদীবর্ণ ফুল হয় । গাছগুলি সাতিশর় দীর্ঘ হয়, এবং স্থুল হর বটে কিন্তু বট- 
গাছ প্রভৃতির মত স্থূল হয় না। ইহা আম গাছের মতও বড় হয় না। ইহার 
দীঘোন্নত ভাব গ্রাম্য জাম গাছের সহিত তুলনা! করা বার। অন্পবরস্ক সুন্দরী 
গাছগুলিও বাশের মত দীর্ঘ ও সরল হইরা উঠে। উহাদিগকে “ছিট” বলে) 
সুন্দরীর ছিটে নৌকার লগা প্রস্তুত হয়। গাছের গায়ের উপরিভাগের পাতলা 
আবরণ উঠাইলে ভিতরে গাবগাছের মত লাল র$. বাহির হয়। 

ইহার কাঠও গাঢ় লাল বর্ণ, যেমন শক্ত, তেমনি সুন্দর ; এবং নুন্দর বলিয়াই 
ইহাকে সুন্দর বা সুন্দরী কাঠ বলে। এই কাঠে তক্তা হয় এবং ইহার কাষ্ঠ 
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নদীতটে শুঃলো ও গোলগাছ, 
(স্বন্দরবন ) ৮৮ পৃঃ 


উমতীশচন্ত মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জট 


2110706৫১1৬, 56১78 & 8105. 


নবম পরিচ্ছেদ-_স্ন্দরবনের বৃক্ষলতা। ৮৯ 


বিশেষ মূল্যবান, এবং স্থায়ী, এবং বহু প্রয়োজনে লাগে। দক্ষিণবঙ্গ নদীপ্রধান 
দেশ, নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের উপায় নাই। এক সময়ে সুন্বরীকাঠ নৌকা 
নির্মাণের প্রধান এবং সহজলভ্য উপাদান ছিল ; * কিন্তু এক্ষণে আর তেমন সুন্দর 
কাঠ পাওয়া যায় না। ইহার কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ শুধু লবণাক্ত 
জলে সুন্দরীগাছ ভাল জন্মে না। যেখানে নদীক্রোত দ্বারা উপর হইতে মিষ্ট জল 
আসে, এবং জলে অধিক পরিমাণ পলি মিশ্রিত থাকে, সেই স্থানে সুন্দরীগাছ 
ভাল উৎপন্ন হয়। নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীগুলি পূর্ব গঙ্গার শাখা প্রশাখা ছিল, 
সুতরাং সব নদী দিয়া পার্বত্য জলক্রোতি আদিত। পলিমিশ্রিত সেই মিষ্টজল 
লবণাক্ত সমুদ্রজলের সহিত মিশিয়া সুন্দরীগাছের জন্য উপযুক্ত উপকরণ প্রস্তুত 
করিয়া দিত। এজন্ সুন্দরবনের সকল অংশে পূর্বে ভাল সুন্দরীগাছ জন্মিত। 
এক্ষণে পশ্চিম ভাগের যমুনা, ইছামতী , কপোতাক্ষ ও ভৈরব প্রভৃতি সমস্ত নদী- 
গুলির সহিত গঙ্গার সংযোগ-আোত এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং পদ্মার 
জল কেবলমাত্র মধুমতী প্রভৃতি নদী দিয়া পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত হয়। এজন্য পূর্ব- 
ভাগে যেরূপ সুন্দরীগাছের বৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্য আছে, পশ্চিমভাগে তাহা নাই। 
অতি নিরবচ্ছিন্ন লবণাক্ত স্থানে শুধু সুন্দরী কেন, অন্য ভাল কাষ্ঠের বৃক্ষও জন্মে 
না। + সে অঞ্চলে কেবল গরাণ ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন 
সুন্দরীগাছ যাহা ছিল, তাহা কাঠুরিয়ার অস্ত্রমুখে পতিত হইয়! প্রায় নিঃশেষিত 
হইয়াছে। সুন্দরবনের অন্তর্গত বাদা বা জঙ্গল পরিস্কৃত হইয়া! যত আবাদ বা 
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শস্যক্ষেত্রের সীমাবদ্ধিত হইতেছে, এবং বন্দুক প্রভৃতির সাহায্যে লোকের সাহস- 
বৃদ্ধির সহিত হিতস্রজস্তর বিনাশে কাঠ যতই অধিক কর্তিত হইতেছে, স্ুন্দরীগাছ 
ততই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য গবর্ণমেন্ট বর্তমানে কঠোর শীসন দ্বারা সুন্দর- 
বনের অনেক স্থান রিজার্ভ বা রক্ষিত বনে পরিণত করিয়া, হুন্দরী শিশুকে 
পূর্ণাবয়ব হইবার অবসর দিতেছেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে 
সুন্নরীগাছ পাইবার আশা আছে। 

পশুর (8181400০6 01259)- সুন্দরী ব্যতীত অন্য সমস্ত কাঠের মধ্যে 
ইহা প্রধান) এমন কি ঘরের খুঁটিরূপে ইহা সুন্দরী অপেক্ষাও ভাল কাজ করে। 
গাছ বড় হয়, পাতীগুলি একটু প্রশস্ত, কতকটা কাটালের পাতার মত। ইহাতে 
খুঁটি ও তক্তা হয়। 

বাইন (910671715 ০£ি005]15 )__কাঠের শক্তি ও স্থায়িত্বের হিসাবে 
ইহাকে সুন্দরবনের তৃতীয় বৃক্ষ ধরা যাঁয়। গাছগুলি খুব বড় হয় এবং অনেক- 
কাল থাকে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে পুরাতন বাইন গাছের গুঁড়ি দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। আমর! ইহার শুঁড়ির পরিধি ২০1২৫ ফুটও দেখিয়াছি। অধিক- 
দিন হইলে গাছের গুঁড়ি শৃন্তগর্ভ হয়। ইহাতে ভাল তক্তা হয়। 

ধোন্দল (087)87) অথবা গামুর_অনেকটা পশূর গাছের মত। 
ইহাতে মিষ্ট বা বিলাতী কুমড়ার মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল হয়। ফলে কোন 
কাজ হয় বলিয়া জানি না। পরিপক্ক হইলে ফলগুলি ফাটিয়া যায়; তখন তাহার 
ভিতর হইতে তালের আটির মত কতকগুলি বীজ বাহির হয় এবং তালের 
গাছের মত অস্কুরিত হইয়া! উহা হইতে গাছ গজাইয়। থাকে । এ গাছে কাঠ ও 
তক্তা হয়। 

কেওড়া (5০706728 00802]5 )_ প্রায়ই নদী ব! খালের তীরে এবং 
চরভূমিতে জন্মে। গাছ খুব বড় হয়। সুন্দরবনের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ 
ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর গাছ। চরের উপরে প্রায়ই একস্থানে বহুসংখ্যক গাছ 
সারিবন্ধ হইয়া নদীর বাঁকে মধুর শোভা! বিস্তার করে। গাতাগুলি জিওলের 
পাতার মত সরু সরু ; উহা! বানর ও হরিণের খাগ্ভ। কেওড়ার ফল আয়ান্বার: 
যুক্ত, উহা মানুষেরও আহার্য্যোপকরপরূপে সুন্দরবনে ব্যবহৃত হয় বটে, 
কিন্তু হরিণের নিকট এই ফল পরম উপাদেয় খাস্ভ । কেওড়া তলাতেই হরিগ. 


নবম পরিচ্ছেদ-_হ্থন্দরবনের বৃক্ষলতা । ৯১ 


শিকার করিবার স্থান এবং এখানেই বনু হরিণ মারা পড়ে। ইহাতেও তক্তা 
এবং ব্যবহারোপযোগী অন্তপ্রকার কাঠ হয়। 

গরাণ (০500095 080৫011588)-_হরিদ্রাত পুরু গোলাকার পাতাধুক্ত 
গাছ। গাছ খুব বড় হয় না এবং প্রায়ই ১০1১২ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। 
এক এক ঝাঁড়ে অনেকগুলি গাছ হয়। অত্যন্ত লৌাস্থানেও গরাণ জন্মে । 
এজন্য পশ্চিমের বাদাঁয় গরাণের অত্যন্ত প্রাধান্ত। ইহা ছোট কাঠের মধ্যে 
বেশ শক্ত কাঠ। ইহাতে ঘরের খুঁটি, চালের রুয়া, বেড়া, ঘিরিবাঁর খু'টা বা 
পোষ্ট এবং নৌকার লগি (108) প্রস্তুত হয়। ইহার দ্বারা হকার নল্চেও 
হইয়া! থাকে। ইহার পাকা! গাছের বেধ ৫৬ ইঞ্চির অধিক প্রায়ই হয় না। 
কাঠের গাত্রের খোসায় একটা সুন্দর লাল রঙ আছে। 

গেঁয়ো (0০০০০৪৪ 4১৫৪119০%8 )--এগাছ মোজা! হইয়া উঠে।. 
গাছের গায়ে একপ্রকার বিষাক্ত ছুগ্ধবর্ণ আটা আছে। পশ্চিমের বাদায় 
কেওড়া না থাকিলে, গেঁয়ো গাছই সর্বাপেক্ষা লম্বা হয়। ইহার কাঠ খুব 
পাতলা । সে কাঠে ভাল কয়লা ও তাহা হইতে টিকে প্রস্তত হয়। বড় 
কাঠের গুঁড়ি হইতে ঢোলক, তবলা প্রভৃতির খোল হয়। সাধারণতঃ ইহ! 
জালানি কাঠের জন্ত ব্যবহৃত হয়। 

গভ্ভন (101065:0 087085[81010899)_ স্ুন্দরবনের সর্বত্র, 
বিশেষতঃ পশ্চিমভাগে অধিক জন্মে। প্রায়শঃই নদী বা খালের কুলে গর্জন- 
গাছ দেখা যাঁয়। বটগাছের বোয়ার মত চতুদ্দিকে ইহার শিকড় বিস্তৃত 
হইয়া গাছগুলিকে সোজা করিয়া রাখে। ইহার ছোট ফুল হয় ও তাহা 
হইতে বকফুল বা সজিনার মত লম্বা খাঁড়া নির্গত হয়। পাতাগুলি রবার 


গাছের পাতার মত পুকু। গর্জনের তৈল হয়। প্রতিমা বা পুতুলের গায়ে 
র$ ফলাইবার জন্য গর্জন তৈল ব্যবহার করে। এই তৈন কুষ্ঠ প্রভৃতি 


মহারোগে মহৌপকারী। ইহার কাঠ রক্তীভ ধৃসরবর্ণ এবং স্থারী নহে।* 
হেন্তাল-ছোট সরু খেভুর গাছের মত। বোধহয় যেন আমাদের 
পাড়রগায়ের খেজুর গাছ বনে আসিয়া লবণ খাইয়া হীনবীর্ধ্য হইয়াছে। 


* 76216 1000. 1600197 276) 10৮0112016১ 016145 ০০৫-০1. 988 টান 
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একস্থানে অনেকগুলি একত্র ঝাঁড় বাঁধিয়া থাকে। গাছগুলি ৮/১০ ফুট হইতে 
১৫1১৬ ফুট পথ্যন্ত উচ্চ হয়। এ গাছ বাঁশ অপেক্ষা অধিক মোটা হয় না, 
সাধারণতঃ সরু বাশের মতই মেটা হয়। ইহার সরু গাছে লাঠি এবং ঘরের 
চালের রুয়া হয়। হেঁতালের নড়ি বা ছড়ির কথা “মনসার ভাসানে” আছে। 
হেঁতালবন ব্যাপ্রের একটি প্রধান আড্ডা, কারণ ইহার ভিতরে পরিস্কৃত এবং 
উপরে ঢাকা থাকে । 

সুন্দরবনে বাঘ প্রভৃতি হিং জন্তর লুকা ইয়া থাঁকিবার উপযোগী, হেতাঁল 
ব্যতীত বলা, বঙগান্গন্দরী এবং হ'দো নামক আরও তিন প্রকার গাছ আছে। 
বলাগাছের গোল গোল পাতা ও হরিদ্রাবর্ণ পুষ্প হয়, গাছগুলি ঝোপসা 
বাধিয়া একস্থানে বহুদূর লইয়া নদী বা খালের ধারে জুড়িয়া থাকে। ব্যান 
প্রভৃতি জলপিপাস্থ হিংশ্রজন্ত 'ী ঝোপের মধ্যে সুন্দর ছায়ায় বসিয়া! শিকার 
অন্বেষণ করে। হ'দোগাছ খড় প্রত্ৃতির ন্যায় একটু উচ্চ শুষবস্থানে জন্মে। 
এই সকল গাছ ভিন্ন শিকড় বা সিঙ্গুর, গড়ে বা গড়িয়া, ওড়া, কীকৃড়া, খলদী 
ভাগার বা ভীড়ার, করঞ্জ এবং হিঙ্গে এই আট প্রকার কাঠের গাছ বনস্থলী 
জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া রাখে এবং সকলগুলিই জালানি কাঠের জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। লিঙগুড় ও কাকৃড়া কিছু শক্ত, ওড়া প্রভৃতি কাঠ খুব নরম। হিঙ্গের 
কাঠ খুব পাতলা; ইহাদ্বারা পাল্কীর বাঁট হয় এবং দক্ষিণ দেশীয় লোঁকে 
পাঙ্গাসমাছ প্রভৃতি ধরিবার জীলগুলি জলে ভাসাইয়া রাখিবার জন্য হি্গে 
দ্বারা “ভাদান কাঠ” প্রস্তুত করে। অল্প লোণাতেও ওড়াগাছ জন্মে; এমন 
কি ভৈরব, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদীতে পার্কত্যআোতের সংযোগ বন্ধ হওয়ার 
পর যত লোণাজল উপরে উঠিতেছে, ততই সেই সকল স্থানে নদীর ধারে 
ওড়াগাছের অবির্ভীৰ দেখা যায়। ওড়ার পাতা পচিয়া সেইস্থান হইতে 
চিংড়িমাছ ও অন্যান্য পোকার উদ্ভব হয়। এইজন্য লৌঁণাস্থানে অধিক পরিমাণ 
চিংড়ি প্রভৃতি মস্ত জন্মে। | ও 

এতদ্বাতীত জলের কুলে হরগোজ! নামক কাটা গাছ, বিস্তৃত চরে ওড়াধান, 
খোঁলাজায়গায় খড়জাতীয় কাশা ও তুলাটেপারী, বালুকার চরে বন ঝাউ 
এবং দৈবাৎ কোনস্থানে সাধারণ ঝাউ ও বনলেবু দেখা যায়। সুন্দরবনের 
মধ্যে যেখানে প্রাচীন বসতির চিহ্ন আছে, উচ্চভিটা বা ইঞ্টকগৃহের ভগ্মীবশেষ 


নবম পরিচ্ছেদ সুন্দরবনের বৃক্ষলতা | ৯৩ 


যেখানে দেখা যায়, তাহার সন্নিকটে প্রচুর পরিমাণে গাবগাছ দেখিতে পাওয়! 
যায়। অন্য ছুই একটি গ্রাম্য বৃক্ষের বন্য সংস্করণ যে না আছে, তাহা নহে, 
তৰে প্রাচীন বসতির চিহ্ের সঙ্গে সঙ্গে গাবগাছ প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করিয়া 
বনস্থলীর সৌনর্ধ্য বৃদ্ধি করে। অশ্বখবট এক নূতন জাতীয় বৃক্ষ হইয়াছে, 
হরিদ্রার গাছ শটি হইয়া গিয়াছে, নানাগ্রকার লেবু বন্তপ্রকৃতি পাইয়াছে, কিন্ত 
গাঁবগাছ অবিকৃত আছে--সেই কৃষ্বর্ণ বৃক্ষগাত্র, সেই পত্রপ্রাচূর্য্যে ছায়া- 
বাহুল্য, সেই নবকিশলয়োদগমে রক্তবর্ণের ছড়াছড়ি, এবং গাঁছভরিয়। সেই 
একই গ্রাম্যাস্বাদযক্ত ফলের ভার-_বনে যাইয়৷ গাবগাছ শুধু বন্য হয় নাই, 
বরং এতিহাদিকের মত প্রাচীনত্বের নিদর্শনসমূহ রক্ষা করিয়া লোকের কাছে 
সাক্ষা দিতেছে । মানুষেও গাবগাছের কাছে অনেক শিক্ষালাভ করিতে 
পারে ! 

গোঁলগাছ-_ইহা নারিকেল জাতীয় গাছ (7৪10) )) তবে অধিক 
উচ্চ হয় না। নদী বা খালের কুলে জলের মধ্যে বা ধারে জন্মে; গাছ 
যত বড় হয়, ততই নিম্াংশ উচ্চ হইয়া না উঠিয়া গাছের মূলে সাপের মত 
জড়াইয়। থাকে এবং ক্রমশঃ নিম্ন দিক্‌ হইতে ক্ষয় পাইতে থাকে । নারিকেলের 
পাতার মত ইহার পাতাগুলি খুব বড় হয়, উহ! নিম্বঙ্ে খড়ের মত ঘর ছাইবার 
সুন্দর উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতি সপ্তাহে সুন্দরবন হইতে অসংখ্য 
নৌকায় গোল বোঝাই করিয়া লইতেছে। মুৃতরাং গোলগাছ হইতে গবর্ণ- 
মেট্টের যথেষ্ট আয় হয়। গোলের ডঁটা খুব শক্ত, শীষগুলি কাঠের মত। 
গোলগাছে তালের মত ফলের কান্দি হয় এবং তালর্শাসের মত গোলফল খাওয়া 
যায়। পাকিলে ফল অতক্ষ্য হয়। 

গিলে লতা! ও বেত-_ন্ন্রর বনের ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে স্থানে 
স্থানে বহুকাল হইতে লতা জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে গিলেলতা এপ 
দীর্ঘ ও সারবান হয় যে দেখিলে বিশ্য়াবিষ্ট হইতে হয়। অনেক সময়ে 
বড় গাছের গু'ড়ির মত লতার দীর্ঘতম দেখা যায়। বনের মধ্যে বেতও এইরূপ, 
খুব বড় হয়। এই বেত গ্রাম্যজীবনে নান! কাজে লাগে। 


দশম পরিচ্ছেদ । 


স্থন্দরবনের জীবজন্তু । 


প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করিলে সুন্দরবনে জীবজন্তমাত্রের অবনতির 
ও নিব্কীর্যযতার কল্পনা করা যায়। আনার জীবজন্তর অবস্থা দেখিয়া যদি 
স্বাস্থ্যের প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে সুন্দরবন ভারতবর্ষের অন্য কোন 
স্থান অপেক্ষা স্বাস্থ্যের হিসাবে নিকৃষ্ট বলা, যায় না। সুন্দরবনের সুন্দর 
গাছ ও প্রকাণ্ড লতা, সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও কুস্তীর, সুন্দরবনের মহাকায় সর্প 
ও সবল পক্ষী স্বাস্থাহীনতার পরিচয় দেয়ই না, বরং এক প্রকার আতান্তরিক 
বীর্ধ্য ও মবলতার সম্পূর্ণ নিদর্শন প্রদান করে। কেহ বলেন, বাঙ্গালীর মত 
দূর্বল ও কাপুরুষ জাতি আর নাই); আবার কেহ বলেন, যে দেশের জলবায়ু 
বঙ্গ-ব্যাঘ্রের স্থষ্টি করিয়াছিল, এবং প্রতাপাদিত্যের যুগে যে দেশের কোণে কোণে 
বহু নরব্যাঘ্বের উদ্ভব হইয়াছিল, সে দেশ কখনও নিব্বীরধ্যতাঁর কালিমা- 
মঙ্ডিত হইতে পাঁরে না। বাঙ্গালীর চরিত্রে কলঙ্কের রেখা থাকিতে পারে) 
কোন্‌ জাতির বাঁ সেরূপ কিছু নাই? তবে মে কলঙ্কের সহিত কাপুরুষতার 
যে কোন অনিবার্য সম্বন্ধ মাছে, এরূপ কল্পনা করা সমীচীন নহে। 


সুন্দরবনের বিশাল অরণ্য ও বিরাট নদীসংস্থান সর্বত্রই তাহাকে ভীষণ 
করিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্থলভাগে ব্যাদ্রাদি শ্বাপদকুল এবং জলে কুস্তীর 
এই ভীষণতাকে ভীষণতর করিয়াছে। অন্থান্য প্রদেশের লোকে মনে করে 
যে,যে দেশে “জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ” সে দেশে লোকে বাদ করে কিরপে? 
এই বিশেষত্বের কথা মনে করিয়া নিয়বঙ্গের প্রসঙ্গমাত্র অন্তান্ত লোকের মনে 
আতঙ্কের সঞ্চার হয়। 

বাস্তবিকই সুন্দরবনের স্থনজন্তর মধ্যে ব্যা্ব (48715 [২62815 ) 
সর্বপ্রধান। নানা দেশে নানাজাতীয় ব্যান্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুন্দর- 
বনের ব্যাঘ্ের মত হিংঅ, এমন বলবান্‌, এমন দর্পশালী, এমন ভীমমৃষ্ঠি এবং 
এমন শিকারকুশল বন্তজন্ব আর দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই জন্ত 





দশম পরিচ্ছেদ-_স্থন্দরবনের জীবজন্ত। ৯৫ 


ইয়োরোপীয়েরা ইহাকে “রয়াল বেঙ্গল+ ব্যান্র (1২০51 76789] 1187) 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । অন্য দেশীয় ব্যাস্রের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য 
আছে। প্রথমতঃ ইহার হরিদ্রীবর্ণ গাত্রে ল্বা লম্বা! কালে! ডোরা৷ (9৮1৩) 
দেওয়া থাকে ) অন্য প্রকার ব্যাপ্রের গায়ে কোথায়ও কালো ফোঁটা বা বড় 
গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু কালো লম্বা ডোরা আর কাহারও নাই। 
সুন্দরবনের ব্যাঘ্র লেজ সমেত ১০1১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৩।৪ ফুট উচ্চ হয়। সাধারণ 
পূর্ণাবয়ব ব্যাত্ব ১০ ফুট দীর্ঘ ও ৩ ফুট উচ্চ হয়। ইহাদের সম্মুথের পা দুইটি বেশ 
মোটা এবং অত্যন্ত সবল, কিন্ত পশ্চার্ভাগ দেখিলে তেমন কিছু বোধ হয় না। 
বড় বাঘে গো-মহ্ষগুলিকে স্চ্ছ্দে স্বন্ধে ফেলিয়া লইয়! যাইতে পারে। ইহাদের 
মাথাগুলি প্রকাণ্ড ও গোলাকার এবং চক্ষুদ্বয় খুব বড় ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। 
জগতে বোধ হয় এমন কোন জীব নাই যাহারা ইহার চক্ষুর রোষকষায়িত তীব্র 
দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া আত্মহারা না হয়। গ্রাম্য বিড়ালের গতিবিধি ও শিকার- 
কৌশল দেখিলে বাঘের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এই জন্য 
গ্রাম্লোকে বিড়ালকে “বাঘের মাসী” বলে এবং বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাপ্রকে বিড়াল 
শ্রেণীভুক্ত (91106 5080165 01. 0৪1 (7116) করেন। রাঁজকীয় ব্যাপ্ত অত্যন্ত 
রক্-পিপাস্থ এবং হিংস্র, উহীরা শিকারের সময়ে অত্যন্ত দ্র মৃত্তি পরিগ্রহ করে। 
জীবজ্ত মারিয়া ফেলিলে ব্যান প্রথমে তাহার স্কন্ধ ভেদ করিয়া যথেষ্ট রক্তপান 
করিয়। লয়। শিকারের সন্ধানে ইহারা অতি অর্পস্থানে সঙ্গোপনে দেহ লুকাইয়া 
রাখে এবং সুযোগ পাইবামাত্র ভীম বিক্রমে লম্্ষ প্রদানপুর্ব্বক শিকারের উপর 
গড়ে। বাঘিনী ২ হইতে ৪টি পর্যযস্ত ছান! প্রসব করে। প্রসবকাল 
হইতে সে ছানা লইয়। বাঘ হইতে দূরে থাকে । কারণ বাঘে ছানা, দেখিলে 
খাইয়া ফেলে। ৃ 

সুন্দরবনের প্রধান জন্ত চারিটি )__ ব্যাপ্ত, হরিণ, বন্টশূকর ও বানর। ইহা 

বাতীত পুর্বভাগে বন্য মহিষ এবং দক্ষিণদিকে সমুদ্রোপকুলে গণ্ডার আছে। * 
কেহ কেহ বলেন সুন্দরবনে গণ্ডার এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছে। ১০১৫ 
বংসর পূর্বেও গগ্ডারহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যে মারিয়াছিল সে 





*. (021091906৮5) ৬০1- 89 চ. 299. 


৯৬ যশোহর ও খুল্নার ইতিহাস। 


জীবিত নাই।* কিন্ত তৎপরে আর গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাঁয় নাই এবং 
আছে বলিয়াও বোধ হয় নাই।+ বন্য মহিষ পশ্চিমভাগে কখনও দেখা যায় না, 
পূর্বাংশে স্থানে স্থানে এখনও আছে। লোকে পূর্বভাগে কুকুরিয়া মুকুরিয়৷ প্রভৃতি 
দ্বীপে মহিষ চরাইবার জন্য লইয়া যায়, সেখান হইতে অনেক পোষা মহিষও 
পলাইয়া বন্য হইয়া যায়। হাতিয়া, সন্দীপ, চর ম্যাকফারসন্‌ প্রভৃতি স্থানে 
সুন্বরবনের চিহ্ন আছে, কিন্ত নিবিড় বন নাই। সুতরাং ব্যাপ্ৰ প্রভৃতি জন্ত 
একেবারেই নাই। | 

সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। বনের যে কোন স্থানে 
যাওয়া যায়, সেখানেই হরিণের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুন্দরবনে 
জন্তর গমনাগমনের জন্য যে বনপথ দেখা যায়, তাহ! হরিণের পদচিহ্বে মণ্ডিত। 
হরিণ পালে পালে চরে, পালে পালে বিশ্রাম করে। হরিণ বড় আরাম ভালবাসে ; 
একটু উচ্চ ছায়াবহুল স্থান দেখিলে রৌদ্রের সময় হরিণগণ তথায় বিশ্রামন্ুখ 
ভোগ করে; পায়ে একটু কাদা লাগিলে, হরিণ বিরক্ত হইয়া পা ঝাড়িতে 
থাকে। যাহাদের সৌন্দরধ্য আছে, তাহাদিগকে উহা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিও 
ভগবান্‌ দিয়াছেন। হরিণের মত চঞ্চল জন্ত আর নাই) জগদীশ্বর ইহাদের 
আকর্ণবিস্তৃত সুন্দর চক্ষু এবং দীর্ঘ সরু সরু পাগুলিকে চঞ্চলতার উপযোগী 
করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন। সুন্দরবনের বাঘ ও হরিণের প্রধান রঙ একই 
প্রকার; উভয়ই রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ ( 91085 ঠ6110%)) বাঘের বেলায় এই 
রঙ্গের উপর কালে! কালো লম্বা ডোরা, তেমন আর পৃথিবীর মধ্যে কোন জন্তর 
নাই এবং হরিণের বেলায় ইহার উপর ছোট ছোট শাদা ডোরা। হিনুশানতে 
৯ প্রকার মৃগের কথা আছে।$ তন্মধ্যে হরিণজাতীয় মৃগই সুন্দরবনে 
পাওয়া যায়। | | 





* ঢাকী ফরেষ্ট ষ্টেশলের সন্িকটে নলিয়ানের আবাদে ক।লাচ।দ শিকারীছিল। সে শেষ 
গণ্ড।র হত্য। করিয়াছিল। তাহার পুত্র ওমর শিকারী জীবিত আছে। 
+ রায় সাহেব নলিনীফান্ত রায়চৌধুরী ১৮৮৫ অন্ধে শেষ বার হ্বচক্ষে গণের পাচিষক 
দেখিয়াছিলেন। 
£ শন্বরে। রোহিতো রামে। তনুর পশে রুরু 
এপন্চ হরিণশ্চেতি মুগ! নববিধা মতা; 1 
কালিফা পুরাণ। 
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দশম পরিচ্ছেদ-_স্থন্দরবনের জীবজন্তু । ৯৭ 


সুন্দরবনে ছুই প্রকার হরিণ দেখা যায়; তন্মধ্যে প্রায় অধিকাংশই ডোরা 
হরিণ বা চিতা হরিণ (415 778001899) 5১০$6০৭ ০০1.) এবং স্থানে স্থানে ছুই 
চারিটি মাত্র কুকুরে হরিণ (০97৮3105 9017983) 1327001706৪ 07 
11১-15০00 ৫০০: ) দেখা যায়। ডোরা হরিণের গলা, পেট ও লেজের নিয়ে শাদা, 
উরুর নিম্নভাগ ও কাণের ভিতর শ্বেতাভ। গালটি কালো, মাথার উপর পাটল 
বর্ণ। ইহাদের নানাপ্রকাঁর আকার দেখা যায়। বড়গুলি ৪৫ ফুট দীর্ঘ এবং 
প্রায় ৩ ফুট উচ্চ হয়। এই বড় চিতা হরিণ শুধু সুন্দরবনে কেন, ভারতবর্ষের 
সমস্ত জঙ্গলীকীর্ণ স্থানে দেখা যায়; হিমালয়ের পাদদেশে, মধ্যভারতের জঙ্গলে, 
নন্ম্দানদীর উভয় কুলে এবং দক্ষিণ ভারতের ঘাটপর্কতশ্রেণীতে এই জাতীয় 
হরিণ অসংখ্য পরিমাণে দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের পরপারে বা পঞ্জাব প্রদেশে 
এ হরিণ নাই। অনেকে বলেন, এই হরিণ যে যে স্থানে পাওয়া যায়, সর্বত্রই 
এক জাতীয়, কিন্তু হগসন্‌ (7০৫৫5০7) প্রভৃতি কেহ কেহ উহাদের মধ্যে 
প্রকারভেদ করেন। বিলাতী ৮4110 991 07 1[)817-0697 01 [২0177 
1০০৫ এই হরিণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জাতি । 

কুকুরে হরিণের গায়ে কোন ডোর! নাই। ইহারা লাল কুকুরের মৃত এক 
রঙ্গা এবং আকারে ডোরা হরিণ অপেক্ষা অনেক ছোট, একটি বড় ছাগের 
নাাঁয়। সাহেবের! বলেন ভারতবর্ষে যত প্রকার হরিণ আছে তন্মধ্যে ইহার মাংস 
সর্ধোৎকৃষ্ট। জনৈক ইংরাজ লেখক (87. ৬/. 5. 8471) তাহার এক খান 
শিকারবিষয়ক পুস্তকে (10015) 71610 911087 13০০) সুন্দরবনে আরও 
এক জাতীয় হরিণের উল্লেখ করিয়াছেন, তব হরিণকে 58101) 066: বলে। 
কিন্ত এদেণীয় প্রধান প্রধান শিকারিগণও এরপ হরিণের অস্তিত্বের সন্ধান 
পান নাই। 

সুন্দরবনের হরিণে ছাগের মত গাছের পাঁতামাত্রই খায়। তবে কেওড়া 
গাছের ফল ও পাতা কিছু অধিক ভালবাসে । এই জন্য জোয়ারের জল রিয়া 
যাওয়। মাত্র যখন কেওড়ার তল! জাগিয়া উঠে, তখনই পালে পালে হরিণ সেই 
কেওড়া তলায় আমে । এই কেওড়াতলে শিকারীদিগের দ্বারা অসংখ্য হরিণ মারা 
পড়ে। অনেকে “গাছাল” দিয়! অর্থাৎ কেওড়া গাছে লুকাইয়! থাকিয়া হরিণ 
শিকার করে। হরিণের মাংস র্মনির্বিশেষে সর্বজাতীয় লোকে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ 


৩ 


৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


পূর্বক খায়। হরিণের মাংস খাঁটি রক্তবর্ণ, উহাতে চরবি খুব কম, খাইতে 
বিশেষ কোন তৈলাক্ত আস্বাদন নাই। তবে উদর পুরিয়া খাইলেও কোন 
অপকাঁর করে না এবং “বাসি” করিয়া অর্থাৎ যে দিন হরিণ মারা পড়ে, তাহার 
২১ দিন পরেও মাংস ভক্ষণ করা যাঁয়। অনেকে বলেন হরিণের মাংস একটু 
“বাসি” না হইলে ভাল লাগে না । একটি হরিণে আধমণ হইতে দেড়মণ পর্য্য্ত 
মাংস হয়। আমাদের দেশে চিরদিনই হরিণের মাংসের আদর চলিতেছে। 
বীরনৃপতিগণ প্রধানতঃ এই মুগমাঁংসের জন্যই মৃগয়া করিতেন। তখন মুগয়া 
ক্ষত্রিয়ের একটি প্রধান ধন্ম ছিল। ধাহারা জীবহিংসা করিতে সর্বদা বিরত 
থাকিতেন, তাহাঁরাও মুগ! করিতে উদ্যোগী হইতেন। পিতৃশ্াদ্ধাদিতে মৃগমাংসের 
মত কোন মাংসেরই আদর ছিল না। এখনও ধাহাঁরা মুগশিকারের আনন্দান্থুভব 
করিয়াছেন এবং মুগমাংসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বহুকর্ম্ের ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াও মুগশিকারের জন্য সর্বদা চোষ্টত থাকেন। 

সুন্দরবনের সর্বত্র বন্যশূকর পূর্ণ রহিয়াছে । হরিণ এবং শুকর ব্যাঘ্বের 
প্রধান খাগ্। কিন্তু তন্মধো হরিণ শিকার করা কঠিন; হরিণ বড় চঞ্চল ও 
সতর্ক; কোন প্রকার একটু পত্রের মন্খ্র শব হইবা মাত্র সাবধান হয় এবং 
দৌড়িরা, লাফাইয়া ব্যাপ্র কখনও হরিণের সঙ্গে পারে না। এজন্। খন অন্ত 
শিকার জুটে না, তখন শৃকরই ব্যাঘ্দিগের প্রধান অবলম্বন । প্রকাণ্ড বরাহ হনন 
করা যে নিতান্ত সহজ কাঁধ্য তাহা নহে, তবে দুর্দান্ত ব্যা্রের সহিত বরাহ পারে 
পারে না। এই বরাহগুলি (505 [)1045) প্রায় 81৫ ফুট লম্বা হয়, লেজ 
১ফুট হইতে পারে, উচ্চতা ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চি পর্যান্ত হয়। ইহাদের রঙ, 
ঈষৎ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ (01001900140: )। ঘাঁড়ের লোম, বুকের ও পেটের 
লোম গোড়ায় কালো এবং অগ্রভাগে শাদা হয়। সুন্দরবনের শুকর প্রায়শঃ 
খুব বড় হয়; মন্তকের খুলির দৈর্ঘ্য ১৪1১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হয় এবং বড় দত্ত 
দুইটি ৭২ ইঞ্চি পর্যান্ত হয়। আমরা সুন্দরবনে শৃকরের খুলি হইতে বাহির 
করিয়া যে দত্ত সংগ্রহ করিয়া ছিলাম, তাহাঁও ৭ ইঞ্চির কম হইবে না। 

সুন্দরবনের বানর সাধারণ বঙ্গীয় বানর (17093 7135509)) ইহারা 
হনুমান নহে। পূর্ণাবয়বের শরীর প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ হয়,লেজ উহার অর্ধেক 
অপেক্ষা কিছু বেণী। ইহারা অনেক স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে এবং স্বজাতির 


দশম পরিচ্ছেদ স্থন্দরবনের জীবজন্তু । ৯৯ 


অন্থ্রূপ নানাবিধ কৌতুকাবহ ক্রীড়া প্রদর্শন করে। সুন্দরবনে ইহাঁরা হরিণের 
অভিভাবকের মত ভঙ্গী করে। কেওড়া গাছে উঠিয়া নিজেরা যেমন পাতা ও 
ফল খায়, গাছের তলে সমাগত হরিণদিগকেও সেইরূপ ডাল ভাঙ্গিয়া দেয়। 
কোন শিকারী দেখিবামাত্র দূর হইতে প্রথমে মুখভঙ্গী পরে চীৎকার করিয়া 
উঠে, উহা শুনিবামাত্র হরিণগণ শশব্যন্ত হইয়া পলায়ন দ্বারা জীবন রক্ষা করে। 
বানরগুলা কখনও বা হরিণের পৃষ্ঠে চড়িয়! 'বেড়ায়। বানরের বান্দরামি 
সর্বত্র সমান। 

এই সকল জন্তু ছাড়া সজারু, বনবিড়াল প্রতৃতিও সুন্দরবনে দেখা বায়। 
বনবিভাগে শৃগাল বা শিয়াল থাকে না । বড় শিয়াল অর্থাৎ বাপ্বের ভয়ে 
ক্ষুদ্র জন্তমাত্রেই বন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তবুও সুন্দরবনের গহন 
জঙ্গলে জীবের অভাব নাই। ডাঙ্গায় বাঘ এবং জলে কুমীর বাতীত ডাঙ্গায় 
অসংখ্য প্রকার সর্পের সমুস্তব হওয়াতে সুন্দরবনের ভীষণত্ব আরও বাড়িয়াছে। 
প্রা সকল প্রকার সর্পই সুন্দরবনে আছে। তন্মধ্যে কেউটা, গোথুরা, 
পাতরাজ ও নানাবিধ বোড়া সাপই অধিক। ইহারা ব্যান্র অপেক্ষাও ভীষণ; 
কারণ বন্দুকে, বৃক্ষারোহণে, পলায়নে ব্যাদ্রের হাতে হয়ত প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা 
আছে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে চক্ষের অন্তরালে অকস্মাৎ এই সকল ভীষণ সর্পের 
আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নহে। 

যশোহর খুলনার লোকালয়ে এবং সুন্দরবনে অসংখ্য প্রকার সর্প দেখা 
যায়। তদ্বিষয়ে একটু সাধারণ জ্ঞানের অভাবেও অনেক সময়ে অনেক বিপদ্‌ 
অনিবা্ধ্য হয়। এজন্য সর্প সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা অনর্থক বা! অপ্রাসঙ্গিক না 
হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রেণীবিভাগবিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র কয়েকটি 
সর্পের নাম করিলেই কিছু বুঝা যায় না। 

সর্পের মধ্যে কতক বিষধর, অন্গুলি বিষহীন। বিষধর সর্পকে গুথমতঃ 
তিন ভাগে বিভাগ করা যায়; (১) চৌপাপা, (২) বোড়া ও (৩) বীজজড়ী। 
কেউটা, গোখুরা, আইরাজ ও কানড় এই চারি প্রকার সর্পই চৌসাপা সংজ্ঞা- 
হ্ত। ইহাদের প্রত্যেকের আবার . প্রকারভেদ রহিয়াছে ।* . কেউটার 


* কেউটা আট প্রকার £--(১) কাঁল কেট! (আকারে ছোট, চৌগ, লালবর্ণ, রঙ কানে 
(২) আ'ল কেউটা (নীলবর্দ) (১ তেতুলিয়া কেউট1 (ললবর্, জবাবোড়া সর্গের মত) 








১০০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


মন্তকে পদ্ধ বা গোলাকার চিহ, এবং গোথুরার মস্তকে 0 চিহ্ন আছে। কেউটা, 
গোখুরা ও আইরাজের ফণা আছে, কানড় ফণাহীন। এই চারি প্রকার সর্প ই 
অত্যন্ত বিষধর, ইহাদের বিষ অতিশয় তীব্র এবং সাংঘাতিক। আঘাতের 
প্রকৃতি দেখিয়াও ইহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুবিতে পারা যাঁয়।* তবে 
ইহাদের আঘাত হইতে আরোগ্যলাভের কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা- 
প্রণালী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে আমাদের এদেশে এখনও অনেক 
গুণী বা ওঝা আছেন, ধাহারা মন্ত্রবলে ও ওষধাদি প্রয়োগে অনেকের জীবন- 
দান দিয়া থাকেন। কেউটা ও গোখুরা লোকালয়ে এবং আইরাজ সুন্দরবনের 
মধ্যে দেখা যার। কেউটা জলাভূমিতে এবং গোথুরা' শুষক্ষেত্রে, ভগ্রগৃহে বা 
উচ্চস্থানে দেখা যায়। চৌসাপা ব্যতীত অন্ত বিষধর সর্পের মধ্যে বোড়া 
প্রধান। ইহাদের ফণা নাই, আকারে বড়, বিষ তত তীব্র না হইলেও 
সাংঘাতিক। ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রকার ফণাহীন অথচ বিষধর সর্প বীজজড়ী 





(৪) ধিতে ভাঙ্গ। বা শামুক ভাঙ্গা, (৫) পদ্ম কেউট। ব| তারাফুটকী (মাথায় পদ্ম হুম্পষ্ট 
দেখ। যা), (৬) বাঁশবুনে কেউট| (শাদা শাদা ডোর1), (৭) দুধে খরিষ (শাদার উপর 
শাদা পদ্ম) এবং (৮ খ'য়ে কেউটা। গোখুর! ৫ প্রকার :--(১) কালী গোথুরা (কালো রঙ) 
(১) পদ্ম গোথুর! (সোণার মত রউ.), (৩) খ'রে গোথুরা, (৪) হল,দে গোথুরা ও (৫) নাগরাজ, 
গোখুর! (কালের উপর ডোরা)। আইরাঞ্জ ৮৯ প্রকার :--(১) পাতবাজ (ফণা! আছে, 
মাথান্ন কোন চিহ্ন নাই), (২) ছুধ্রাজ ( শান1), (৩) মণিরাঁজ, (৪) ধনীরাজ, (৫) ভীমরাজ 
(এই তিন প্রকারই কালো রঙ, বিশিষ্ট), (৬) পর্থচুর (হপিত্রাত, সর্ব্বপেক্ষ। দাংঘাতিক ) 
ইছ। বাতীত ষণিচুর, নাগরটদ ও শঙ্কাবতী নামক আরও তিন প্রকার আইরাজ আছে। কানড় ৪ 
প্রকার £(১) পাথুরে কানড় (অনেকট1 আ'ল কেউটার মত), (২) শাখামুটী ( বাশবুনে 
কেউটার মত) (৩) রক্ত কানড় (ইহাদের পেটের দুই পার্থ মাথা পর্য্যন্ত €ুইটি লাল দ্বাগ 
আছে), (8) কালাজ (কালে! রও ঘাড়ের কাছে একটি চৌক দাগ আছে)। 


* কেউটার ফামড়ে কন্কনে হন্ত্রণ। হণ, আহত ব্যক্তি হাত প| ছুড়িতে থাকে ও মুখে 
গোগল। বাফেন উঠে। ইহার! বিলে ব। জলা জায়গায় কামড়ায় এবং ইহাদের বিষে শরীর 
নীলবর্ণ হয়। গোথুরার জাধাতে আবাল! বস্ত্রণ। অত্যন্ত অধিক এবং অসহা। ইহারা! কখনও 
জলে কামড়াদ না। ইহাদের বিষেও পরীর নীলবর্ণ হয় এবং গুরুতর আঘাতে তৎক্ষণাধ্ মৃত 
হয়। আইরাজের দাত বড়, উহাতে ক্ষত জণক হদদ। বিষ ফেউটার মত, তাৰ বিধির 
গতি একটু ধীর। কাঁনড়ের কামড় বুঝিতেই পাঁর। যা না, হ্থালা। করে না। কেউটায় জাধাবের 
মত দেহ নীলবর্ণ হয়, বিষ খুব মন্দগতি | ইহার! বিছানায়ও কামডায়। 


দশম পরিচ্ছেদ সুন্দরবনের জীবজন্ত | ১০১ 


শ্রেণীভুক্ত ।* বিষহীন সর্পের মধ্যে কতকগুলিকে কালাই সাপ বলে, এবং 
ঈলাড়াস প্রভৃতি অন্ত গুলির কোন বিশেষ নাম দেওয়া যায় না। বরাহচিতে 
বা ময়াল (05৮,০9 ) প্রভৃতি কালাই মাঝে বড় বড় জন্তকে উদরসাৎ করিয়া 
থাকে । সাপের মধ্যে কতক গুলি সাপ দেখিতে এক প্রকার অথচ উহাদের কোন 
কোনটির ফণা নাই অথচ বিষ আছে, তাহাদিগকে গড়া”চ বলে। আবার নানা- 
জাতীয় সর্পের পরস্পর সঙ্গমে ( 017935-0)76601775 ) শঙ্কর বা দোরোখা সাপের 
উৎপত্তি হয়। সুপ্দরবনের জঙ্গলে কেউটা বা গোখুরার সহিত আইরাজের 
সম্মিলনে উৎপন্ন অনেক শঙ্কর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। 

সুন্নরবনের নদী মাত্রই কুস্তীরে পূর্ণ। “ভাসাল” নামক এক জাতীয় কুমীর 
মধুমতী প্রভৃতি নদীতে দেখা যায়; শুনিয়াছি উহারা মনুষ্য শিকার করে না। 
কিন্ত সুন্দরবনের নদীতে এরূপ বৈষ্ণব কুমীর নাই) সুন্দরবনের কুমীর অত্যন্ত হিং 
বড় কুমীরগুলি ১০1১৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। কুমীর শিকার করিতে হইলে 
বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, ছোট বড় অসংখ্য 
কুমীর নদীর চড়ায় উঠিয়া রৌদ্র সম্ভোগ করিতেছে; গরু প্রভৃতি মড়া ভাসিয়া 
যাইতে লাগিলে তৎসঙ্গে অনেক সময়ে দেখা যায়, খা৩টি কুমীর মাংস থাইতে 
খাইতে ভাসিয়া৷ চলিতেছে। বন্দুকের ভিতর প্রকাণ্ড গুলি বা জালের লৌহ 
কাঠি পুরিয়।৷ লইয়া, কুমীরের পায়ের নিয়ে বা চক্ষের কোমল স্থান লক্ষ্য করিয়া 
কুমীর শিকার করিতে হয়। সুন্দরবনে কোথায়ও নদীতে নামিয়৷ স্নান করা 

* বোঁড়। ৬৪ প্রকার, তন্মধ্যে কতকগুলির ন।ম জান! গিয়াছে, ষেমন চক্রবৌড়া, চন্রষোড়া, 
টিয়েবোড়া, তুতলবোড়া, অমলখোড়া, ধধলবোড়া, গেছৌবোড়া, জলবোড়া, হরিণবোড়া, ও 
বিঘতেবেড়া প্রভৃতি। এতগুধো চত্রবৰৌড়। ও চন্ত্রবোড়ার পেটে ছানা হয় এবং ইছার। 
অতান্ত সর্পতক্ষক। ইহার! লম্ব। অধিক হয় না, কিন্তু মাথ। সরু এবং দে বেশ মোটা হয়। 
ইহাদের কামড় বড় সাংঘাতিক; কামড়াইলে চোক, মুখ, নাক দিয়া রক্ত পড়িতে খাকে। 
বিঘ'তে বোঁড়া লাফাইয়া লাফ।ইয়! চলে। হুর়িণেষোঢ়া খুব দীর্ঘ এবং মেট) ইহার! হরিণ ব। 
তন্ধপ বড় জনকে দশরী'য় উদরস্থ করে। বীড়াজড়ী সাপেরও অনেক প্রকার আছে ২-- 
কালন।গিনী, উদয়কাল, কৃপ্রকাল, মহাকাল, নিকেনী নাগ, বন্ধরাজ, বাকাল। ছণতারে, 
সীতাহার, চত্তরত/গ, হূর্যাভাগ ও শৃতাদক্ার প্রভৃতি। এতস্বধো বন্ধরাঞগ খুব বড়। ৫1৬ হাত 
লখ। হয়, ফণাধর দর্পের মত যখন ছে! মারিবার জন্য উচু হইককা। উঠে, তখন ইহাদের, গায়ে 
৪৫টি ভঙ্গ গড়ে, উহাতে দেখিতে বড় নুনগর হত বাঁকাল সাপ ডিশির বলিয়া দেখিতে 


বড় রহন্দ। কালনাগিনীর কালে গায়ে লাল ফুল দেওয়া! থাকে । উদয়কাল বছরপী, উহ 
নেক রঙ, ধরে। 


১০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 
কঠিন, সর্বদা প্রাণের আশঙ্কা থাকে । জীবজন্ত বা মানুষ সাঁতার দিয়া নদী 
বাখাল পার হইতে গেলেও কুমীরের হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তবে 
প্রকাণ্ড ব্যাদ্বগুলি বিস্তৃত নদীসমৃহ আবশ্তকমত সীতার দিয়া পার হইয়া 
থাকে, তাহাদিগকে কুমীরে ধরিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এরপও শুনা 
যাইয়া থাকে যে কুমীর তীরে উঠিয়৷ গরুর দড়ি ধরিয়া জলে পড়ে এবং জল 
হইতে টানিতে টানিতে গরুকে জলে লইয়া ধরিয়া বসে এবং কখনও বা 
লেজের আঘাতে মানুষকে ছোট নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া শিকায় 
করে। হার্ধরও প্রচুর পরিমাণে সুন্বরবনে আছে এবং এমন কি উত্তরদিকে 
নদীতে অনেক দূর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়া লোকালয়ের ভীতিসধ্গর করিয়াছে। 
উহারা নিঃশব্দে একজনকে ধরে এবং এক প্রকার অজ্ঞাতসারে তাহার হাত 
পা কাটিয়া লইয়া যার। বড় হাঙ্গর গুলি ৬৭ হাত দীর্ঘ হয়, দেখিয়াছি। ইহাদের 
গালে উপরে ২ পাটি ও নিম্নে ১ পাটি মোট ৩পংক্তি দাীত। দীতগুলি মাংসের 
পুটুলি দ্বারা এক প্রকার আবৃত; এজন্য হাঙ্গরে ঘখন কাহারও গাত্রে মুখ 
দেয়, তখন সে প্রথমে জানিতেই পারে না, পরে চাঁপ দেওরা মাত্র অতি স্ুৃতীক্ষ 
দত্তপংক্তি বাহির হইয়া মুহুর্ত মধ্যে কঠিন অস্থি পর্যন্ত দিখত্তিত করিয়া 
ফেলে। হাঙ্গরের মুগ্তি অনেকটা পাঙ্গাস মাছের মত। সুন্দরবনের নদীতে 
শিশুকের অভাব নাই। অবিরত তাগারা মংস্ত শিকারের জন্য জলমধ্যে 
দৌড়াদৌড়ি করিতেছে এবং মাঝে মাঝে জলের ভিতর হইতে মাথা উচু করিয়া 
নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে নামিকাগঞ্জন দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে । 

গ্ুন্দরবনের অন্ান্ত বিশেষত্থের মত মৎন্তেরও বিশেষত্ব আছে। সে 
সকল মতস্ত অন্থাত্র ছুষ্রাপা, এমন কি তাহাদের অনেকগুলির নাম পর্যন্ত 
অন্ত স্থানের লোকে জানে না। ভেক্টা বাঁ ভেটুকী এবং গল্লা বা গল্দা চিংড়ি 
বঙ্গোপসাগরের শাখানদীসমূহ হইতে ধৃত হইয়৷ কলিকাতা প্রভৃতি দূরবর্তী 
সহরে গিয়া বিক্রীত হয়) উহ্হা সাহেবগণ এবং সহরবাসী লোকের অতি 
উপাদেয় খাগ্ভ। ছোট গুলিকে ভেটুকী বলে এবং খুব বড় আকারের এ 
জাতীয় মতস্তকে এতদেশে ভ্যাকট বা ভেকটু বলে। সেরূপ মত্ত বনেখবর, 
পর বা৷ শিবসাতেই পাওয়া যায়। হুন্দরবনের চিংড়ি অনেক প্রকারের « 
তন্মধ্যে যেগুলি সন্মুথের পদ ছুইখানি খুব দীর্ঘ এবং নীলবর্ণ হয়, গার 





দশম পরিচ্ছেদ-_স্ুন্দরবনের জীবজন্তু । ১০৩ 


গল্দী বলে, আর এক জাতীয় চিংড়িকে লোণী বা বাগ্দা! চিংড়ি * বলে 

উহ! অত্যন্ত ছুষ্পাচ্য। চিংড়ি মত্ত এক প্রকার পোকা জাতীয়, উহা 
সুন্দরবনের ওড়া প্রভৃতি বৃক্ষের পচা পাতা হইতে জন্মে। চিংড়ির জীবাণু 
সকল অনৃষ্তবপে লোণাজলে মিশ্রিত থাকে । খুল্না জেলার দক্ষিণভাগে 
নানাস্থানে এক্ষণে যথেষ্ট চিংড়ি মস্ত ধরিয়া সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে বস্তায় বস্তায় বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। সুন্দরবনের পাশিয়া এবং 
ভাঙ্কান মতস্ত অতন্ত তৈলাক্ত এবং স্ুস্বাহ্ব। ইহা উদ্দসংখ্যা ২৩ সের পর্য্যস্ত 
হয়। কিন্তু সেরূপ বড় মাছ পাইলে তাহা তৈলাধিক্যবশতঃ উদরে পরিপাক 
করা কষ্টকর। খরশূলা মাছের আদিস্ান ভাটি অঞ্চল, কিন্তু আজকাল উহা 
অনেক সৌখীন ভদ্রলোকের পু্করিণীর শোভা বদ্দন করিয়া! থাকে । শিবসা 
প্রভৃতি নদীর মধ্যে একটু লক্ষা করিয়া দেখিলে নানাবর্ণে চিত্রিত চিত্রা, রেখা, 
রুচা ও দী"ত্নে প্রভৃতি মত্স্ত অসংখা দেখা যায়। চিত্রাগুলি গোলাকার ও অতি 
সচিত্রিত, শ্বেতবর্ণ ও বৃহচ্চক্ষুরেথা দেখামাত্র তৃপ্তি হয়, ঈষৎ ধুসরাকৃতি রুচা মত্স্তাশী 
মান্বেরই রুচি বুদ্ধি করে। রসনায় পরীক্ষা ব্যতীত ইহাদের গুণব্যাখা শুনিয়া লাভ 
নাই। সুন্দরবনের ছোট ছোট খালে নদীদংলগ্র ডোবায় অনেক সময় মতন্তে পরিপূর্ণ 
হইয়া থাকে ; জাল দিয়া মারিতে গেলে মংস্তের ভারে জাল টানিয়া উঠান কঠিন 
হর। ভোলা, বা জাবা বা পোয়া মাছ সর্বত্র সহজলভা, তবে দেখিতে বা খাইতে 
ভাল নহে । বড় জাতীয় এক প্রকার ভোলাকে কৈভোল বলে । ছোট মাছের মধ্যে 
নানাজাতীয় ট্যাংরা, ফাপা এবং গাঙ্গ খয়রা বা চাপ্লিয়! মাছ সর্বদা পাওয়া যায় ; 
দিলিন্দা, পাঙ্গাস এবং আইড় ছোট বড় সব রকম অনেক সময়ে মতন্তের বাজারের 
সৌন্দর্যা ও পসার বৃদ্ধি করে। এতদ্বাতীত কর্কট বা কাকড়া এবং কাঠাছুর বা এক 
জাহীয় কচ্ছপ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং অনেক লোক লোলুপ-জিহ্বার সাহায্যে 
উারস্থ করে। মত্ত যে গুধু মানুষে থায়, তাহা নহে; অন্য শিকার না মিলিলে 
বাপ্রগণ ভাটার সময়ে থালে নামিয়া অপরিমিত মংস্তের দ্বারা মাংসের অভাব 
পরিপূর্ণ করে এবং অবিরত অনংখ্য প্রকার পক্ষী মতস্ত শিকার করিয়া হা 





* যে বকন্ধীপবা বগি কথা হইতে জতিবাচক "বাগ দী” শখের, উৎপতি, ষেই খা 
হইতেই চিংড়ি মাছের এই স্থাধযোধক বাগদ| ঘাম হইয়াছে জিরা যোধ হয)... 


১০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


নির্বাহ করে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে যেমন মত্স্তাশী মনুষ্য, মত্শ্যবহুল সুন্দরবনে 
তদ্রপ মতস্তশিকারী অসংখা প্রকারের পক্ষী আছে। 

স্ুন্দরবনবাসী পক্ষিগণের মধ্যে নানাজাতীয় কুল্যা, চিল, বক ও কাঁক 
প্রধান।* মাছাল (10022210) এবং মাছরাঙ্গাও (15110519161) সর্ধাত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মতন্তানী; সকলেরই ঠোঁট লম্বা ও 
অগ্রভাগে ঈষৎ বাকান, গলা লম্বা! এবং পা ছুইথানি সরু ও দীর্ঘ; কারণ একপ 
না হইলে মত্ন্ত শিকার করিতে পারে না । নদী বা খালের কূলে জলের অতি 
সন্নিকটে অতি ধীর স্থিরতাবে বক ও কাক বসিয়া থাকে, মাছাঁল ও চিল কখনও 
বৃক্ষাগ্রভাগে বসিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করে এবং কখন দলে দলে জলের উপর 
উড়িয়া বেড়ায় এবং মাছরাক্গা জলের উপর পতিত ডালের উপর বসিয়া তীব্র- 
দৃষ্টিতে শিকারের সন্ধান করে ও সময় বুৰিয়া তীরবেগে উড়িয়া পড়িতে গিয়া 
বিচিত্র পক্ষ সৌন্দর্যা বিস্তার করে এবং প্রায়ই অবার্থ সন্ধানে মত্স্ত ধরিয়া খায়। 
চাতক খাগ্যের লৌভে জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায় ও উৎকট চীৎকারে 
দেশ মাতায়। কিন্তু নৌকা বা গ্তীমার দেখিলে এই সকল পাখী সকলেই দলে 
দলে উড়িয়া গিয়! দূরে সরিয়া বসে, এইরূপে নৌকার আগ্রে অগ্রে বহুদূর চলিয়া 
যায়। এই সকল বাতীত “মদনা” বা মদনটাক, ভন্মকায় “শামখোল,” কৃষ্ণবর্ণ 
“মাণিক” ও ঝাঁকে ঝাঁকে “গয়াল” সুন্দরবনের নদী-পথের নিজ্জনতা ভঙ্গ করে। 
বনের প্রান্তে ব'লিহাস দেখা ঘায়, প্রভ্বাষে ও সন্ধ্যায় বন্তকুকুটের তীব্শ্বর নিস্তব্ধ 
বনস্থলীকে মুখরিত করিয়া তুলে। কুকুট জনস্থানে হিন্দুর নিকট নিস্তার 
পাইলেও বনে গিয়া বা হাতে অব্যাহতি পায় নাই; হিন্দুদিগের বন্য- 
কুকুট খাইবার ব্যবস্থা আছে এজন্য তাহার উগ্র চীৎকার “কাণের ভিতর দিয়া 


টি 





ক কুল বুব বড় পাঁধী, ইহ! ছুই প্রকার £- শ্বেত কুল্যা এবং দেশী বা কালে! কুলা।। 
সথন্দরবনে তিন প্রকার চিল দেখ! যায় £_মাটিয়া চিল, শঙ্খ চিল এবং গাজচিল। তনুধো 
গাজচিলগুলি ধবধবে সাঁদ| (৫1090 06 691৩1); বক পাঁচ প্রকার :--(১) কুচি + 
(ইহাদের পাথার উপর মাটি রও ), গরবক (5:07) 3 একটু বড়, রঙ, সাঁদ। এবং পায়ের 
বর্ণ হল্দে। (৩) ঢালি বক আকারে বেশ বড়, ইছাদের রঙ. খুব দাঁদ। এবং প| ছুইখানির, 
বর্ন কালে । (৪) নলঘেগ। বককে বকৃচো1৪ বলে, ইহ|দের রগ, কালো ; (৯ য়াজাবক 
বা কাঁণা বকের রঙ. লাল। কষ্ক বা কাক কালে! (11907) ক্রিবিধ: ২0১) শ্বেতকাক মানা 
রঙ গল| খুব লম্বা; (২) কালে কাক, কতকট1 রও, গল! একটু লাল? (হট্টিটি ॥ চাক 
জাতীর । গ্রাম্য কাকের সহিত এই কষ্কের কোন সারৃশ্ঠ নাই. 


একাদশ পরিচ্ছেদ-_নুন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ । ১৯৫ 


মরমে পশিয়া” নৈশ অন্ধকারের মধো শিকারিমাত্রের নিদ্রার বিদ্ব ঘটাইয়। থাকে । 
এতছ্বাতীত ঘুঘু, দ'লো, দয়েল, হুল্দে পাখী, ফিঙ্গে এবং নানাঙ্গাতীয় বাটাং * 
প্রায়ই দেখা যায়; তবে আর যে তিন প্রকার পক্ষী দেখা যায়, তাহাদের রূপের 
তুলনা নাই। বৈকুগ্ঠ পক্ষীর (১1৫ ০1 9৪15015৩ ) মত ইহাদেরও দেহের 
কিছু বাহার আছে। দুধরাজ ছোট পাখী, শ্বেতবর্ণ, সরু সাদা লেজ খুব লম্বা) 
রক্তরাজ ঠিক প্ররূপ, কেবল রঙ.টি রক্তবর্ণ এবং ভীমরাঁজও এ একজাতীয়, 
বর্ণটি গাঢ় কালো । ভীমরাজ জনশৃন্ত বনের পাখী, কিন্তু সে নাকি বনে থাকিয়াও 
"মানুষের মত কথা কয়, সে কথা শুনিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই; তৰে 
ময়নার মত শিক্ষা পাইলে, তাহারা যে পাখীর ঠোঁটে মানুষের বুলি ফুটাইতে পারে, 
তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 


একাদণ পরিচ্ছেদ__নুন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ । 


ভ্রমণের পক্ষে সুন্দরবনের মত অনুপযুক্ত স্থান আর নাই। সুবিস্তৃত এবং 
তরঙ্গসন্কুল অসংখ্য নদী, নিবিড় দূর্ভেদ্ত জঙ্গল, ভীষণ হিংস্র জন্তসমূহ্থের অত্যাচার, 
প্রতিনিয়ত জলপ্লাবনে অত্যন্ত কর্দমাক্ত তৃপৃষ্ঠ, আবাস, আশ্রয় বা ত্রমণচিহ্নিত 
পথের অভাব, এবং আরও শত প্রকার উৎপাত সুন্দরবনকে মন্ুয্যের পক্ষে 
অগমা করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ সুন্দরবনের স্থানীয় অবস্থাদির বিবরণ ব! 
শিকারের গল্প কাহারও জানিবার বিশেষ উপায় নাই। ইয়োরোপীয় শিকারী 
ভারতবর্ষের অন্যান্ত নান! স্থানে শিকারোপলক্ষে তথাকার স্থানীয় অবস্থা ও জীব- 
জন্ত প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুন্বরবন সম্বন্ধে তাহারা! একপ্রকার 
নির্বাক্‌। হিমালয় বা মধাভারতীয় পার্বত্য প্রদেশের শিকার সম্বন্ধে বহু পুস্তক 
লিখিত হইয়াছে, কিন্ত নুন্মরবন সম্বন্ধে তাহার শতাংশের একাংশও নহে । প্রক্কত 
কা এই, শিকার একটা আমোদূজনক ব্যাপার; সুন্দরবনে শিকার করিতে 


* (৫১) হটুটিটি বাটা: সাধারণতঃ ছত্খাপা, (২) হুডৌহাটাং আকারে খুব বড় এব 
(৯) চিড়ে বাটাং জতি কুতরকায়। 


১০৬ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


গেলে আমোদ উপভোগের কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে হিংশ্রজন্তর এত উৎপাত 
ষে প্রাণ হাতে করিয়া বাহির হইতে হয়, জঙ্গলের নিবিড়তা ও পথের অগম্যতা 
লক্ষা সন্ধানের কোন বাহাছুরীর পরিচয় দিতে দেয় না; আবার খোলা বাতাস 
নাই, লোণাজল আছে; আশ্রয্ন নাই কিন্তু অকুল সমুদ্রোপম নদীপথে পৎত্রান্তির 
যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; সাধারণ স্বাস্থ্য যেমন খারাপ, চিকিৎসকের সাহায্যের 
প্রত্যাশা সেইরূপ সুদূরপরাহত। এই জ্বন্য পাশ্চাতা শিকারিগণ এ প্রদেশে 
আসেন না, আদিলেও স্টীমার হইতে ভূষ্টে অবতরণ করেন না) সুতরাং 
সাধারণতঃ কেহ এ বিষয়ে লেখনী চালনা করেন না, যদি কেহ কোন সামান্ত 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা অনুমান ও কল্পনা-বলে পুষ্ট করিয়া প্রকৃত 
তথ্য হইতে দূরস্থ করিয়া ফেলেন। সরকারী রিপোর্টে সুন্দরবনের আয় বায় বা 
বিলিবন্দোবস্ত স্বন্ধে যাহী কিছু বিবরণ থাকে, ইহার এতিহাসিকতা, প্রাচীনতা, 
বা সাধারণ অবস্থাদি সম্বন্ধে তাহাতে কোন উল্লেখযোগা ৰা গ্রহণযোগ্য তথ্য থাকে 
না। দূরে বসিয়া বাওয়ালী ও কাঠরিয়াদিগের মুখে কিছু কিছু গল্প শুনা যায় 
বটে, কিন্তু সে সকল গল্পের মূল কথ বন হইতে জনস্থানে পৌছিতে পৌছিতে 
এত অতিরঞ্জিত হইয়া! বার যে, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা কঠিন। এই 
সকল কথা বুঝিয়া, আমরা স্বচক্ষে সুন্দরবনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক বিবরণ 
গ্রহ করিবার জন্ত কয়েকবার একপ্রকার প্রাণ হাতে করিয়া দুর্গম জঙ্গলে 
প্রবেশ করিরাছিলাম, এ প্রদেশের স্বাস্থ্যে অনভাস্ত বিদেশীয়গণের পক্ষে সেরূপ 
ভ্রমণ করা বোধ হয় সম্ভবপরই নহে। আমাদের ভ্রমণ প্রণালীর সামান্ত বর্ণনা 
হইতে বনভাগের অবস্থা সন্বন্ধেও কিছু বিবরণ পাওয়া বাইতে পারে। 
প্রত্যেকবারেই রাডুলিনিবাসী রারসাহ্ছেব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী 
মহাশয় আমাদের অভিভাবক ও পথপ্রদশক হইতেন। তিনি বন্থে মেডিক্যাল 
কলেজে ৬বৎসর অধ্যয়নের পর ডাক্তার হইপ্ বাড়ী আসেন, তদবধি গত ২২ 
বৎসর যাবৎ অবিরত সুন্দরবনে ভ্রমণ 9 শিকার করিতে করিতে তৎসম্বস্কীয় 
এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বিস্তীর্ণ বনবিভাগের খাল-নালা। 
পথ-ঘাট, ভাবভাষা, প্রত্নকীঠি সকলই তাহার নখদর্পণে রহিয়াছে। সাহস করি 
বলিতে পারি, সমগ্র বঙ্নদেশে এ বিষয়ে এক্ধূপ অভিজ্ঞতা আর কাহারও নছি। 
শুধু তাহাই নহে, তিমি যেমন অদমা সাহসী, তেমনই স্থির-ক্ষ্য শিকারী) 


একাদশ পরিচ্ছেদ-_স্থন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ। ৯*১*৭ 


যেমন অভিজ্ঞ, তেমন তত্বান্সন্ধিৎস্্, যেমন উদ্যম ও উৎসাহশীল তেমনই সবল 
ও কষ্টসহিষুট। তিনি যেমন শিশুর মত সরল, তেমনই বৃদ্ধোপযোগী জ্ঞানগন্ভীর 
তিনি যেমন স্বজাতিবৎসল, তেমনি রাজতক্ত ; বনবিভাগীয় আইন ও নিয়মাবলী 
তাহার এরূপভাবে জানা আছে এবং ভ্রমণকালে এমনভাবে ঁ সমস্ত অক্ষরে 
অক্ষরে মানিয়! চলিয়া থাকেন, যে তাহার সে প্রকৃতি এমন কি ফরেষ্ট বিভাগীয় 
কন্ম্চারিগণেরও অনুকরণীয় হইতে পারে। 

এতগুলি গুণের সহিত তাহার সার্ধজনীন সমাজিকতা এবং দ্বেবপ্রক্কৃতিক 
সহ্ৃদয়তা তাঁহাকে লোৌকমাত্রেরই বরণীয় ও ভালবাসার বস্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
সদাশয় গবর্ণমেণ্টও তাহার গুণের সমাদর করিতে বিস্বৃত হন নাই। তাহার ৫টি 
বন্দুকের, ১টা [1 বন্দুকের, একটি রিভলবারের পাশ আছে ; তিনি গবর্ণমেণ্টের 
এবং রক্ষিত বনে শিকারের জন্য নির্দিষ্ট করেক মাসে (নভেম্বর হইতে এপ্রিল ) 
প্রতিসপ্তাহে ২টি করিয়া হরিণ শিকার করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। রাজাধিরাজ 
পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি পরায়সাহেব” খেতাব 
এবং একখানি বহুমূলা তরবারি খেলাত পাইয়াছেন। উপাধি লাভের পরে 
তিনি অস্ত্রআইন হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্বনামধন্য দানবীর ডাক্তার 
পি, সি, রায়ের অগ্রজ এবং বঙ্গবরণীয় প্রসিদ্ধ এক কায়স্থকুলের মুখোঁজ্জলকারী | 
এরূপ এক কৃতী পুরুষের পক্ষপুটাশ্রয়ে ভীষণ জঙ্গলে গিয়া, এ্তিহাদিক তথ্য 
সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা ধন্ত হইয়াছিলাম। 

প্রত্যেকবারই আমাদের সঙ্গে একখানি বড় নৌকা ও একখানি ছোট 
ডিঙ্গি থাকিত। আমরা ৮৯ জন যাইতাম, তত্্যতীত মাদ্দিমাল্যা 8৫ জন 
ছিল। বড় নৌকায় আমর! থাকিতাম, রাঁধিতাম ও খাইতাম ; ছোট ডিঙ্গিতে 
বসিয়া স্নানাদি করিতাম এবং ছোট থালে প্রবেশ করিতাম। সুন্দরবনের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বনদেবতা বা বনবিবি বলে। অজ্ঞানান্বকার বিলুপ্ত করিয়া 
যাহারা কাঠুরিয়াদিগকে সেই বনদেবীর রাজ্য মধ্যে নিরাপদে পথপ্রদর্শন করে, 
তাহারা! বাওয়ালী নামে খ্যাত। এই বাওয়ালীগণ সুন্দরবনের অনেক তথ্য 
জানে; আমরা ইহাদের নিকট অনেক সকল্পন গল্পমিশ্রিত সংবাদ পাইতাম এবং 
যুক্ত নলিনী বাবুও গত বিংশাধিক বর্ষের অভিজ্ঞতার ফলে অনেক প্রন্তবের 
সাঙ্গী ছিলেন। তদনুসারে তথ্য সংগ্রহ ও কীস্বিচিছ্কের ফটো লইবার অন্ত আহা 


১০৬ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


.বনে প্রবেশ করিতাম। প্রথমতঃ নদী হইতে উভয় নৌকা লইয়া বড় খালে 
যাইতাম, শেষে যেখানে পাশখালিতে বড় নৌকা যাইত না, সেখানে ছোট 
ডিঙ্গিতে অগ্রসর হইতাম । যেখানে ছোট ডিঙ্গিও যাইত না, সেখানে তীরে 
নামিয়া পদব্রজে কদদীমাক্ত ও কণ্টকিত ভয়ঙ্কর বনপথে নিঃশবে উদ্দিষ্ট ভগ্লাবশেষের 
সন্ধানে বহির্গত হইতাম । আমার সঙ্গে খাতা, পেন্সিল, ম্যাপ, কম্পাস, ঘড়ি, 
মাপের ফিতা, বাঁশী (11501 ) ছোট দা এবং একখানি লাঠি থাকিত, আমার 
একজন সহকারী ফটো তুলিবার জন্য ক্যামেরা ও তাহার সরঞ্জামাদি লইত এবং 
অন্ত চারি পাঁচ জন বন্দুক লইয়া অগ্রপশ্চাতে আমাদের শরীররক্ষী ও পথ- 
প্রদর্শক হইত। সময় সময় কিছু পয়স। দিয়া জনৈক বাওয়ালীকেও সঙ্গে লইবার 
ব্যবস্থা করা যাইত । বয়সাধিক্যবশতঃ রায়সাহেবের এখন আর এক্প কর্দমাস্ত 
ভীষণ পথে আমাদের সঙ্গে ভ্রমণের সামর্থ্য নাই, তিনি উপযুক্ত সন্ধান ও উপদেশ 
দিয়া আমাদের খাগ্ভাদির স্থবাবস্থার ভার লইয়া বড় নৌকাতেই থাকিতেন। 
আমরা বনের মধ্যে “সরিতাম”-__কারণ “যাইতাম” একথা বনের মধ্যে বলা 
একেবারে নিষিদ্ধ। এই সরিবার ব্যাপার বড় গুরুতর, মানুষের ছু'টি চক্ষে 
কুলায় না। দূরে ও কম্পাসে লক্ষ্য রাখিয়৷ অন্ধকারময় জঙ্গলের মধো পথের 
দিঙনির্ণয় করিতে হয়; ডাইনে বায়ে কোথায় হঃদো, হেস্তাল বা বলার যোগে 
বড় মিঞা (ব্যাঘ্র) ছে পাতিয়া আছেন, তাহা দেখিতে হয়) নিয়দিকে চাহিয়া, 
কর্দমে অর্ধমগ্ন শৃ'লোর মধ্ো দেখিয়া দেখিয়া পা ফেলিতে হয় ; কণ্টক-লতা কাটিয়া 
পথ পরিষ্কার করিতে হয় এবং কাদার মধ্যে চট চট্‌ শবে সম্মুথে হরিণ পলাইতেছে 
গুনিয় উৎসুক চিত্বকে স্থির রাখিতে হয়। কত সাবধান থাকিতাম, কিন্তু তাহাও 
যথেষ্ট হইত না। কাটায় কাপড় ছি'ড়িত, গা কাটিত, শূ,লোর ঘায়ে পায়ে রক্ত 
বছিত, কর্দামে হাটু পর্যন্ত ডুবিয়া যাইত, কখনও জল ঝাপাইয়া, কখনও গোলের 
শীষ দিয়া পুল বীধিয়া খাল পার হইতে হইত, কিন্তু আমাদের গতি থামিত না। 
আমরা সকল ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম ) আমাদের সরঞ্জাম ঠিক ছিলি। 
বাঘের জন্য 81৫টি বন্দুক ও তাহার মাল মসল্যা ছিল, শিকারী ছিলেন নিনী 
বাবু স্বয়ং এবং তাহার অনুগত শিষ্য নাণ্ট, * (সুরেজনাথ দে) এবং আরও 


* পিতৃহীন নিরাশ্র নাট, নলিনীবাবুর [নিকট পিতৃত্েহ গাই প্রতিপালন & রে 
এবং মোটাযুটি বাঙ্গালা ও ইরাদীতে বেশ শিক্ষালাত করিযাছে। কিন্তু হলযহন আই 





একাদশ পরিচ্ছেদ__স্ুন্দরবনে শিকার ও ভ্রমণ । ১৯৯ 


৩।৪ জন) নলিনী বাবুর জোষ্টপুত্র যাঁমিনী বাবু ছিলেন সাপের ওঝা, তিনি 
বনের মধ্যে, জলের পরে সুকৌশলে কালসম বন্তসর্প ধরিতে পারিতেন, নাণ্ট, 
এবং কালু সেখ প্রভৃতি এ বিষয়ে তাঁহার শিষ্য ছিল। আমরা প্রত্যেকবারই 
ছুই একটি করিয়া ভীষণ গোক্ষুরা বা পাতরাজ সাপ দরিয়া আনিয়াছিলাম। 
একসন্ত নৌকার মধ্যে ঝাপি থাকিত। পথের মাঝে সময়ে সময়ে সাপকে দাঁত 
ভাঙ্গিয়। গামছায় বাঁধিয়া পুটুলি করিয়! লইয়া আসিতে হইত। কত শিকারীই 
শিকার করিতে যাইয়া থাকেন, কিন্তু সাঁপ-শিকারী সহকারী আমাদের যেমন 
ছিল, তেমন বোধ হয় বঙ্গভূমে কোথাও পাওয়া যায় না। মত্ত ধরিবার জন্ত 
জাল ছিল। কীর্তিস্থানের ফটো লইবার জন্য ক্যামেরা৷ ছিল, আর বিবরণ 
লিখিয়৷ লইবার জন্য আমি ছিলাম। 

সুন্দরবনে পথে হারাইবার মত সোজা কাজ আর নাই। আমরাও গথ 
হারাইতাম ) কর্দমাক্ত পথে পদচিহ্কে অনেক সময় পথের পরিচয় রাখিত) কিন্ত 
ফিরিবার বেলায় কখনও আমর! একটু দোজাপথ ধরিতে গিয়া একেবারে পথ 
হাঁরা হইতাম। তখন মামাদিগকে বীশীর সিঁটি দিয়া নৌকাস্থিত বাঁশীর উত্তর 
আদায় করিতে হইত। যখন বীণীর স্থুর নৌকায় পৌছাইত না৷ বা উত্তর পাওয়া 
যাইত না, তখন দীর্ঘ বৃক্ষে চড়িয়া পথের অনুমান করিতে হইত। এমনও ছুই 
এক দিন হইয়াছে, যে অনেক বেলা কাজের জন্ত ঘুরিয়। সন্ধ্যার প্রান্কালে পথ 
ছারাইয়া বসিয়াছি। তখন একদিকে যেমন বান্তভাবে পথের সন্ধান চলিতেছে, 
অন্য দিকে সেইরূপ রাত্রিবাসের জন্ত বড় গাছের মন্ধান করিয়া! লওয়া হইয়াছে। 
একদিন এমন বিপদ্‌ হইল যে বড়গাছ পাইতে হইলে আমার্দিগকে একটি প্রকাণ্ড 
খাল সাতারিয়৷ পার হইতে হয়; তখন পথের সম্ধানের শেষ ফলের আশার 
কেন্ত কেচ ভরা বন্দুকের সাহসে গোলের শীষ দ্বারা বেঞ্চ করিয়া খালের কূলে 





নি ভাহার বে শিক্ষা ও কক্ষ! জনমিযাছে, তাহার তুলন| নাই। হুদযহনের ভৌগলিক 
অভিজত! তাহার যথেষ্ট, কারণ দে নলিনীবাধুর সহচর ত আছেই, তাহ ছাড়। অনেকবাঃ 
মাহেবদিগের দঙ্গে সঙ্গেও বনের মধোও ঘুরিয়াছে। সেই ক্ষীণকায় যুবকের বে বিগহ্কালে 
ঘটল নাহন, শিকারে এক প্রকার অধার্থ লক্ষ্য, গৃহকার্যো দক্ষতা, রদ্ধনে নিপুণতা, পরসেবার 

তুষ্ট এবং সর্ধোপার তাহার যে পরচিত্তহাযী মধুর স্বঙাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহ! এক 
অন্থত অতীব সহমত । বাহার! হুদারবদে অমণ বা শিক্ষানার্ঘ হি 78: হা 
ঈরেমরনাথের মত সঙ্গী তাহার! জয় পাইবেন ন।। ০8 


5১৪ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 
বসিয়া! তমসাময়ী রজনীর অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন সন্ধালোকে 
দুর হইতে আমাদের বৃক্ষারোহী সঙ্গী ডিঙ্গিখানি দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। 
একজন গাছে থাকিয়া নির্দেশ করিতে লাগিল এবং অন্য ২১ জন বন্দুক হস্তে 
ডিঙ্গির সন্ধানে ছুটিল। অবশেষে ডিঙ্গি পাওয়া গেল, কিন্তু দেখা গেল আমাদের 
পরিত্যক্ত কাপড় চোপড়ের উপর বানরে অনেক অনধিকার অত্যাচার করিয়া 
গিয়াছে; কিন্তু তখন সে তদন্তের সময় ছিল না, ডিজ্গি যে আছে, ইহাই যথেষ্ট। 
আমরা আনন্দে ঘন ঘন বংশারবে দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে, অন্ধকারে সাবধানে 
নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে দিনান্তবযাপী পরিশ্রম এবং সন্কটময় 
অভিযানের পর আমাদের সঙ্মিলিত হাস্তোচ্ছাসময় গল্পলহরী সেই দীপময়ী 
তরণীর কক্ষকে কিরূপ আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা উপভোগের বিষয় 
ছিল, কতকটা অনুভবের বিষয় ও হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনার বিষয় হইতে পারে ন|। 

সুন্দরবনে ভ্রমণকারীকে সৈনিকের মত জীবন অবলম্বন করিতে হয়। 
একদিন আমরা সকালে বাহির হইয়া ছিলাম) কযেকস্থানে ভগ্নাবশেষ পর্যা- 
বেক্ষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বেলা ১২ টার সময় নৌকার ফিরিয়া আসিলাম। 
নৌকায় উঠিবার পূর্বেই গল্প শুনিলাম যে এক বাওয়ালী নলিনী বাবুকে সংবাদ 
দিয়াছে যে তাহারা প্রাতে কামার পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়া দুইটা বাঘ দেখিয়া 
আসিয়াছে--উহ্হার একটি কালো এবং একটি হল্দে। কত গল্প শুনিয়াছি, কিন্ত 
বাঘ যে কালো হয়, এ গল্প আমরা কখনও শুনি নাই । বাঘের কৃষ্ণত্বে বিশ্বাস না 
করিলেও অস্তিত্বে বিশ্বাস না: করিয়া পারিলাম না । সুতরাং তখনই তাহার 
সন্ধানে আমাদের ডিঙ্গি ভাসাইয়া৷ চলিলান ; অভিভাবকের সুব্যবস্থায় আমাদের 
দগ্ধ পাকস্থলীর জন্য একটি কুনা নারিকেল ও কিছু গুড় তাড়াতাড়ি করিয়া 
ডিঙ্গিতে নিক্ষিপ্ত হইল। তাড়াতাড়ি করিলেও আমর! জাল এবং মাছ রাখিবার 
খালুই লইতে ভুলি নাই। সেখের খাল যেখানে শিবসানদীতে মিশির়াছে, মেইস্থাদে 
ডি্গিখানি গোলের শিকড়ে বাধিয়া আমরা তীরে উঠিলাম এবং সজ্জিত বুকের 
ভরসায় ও বাঘ দেখিবার আশার চুপে ঢুপে পা টিপিয়া চলিতে লাগিলাম। * 
এক দ্বিতল বাটার ভ্নাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড ইষ্টকন্তূপের সমীপবর্তী হইলাম 
তাহারই পার্থ দেখিলাম একটি পোস্ত বাধ পুকুরের গান্র-লপ্ন 
ভাঙ্গিয়! ভা্গিয়! পড়িয়াছে। একটি ক্ষুদ্র খাল আঁসিয়! পুকুরকে নর 
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মিশাইয়া দিয়াছে। গল্পকারী বাওয়ালী তায়াকে স্থান নির্দেশের জন্ত সঙ্গে 
আনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বড়মিঞাঁদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। 
অগত্যা আমরা চারিধার ঘুরিয়া একটি ফটো লইয়া ক্ষান্ত হইলাম। তখন নাষ্ট, 
ভায়া বন্দুক রাখিয়া জাল লইয়া পুকুরের জলে পড়িলেন, কিন্তু নদীর মতস্ত এত 
অধিক পরিমাণে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল যে মতস্তের ভারে জাল টানিয়া উঠান 
কষ্টকর হইতে লাগিল। অল্পকাল মধোই যথেষ্ট মতস্তশিকার করিয়া আমরা 
নৌকায় পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি অন্ন প্রস্তুত 
আমাদের ভ্রমণের একটা বিশেষত্ব ছিল। এ্তিহাসিক অনুসন্ধানই আমাদের 
মুখা উদ্দেন্ত, শিকারের সন্ধান আনুষঙ্গিক । সুতরাং শিকারের জন্ত পথে 
কোথায়ও সময় নষ্ট করা হইত না। উদ্দেস্ঠ বুঝিয়া সকলেরই একটা কর্তব্য 
বুদ্ধি ছিল, তাহাও আবার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল নবিনী বাবুর; ধিনি আমাদের 
নেতা এবং অভিভাবক। আমরা সকলেই ুম্ভাবে তাহার আদেশের অনুব্তী 
হইয়া চলিতাম। পৃর্কেই বলিয়াছি, তিনি উপরে উঠিতে পারিতেন না । তিনি 
নৌকায় থাকিতেন, আমরা উপরে উঠিতাম। আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া 
আমিলে দেখিতাম, তিনি অন্ত একজনের সহায়তায় নৌকায় সমস্ত আহারাদিয় 
বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে নৌকায় বসিয়। ন্দী- 
বাহনে শিকারে বাহির হইতেন, আমরাও অবসর মত তাহার সঙ্গে যাইতাম, 
মামিবার সময় মংস্ত শিকার বা জালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। 
আমাদেরও আবার কখনও কখনও অতিথি জুটিত; সুন্দরবনে পানদী নৌকা 
দেখিলেই লোকে মনে করে উহা মেজো বাবু বা পুটুবাবুর নৌকা) (নলিনীবাবু 
এই চলিত নামেই অধিক পরিচিত) সুতরাং পানসী দেখিলে কেহ পরামর্শের জন্ট, 
কেহ রোগচিকিৎমার জন্ত এবং কেহ ব| হরিণের মাংসের লোভে নৌকার 
শিকটবন্তী হইত। দৈবযোগে বিপদে পড়িয়াও কেহ কেহ আমাদের নৌকায় 
মাঠ নইত। একদিন দেখি কতকগুলি বোকে প্রকাও এক নৌকা ডুবি 
হত্যায় আমাদের নৌকায় আসিয়াছে। আমরা! আমাদের সামান্ত. হোজ্য 
ঘা অতিথি সৎকার করিলাম। দিন ভরিয়া নানা ভ্রমণ বা অসুমন্ধানের 
নি আমরা সনধ্াকালে লকলে মিরা নৌকার বসিয়া, স্বীয় বীর অভিজতার 
নন আলোচনা করিতাম। নলিনী বাবু অনয্োচে তাহাতে যোগান, 
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করিয়া আমাদের অনেক সন্দেহের নিরসন করিতেন। পুজনীয় পরিচালকের 
অধীনে বাস করিয়া এবং কাজ করিয়া যে সখ, তাহা আমরা সর্বদা 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। ৃ 
সুন্বরবনে শিকার চারি প্রকার)-(১) “মাঠাল” অর্থাৎ তীরে উঠিয়া 
জঙ্গলের ভিতর চলিতে চলিতে শিকার; (২) “বাওন” বা নদীবাহনে 
শিকার অর্থাৎ ছোট নৌকায় নদী বা খালের কুলে কুলে নিঃশব্দে চলিতে 
চলিতে তীরের উপর লক্ষ্য করিয়া শিকার। (৩) “গাছাল” অর্থাৎ কোন কোন 
বিশেষ স্থানে কেওড়া বাঁ অন্য গাছে উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া! থাকিয়! শিকার; 
৪) “টোপ” অর্থাৎ নদী সৈকতে, সাগরের বেলা ভূমিতে ঝা অন্ত কোন উন্ুক্ত 
স্থানে গর্ভ কাটিয়া উহার মধ্যে বসিয়া মাথার উপর পত্রাদি চাপা দিয়া শিকার। 
ইহার মধ্যে গাছাল এবং বাওনেই অনেক শিকার হয়। টোপের সুবিধা প্রান্মই হয় 
না, কারণ খোলা স্থান পাওয়া অতীব দুক্ধর। আবার শিকারের চেষ্টায় বন চুড়িয় 
বেড়ান অনেকে পছন্দ করে না, কারণ উহ! যেমন বিপজ্জনক তেমনি কষ্টকর। 
সুতরাং মাঠালও বড় কম হয়। আমাদের বেলায় কিন্তু এই মাঠাঁলই 
অধিক, তবে সে মাঠালের উদ্দেশ্ত স্বতন্ত্র; হরিণের খোজে বা ব্যান্ের পদচিহ্ন 
লক্ষ্য করিয়া আমরা যে কখনও কখনও অগ্রসর ন| হুইয়াছি, তাহা নহে; 
তবে আমাদের মূল লক্ষ্য প্রত্বতত্বের উদ্ধার, আমাদের গল্পে, কাজে বা ভ্রমণে 
সর্বদা তাহাই আলোচ্া বিষয়। 
সুন্দরবনে ভ্রমণ বা শিকার করিতে হইলে, তওপ্রদেশীয় ভাষার সহিত 
গরিচিত হওয়া উচিত। বঙ্গদেশে প্রধানত; বাঙ্গল! ভাষ! প্রচপিত থাকিলেও, 
তাহার বিভিন্ন জেলায় সে ভাষার প্রাদেশিক বিশেষত্ব রহিয়াছে । সকল জেলার 
তায় সুন্দরবনের ভাষারও একটা প্রাদেশিকতা আছে। এই প্রাদেশিকতার 
সহিত নিকটবর্তী কয়েকটি জেলারও ভাষাগত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুন্দরবনের 
এই মিশ্রিত ভাষাকে আমরা “জঙ্গলা” ভাষা বলিতে পারি। সুন্দরবনের 
কাঠুরিয়া, গোলের ব্যাপারী, নৌকার মাঝি, আবাদকারী ক্কষক এবং দেশর 
শিকারী, বাওয়ালী ও ফকিরগণ এই ভাষায় কথা কহে। এই সকল লোকের 
সহিত যশোহর-খুল্নার সর্বস্থানের লৌকের কথাবার্তার প্রয়োজন হর, নুতরাঃ 
এই জঙ্গলা ভাষা! জেলাগত বাঙলা ভাষার সহিত মিশির! যায় ও তাহার শখ 
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ভাগ্ডার বৃদ্ধি করে। জঙ্গলা ভাষা না জানিলে দক্ষিণদেশীয় ব্যাপারীদিগের 
কথোপকথনের এক বর্ণও বুঝা যার না । সুতরাং ফরেষ্ট ব| পুলি বিভাগের 
কর্মচারিগণের এ ভাষার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্বক হইয়া পড়ে। 
সুনারবন অনেকবার উঠিয়া পড়িয়াছে, আবার পড়িয়া উঠিবে। এখনও পূর্বতন 
বাঁসচি্ন লুপ্ত হয় নাই, অনেক বনভূমি ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে এবং নিকটে 
নিকটে মানুষের বসতি হইতেছে । নানা স্থানে কীত্তিচিছ আবিষ্কৃত হইতেছে, 
বঙ্গদেশেও প্রত্বতত্বের পিপাসা জাগিয়াছে। এ পুস্তকে ও উহার কতকটা নিদর্শন 
থাকিবে। তজ্জন্ত লৌকসমাজে সে সব কীন্তিকথা প্রচারিত হইলে, এ অঞ্চলে 
এঁতিহাসিকের শুভাগমন সম্ভাবিত হইবে। সুন্দরবনের স্বাভাবিক অবস্থার 
পরিচয় বিজ্ঞাপিত হইলে, সাধারণ দর্শক বা শিকারীরও 'অভাব হইবে না। 
সাধারণের কতক সুবিধা এবং অন্ততঃ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা সাধামত 
জঙ্গলা ভাষার কতকগুলি শব্যার্থ সংগ্রহ করিলাম । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ__-জঙ্গলা ভাষা । 


আইট বা আ+ট-_বনের মধ্যে পূর্বতন হইতে বাহির হইয়া আবার ঢ.কিয়া 
বসতির চিন্কযুক্ত উচ্চ জমি । যায়, উহাকে উশকাড়া৷ বলে। 
আদলদার--পূর্বে লবণ প্রস্তত 'ওত--শিকারের জন্য প্রস্তত অবস্থা 
হইয়া রাশীক্কৃত হইলে, তাহার উপর বাধে জঙ্গলের মধ্যে ৭€ত পাতিয়া 
বাহার! ছাপ মারিয়া দিত। বসিয়া থাকে । 
আবাদ--জঙ্গলকে %বাদা” বলে, ওঝা_মন্তরবিৎ ব্যক্তি। উপাধ্যান 
এবং জঙ্গল “উঠিত? হইয়! যখন ধান্তক্ষেত্রে শবের অপন্রংশ। 
পরিণত হয়, তখন তাহার নাম আবাদ। কল-বাধের মধ্য দিয়া জল 
আফালি__আল্ফালন। মতস্তের নিষ্কাশনের প্রণানী। 
আফালি। কাগজী-_বাহারা পুর্বে কাগজ প্রস্তত 
উশকাড়া-_মতন্তে জলের ভিতর করিত, তাহাদের ফাগজী উপাধি হইত। 
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কাঁচা (বাদা)-নিবিড় জঙ্গলূর্ণ। 

কাঠির আবাদ- প্রথমতঃ জঙ্গল 
কাটিয়৷ যে আবাদ করে, তাহার নাম 
কাঠির আবাদ। 

কাঠিকাটা (অধিবাসী ) -যাহারা 
সর্ব প্রথমে বাঁদা কাটিয়া বসতি স্থাপন 
করে। এরূপ জমিতে তাহাদের 
বিশেষ স্বত্ব স্বামিত্ব থাকে, এই অর্থে 
কাঠিকাটা শব্দ বাবহৃত হয়। যেমন 
ইহা, অমুকের কাঠিকাঁটা মহল। 

কাঠুরিয়া__যাহারা কাষ্ঠ কাটিতে 
বনে যায়। 


কাবলীওয়ালা_বাঘ। সম্ভবতঃ 
প্রকাণ্ড মৃত্তির জন্ত কাবুলিয়াদিগের 
নামানুসারে নাম হইয়াছে। 


কাবান_জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া 
রাখিবার ও আনিবার জন্য পরিষ্কৃত 
প্রশস্ত স্থান। 

কুমোর-_নদী বা খালের মধ্যে কীচা 
ডাল পাতা দিয়া যে স্থানে মীছ আট- 
কাইয়া রাখে। 

কোলা_নদী বা খালের কুলে 
প্রশন্ত স্থান। 

থাম জঙ্গল-_গবর্ণমেপ্টের তত্বাব- 
ধানে রক্ষিত বন। [২6960 10785. 


খাদদাড়ী বা খালাড়ী-লবণের 


কারখানা । 
খোঁজ-_চিহ্ন বা পদ চিহ্ন সন্ধান । 


বশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


খোঁজ তোলা-__কাঁদাঁর মধ্যে চলি- 


বারসময় চিহ্ন রাখিয়া পা তুলিয়া যাওয়া । 


যেমন “হরিণের খোঁজ তোলার শব্দ”। 
গণ--অন্ুকূল নদীপ্রবাহ | ৪০৩ 
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গরম-_ হিংস্রজন্তর তয়যুক্ত ৷ যেমন 
“অমুক স্থান ,গরম”-_অর্থাৎ যেখানে 
বাঘ আছে। 

গলুই__নৌকার অগ্রতাগ। 

গাছাল__গাছে বসিয়া শিকার। 
গগাছাল দেওয়া”__অর্থাৎ শিকারের 
জন্য গাছে বসিয়া থাকা। 

গাজি_ব্যান্রের দেবতা । যাহারা 
ব্যাপ্র শিকার করে বা মারিয়া বীরত্ব 
দেখায়, তাহাদের গাজি উপাধি হয়। 
গাজি শবের প্রকৃত অর্থ ধর্মযোদ্ধা ।* 

গু'রো-নৌকার ছুই পার্ের 
“ডালির” সহিত সংযোর্গ রাখিয়া ২1১ 
হাত অন্তর যে শক্ত কাঠগুলি এড়ো" 
ভাবে লাগান থাকে, তলদেশে পা না 
দিয়াও যে কাঠগুলির উপর পা দিয় 
নৌকার সম্মুখ হইতে পম্চাৎ পর্যন্ত 
যাওয়া যায়, তাহার নাম “গু'রো”। 

গোছা নৌকার ভিতর তলদেশে 


কপার 

ক. 01821 98 ও ০010, 

076 110 1019195 /8100017 মত 
হেনা বিজআদ (হও ৮00), 
চ.7০ 06 2.1 
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“বাগ” লাগান থাকে, সেইরূপ ছুই পারে 
এরূপ যে ছোট ছোট কাঠ মাঝে মাঝে 
লাগান থাকে, তাহাকে গোছা বলে। 
গ্যাড়া” গণ্ডার। 
ঘোষড় (বন) নিবিড় বা ছুপ্রবেশ্ঠ। 
চণ্ট বা চইট__চলাচল বা যাতায়াত। 
যেমন অমুক বনে খুব হরিণের চণ্ট 
আছে, অর্থাৎ সে বনে অনেক হরিণ 
চলাফেরা করে। 
চড় বা চইড়_নৌকা ঠেলিয়া 
মরাইবার বা চালাইবার জন্য ব্যবহৃত 
মরু কাষ্ঠ বা বংশ দণ্ড। 
চাড়া_ উচ্চ অর্থাৎ যেখানে বাঘের 
অত্যাচার আছে। গরম” দেখ। 
চাপান--নৌকা বাধিয়া থাকা । 
চাপান সারা__রাত্রিতে নৌকারোহী- 
দিগের নিদ্রার পূর্বে মন্ত্র দ্বারা বাঘের 
অত্যাচার নিবারণ করা । 
চেলা-_শিষ্য। 
চেরাক, চেরাগ-_ প্রদীপ । 
চোট-বন্দুকের আঘাত। 
ছই- নৌকার উপরিস্থ আবরণ। 
ছাপ্নর_ছই। 
ছাওয়াল পীর-_পাঁচ গীরের অন্যতম 
ছিট-_ছোট গাছ, :যেমন সুন্দরের 
ছিট অর্থাৎ অল্পবয়স্ক সরু ও দীর্ঘ নুন্দরী 
গাছ। 
অয়াল_-নর্ী-তীরবর্তী গ্রকাণড তৃমি 


১১৫, 


খণ্ড, যাহা সময় সময় নদীর মধ্যে 
ভাঙ্গিয়া পড়ে। 


জায়গীর-_বানর। 

জোয়ার- সমুদ্র হইতে উপরদিকে 
জলপ্রবাহ। 

জোয়ারিয়া-উপর বা উত্তরের 
দিকে। যেমন অমুকস্থান অমুক 
স্থানের জোয়াঃরে অর্থাৎ 
প্রথম স্থানে যাইতে হইলে 


দ্বিতীয় স্থান হইতে জোয়ার দিয়া 
নৌকায় যাইতে হয়। 

জোগা--অমাবস্তা পৃর্ণিমার নিকট- 
বর্তী অতিরিক্ত জলোচ্ছাসের সময় ।"* 

ঝা'ল-শুকৃনা গাছের অগ্রভাগ। 

টোপ-_খোলা৷ স্থানে গর্ত করিয়া, 
তন্মধ্যে বসিয়া শিকার করাকে টোপে 
শিকার বলে। | 

ডালি-_নৌকায় তক্তা দ্বারা তলদেশ 
গড়িয়া আসিয়া সর্কোপরি ছুই পারে 
যে অপেক্ষাকৃত পুরু ছুইখানি তক্তা 
লগ্ালম্বিভাবে লাগান থাকে, তাহাকে 
“ডালি” বলে। 

দোস্তি-বন্ধুতব। 

দোখালা_বেখানে ছুই পার্থ 
ছুইটি সমান আকারে খাল গিয়াছে, 
তখন তাহাকে দোখালা। বলে। কিন্ত 
যদি উহার একটি খান ছোট হয়, তবে 
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দৌয়ানী খাল-_যে থালে ঢুই দিক্‌ 
হইতে জোয়ার ভাটি সরে, তাহাকে 
দোয়ানী খাল কহে। 
ধেড়ো- শীর্ষ বা শীষ, যেমন গোলের 
ধেখড়ো। 
(নদীর) বাক-দিক্‌ পরিবর্তন 
করিয়া এক মুখে নদী যতদুর ঘায়। 
নল ছেয়া-_কোণাকোণি নদী পার 
হওয়া। 
নাও, না, লাও, লা_নৌকা। 
নাঃয়ে বা লাঁয়ে_ নাবিক, নৌকার 
মাবি। 
নেমক-_লবণ। 
প্ড়ী_মরা, যেমন অমুক বনে 
মানুষ পড়িয়াছে, অর্থাৎ বাধে মানুষ 
মারিয়াছে। 
পাড়ি - উত্তরণ, পার হওয়া । 
পাতারি_নদীর জল হইতে গ্লাবন 
নিবারণ জন্য নদীর তীর দিয়া ছোট 
বাধ। এইরূপে বড় উচ্চি বাধকে ভেড়ী 
বলে। | 
পাশখালি-_-“দোখালা” দেখ। 
পিঠেম বাতাস-_পৃষ্নদিক্‌ হইতে 
প্রবাহিত অনুকূল বাযু। 
গীর_ দেবত। ৷ 
ফুলি- আলোক । 
বড় মিঞা-_বাঁঘ। 
বড় হরিণ_বাঁঘ। 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


বনবিবি-_বনদেবতা [“বনবিবির 
জহুরা নামা” নামক মুললমাঁনী কেতাবে 
ইহার বর্ণনা আছে ] 
বাওন-_বাহন, নদীবাহনে শিকার । 
বাওয়ালী-_বনওয়ালী, বনত্রমণকারী 
মন্ত্রবিৎ ফকির । 
বাগ- নৌকার মধ্যে তলায় যে 
ছোট ছোট কাঠ এড়োভাবে লাগান 
হয়। 
বাদা--জঙ্গল। 
বাটাল--গাঁছাল। “গাছাল” শব্ধ দেখ। 
বালিয়াং_যে অনুচর অগ্রব্তী 
হইয়া শিকার দেখাইয়া দেয়। 
বাঃলেট-_বাঘ। 
বৈকিরী-বানর। 
বৈঠা, বৈঠক-_কাষ্ঠ নির্দিত যে 
পাতলা দীড় না বাধিয়া হাতে তুলিয়া 
বাহিতে হয়। 
বালাম-এক প্রকার নৌকা; 
এবং এ নৌকায় করিয়া যে সরু দিদ্ধ 
চাউল পূর্বদেশ হইতে অন্থাত্র রপ্তানি 
হইত । 
ভাটিয়াল_ দক্ষিণ দেশীয়, যেমন 
ভাটিয়াল চাউল, ভাটিয়াল স্থুর। 
ভাটি বাঙ্গালা-_বাঙ্গালার দক্ষিগাংশ। 
ভাটো_নিয় বা! ছৃক্ষিণ দিগ্বর্তী।, 
যেমন অমুক স্থান অমুক স্থানের ভাট, 
অর্থাৎ প্রথম স্থানে যাইতে হইলে দ্বিতীয়, 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--জঙ্গলা ভাষা । 


স্থান হইতে নৌকাপথে ভাটিতে যাইতে 
হয়। 

তুইএগ- ভূম্যধিকারী। 

ভেড়ী_জলপ্লাবন নিবারণ জন্য 
বড় এবং উচ্চ বাধ। 

ভৌতড়__বাঘ। 

মাল--মহল, সুন্দরবনের ডাঙ্গা। 

মাঝি__নৌকার কর্ণধার। 

মাঠাল_ পায়ে হাটিয়া শিকার। 

মাদিয়া_দ্বীপ। 

মালা-দাড়ী। . 

মানসেলা-মনুষ্যালয়, মন্থুষ্যের বসতি 

বিভাগ । 

মুখোড় বাতাদ-_ প্রতিকূল বাতাস। 

মোলঙ্গী-_লবণ প্রস্তুত করিবার 
জন্ত ভাগ বা ভীড়। 

মোলঙ্গী_যাহার! পররূপ করিয়া 
লবণ গ্রস্ত করে। 

রসাঙ্গী_যে ব্যক্তি লবণের রস 
লইয়া ভীড়ে সরবরাহ করিত। 

লগি-_-ণচড়” দেখ। 
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লা, লাও-_নাঁ, নাও, নৌকা দেখ । 

শাকরেত-_ শিষ্য। 

শিয়াল__শৃগাল, বাঘ। 

শুলো-নুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের 
গোড়া হইতে উর্ধামুখী হইয়া যে সুচল 
শিকড় উঠে। 

সড়া_নদী তীরে নৌকা উঠাইয়া 
রাখিবার জন্ত যে খাল কাটিয়া রাখা 
হয়। 

সয়ূলা- জঙ্গলের মধ্যে গুঁড়ি পথ। 

সাই-_আড্ডা। | 

সারী বা সাড়ী গান_নদীপথে 
যাইতে যাইতে নাবিকেরা যে গান 
করে। তরঙ্গের মৃদ্রআন্দোলনে উহাতে 
এক প্রকার কেমন ম্বরতরঙ্গ মাথান 
থাকে। 

সোরা--গাছের কাষ্ঠের মধ্যে যে 

ংশ নষ্ট হইয়! খোল হইয়া যায়। 

স্থল পাহারী_-যাহারা লবণের 
খোল! চৌকি দিত। 

হা'নর__বানর। 


এতদ্দেণীয় নিয় শ্রেণীর লোকেরা সুন্দরবন ভ্রমণ করিবার অবসর পাইলে, 
তাহার নদী নালা সুন্দর ভাবে মনে করিয়! রাখে এবং সময় সময় ্বভাবজাত 
কবিতার রসে উচ্ছ,সিত হইয়া গীত রচনা দ্বারা পথের পরিচয় স্বরধপথে রাখে। 
তাহাদের সেই সকল সরল গানে তাহাদের যেমন সরল প্রাণের প্রাণ পাই, তেমনি 
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এখানে এই জাতীয় একটি দেশীয় গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই গীত-রচয়িতা 
রাড়,লির পূর্ববর্তী চে গ্রামে বাস করিত, এবং তথা হইতে নৌকাপথে 
সুন্দরবনে যাইত। জঙ্গলা ভীষারও কতকটা দৃষ্টান্ত এই গানে পাওয়া! যাইবে। 
“টেঁচোর গ্রামে বাস করি খোসনবীশের মাটি 
পূর্ব অংশে তু”লে দিলাম, নিমাই খালির ভাটি 
হাঃড়ে বা'সে ছোট নদী ত্রিমোহানা ভারী 
সেখানেতে বায়ে দিলাম মনস্থথের তরী । 
বাকের মাথায় কোদার গাঙ্গ জানে সর্বজনা 
বায় থাকিল দেলুটির গাঙ্গ ডানি সোল! দান । 
মাহুর পাণ্টা, হাড়া'র গাঙ্গ, তা*তে বড় টান 
পূর্বের দিকে চেয়ে দেখ তিল ডাঙ্গার গাঙ্গ। 
_ তিলডাঙ্গার পশ্চিমেরে ভাই আছে গড় খালি 
সেইথানেতে চেয়ে দেখি কুচিয়া আর চাঁদখালি। 
- কুচিয়া আর টাদখালি গিয়া মনে হ'ল আশা 
দক্ষিণের পারে চেয়ে দেখি আলমাদের বাঁস |* 
ঘোৌষ্খাঁজি আব ঢাঁকির মুখ আছেরে সায় সায় 
স্ততুকত তুফ দেখে পরুন কেপে যাঁষ। 
গীজরই, বুড় হুড, নঃলেন রইল বায় 
স্তীৰ খাঁলির মুখে কত লীও মীরী যাঁয়। 
আড় বাউনে, লক প্রসাদ, ছাচনাঙ্গলার মুখে। 
কত না"য়ে চাপান থাকে অতি পরম স্থথে। 
আ'ড়ো শিপসার মুখে টান করেরে কল্‌ কল্‌ 
পুবের পার চেয়ে দেখ, কুকড়া কাটির খাল। 
মাগির চর, বুজবুনে নজরেতে দেখি . 
নোঙ্গর ক'রলাষ গিয়ারে ভাই হাত ধাবড়ার মুখি। 
কেউ বলে মরা ভদ্র কেউ বলে হাত ধাবড়া__ 
রূপসার তুফান দেখে রে ভাই কাঁপে পাছার চামড়া । 


44407762777 
ক আলমটাদ নামক দক্ষিণদেশীয় এক শিখ্যাত ফকির বা মুসলমান সাধু। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ- জঙ্গল! ভাষা। ১১৯ 


আদা চাকি দিয়া কত ধূমাকল যায়, 
আড়পাউড়ী দিয়া তারা আ+ড়ো! শিবসায় ধায়। 
সেই যে কল মহাঁবল বুঝে কার সাধ্যি 

ডা'ন হাতে তু”লে দিলাম চশলোবগির মধ্যি। 
বা'য় থাকলো টগিবগি দক্ষিণমুখে! হ'লাম 

তিন বাক বায়ে গিয়ে নলবু'নের খাল পালাম। 
বনেতে মা বনবিবি করেছে কি খেলা 

(দেখলে ) রোগ শোক দূরে যায় আর সংসারের জালা৷। 
বনের মধ্যে বনবিবির কতইরে ভাই খেলা 

ছুই পার দিয়ে চেয়ে দেখি শুধু গোলের মেলা । 
মা যদি করেন দয়া তবে ত আর আসিব 

চাঃলো৷ বগির কয়খান বাক সেইবাঁর গ'ণে যাঁব। 


শাীীটী ৩ 





ভতীন্ম ডল উভিভাভিনি 1 


“চতূর্ববর্গ ফলগ্রাপ্তিরিতিহাসপুরাতনমূ। 
সন্কীভয়েৎ দা ভক্ত্যা দেবখিত্বধাতুজামৃ॥৮ 


যশোইর-খূল্নার ইতিহাস । 


দ্বিতীয় অংশ-_ইতিহাসিক | 


গ্রথম পরিচ্ছেদ--উপবঙ্গে দবীপমালা । 


যশোহর খুলনা বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
বঙ্গের যে ত্রিকোণ ভূভাগ একদিকে ভাগীরথী, একদিকে পদ্মা ও দক্ষিণে বঙ্গোপ- 
সাগর,_এই ত্রিসীমাবেষ্টিত তাহাকে গাঙ্ষোপদ্বীপ (0280০ 1) বা 
বদ্বীপ বলে। এই ব্বীপের একাংশ এক্ষণে প্রেসিডেন্সী বিভাগ । যশোহর ও 
খুল্না জেলা! প্রেসিডেন্দী বিভাগের অন্তর্গত। বেঙ্গল বা বঙ্গদেশকে তিন ভাগে 
বিত্ত করিলে, প্রেসিডেন্সী বিভাগ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী অর্থাৎ 
মধাবঙ্তৃক্তহয়। যশোহর ও খুলনা প্রকৃতপক্ষে একই স্থান) শাসন ব্যবস্থায় 
ইহারা পৃথক্‌ হইলেও এখনও সমাজে, ধর্মে, লৌকিক আচারে, ও স্বভাব চরিত্রে 
একই আছে। এখন যেখানে খুলুন! জেলা, ইংরাজ আমলের প্রারস্তে তাহার 
অধিকাংশ যশোহরের অন্তর্গত ছিল। তাহারও পূর্ব্বে এখন যেখানে খুলনা 
জেলা, তাহাই ছিল যশোররাজ্য__এবং এখনকার যশোহর জেলা সে রাজ্যের 
বহিভূ্ত ছিল। যাহ! হউক, বর্তমানে যশোহর ও খুল্না এই ছুই জেলার 
নীমানুসারে যে বিস্তৃত প্রদেশ হয়, তাহারই বিষয় আমাদের আলোচ্য এবং 
উহাই আমরা যুক্তজেলা! নামে অভিহিত করিব। এ প্রদেশ গ্রাচীন স্থান) বন্ধের 
গ্াচীনত্বের সন্ধে ইহার প্রাচীন গৌরব বিজড়িত রহিয়াছে। বঙ্গের পুরাতত্বের 
কথ্চিৎ আলোচন! না করিলে, এ প্রদেশের প্রাচীন অবস্থা বুঝা যাইবে ন1। 


১২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


বঙ্গ অতীব প্রাচীন স্থান। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ আছে। * 
মহাভারত হইতে জানিতে পারি, মহারাজ বলি দীর্ঘতম! নামক মহধির গুরসে 
স্বীয় পত্রী স্ুদেষ্চার গর্ভে পঞ্চপুত্র লাভ করেন। উহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিলস, 
পু ও সুঙ্গ। ইহাদের নামে পাঁচটি বিখ্যাত দেশের নাম হয়। + দীর্ঘতম! 
বেদোক্ত বিখ্যাত খষি। তৎপ্রণীত কতকগুলি সুক্ত আছে। সুতরাং দীর্ঘতমার 
ওরসপুন্রগণ বৈদিক যুগে প্রাছৃভূতি হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। + বলি 
রাজা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গা ও সরযুনদীর সঙ্গমে বিখ্যাত “বলিয়া” নগরে 
রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তথা হইতে বলির পুক্রগণ ৫টি 
রাজাস্থাপন করেন এবং স্থীয় স্বীয় নামে উহার নাম নির্দেশ করেন। $ এজন্ত 
বর্তমান বেহার প্রদেশের নামে অঙ্গ, উড়িষ্যা অঞ্চল কলিঙ্গ, দক্ষিণ রাট় বা হুগলী 
অঞ্চল সুম্ধ, মালদহ হইতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ পুণ্ নামে কথিত 
হয়। আর ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী স্থান অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাকুড়া, 
বর্ধমান এবং সম্ভবতঃ রাজসাহী পাবনার কতকাংশ ও ঢাকা অঞ্চল লইয়া 
বঙ্গদেশ গঠিত ছিল।শ তখন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্বে সমুদ্র ছিল। গঙ্গার 





*. ্রত'রয় আরণ্যক, ২।১.১ 
+ দ্ীর্ঘতম। হদেষাদেবীকে বলিতেছেন ;-_ 
“অঙ্গে! বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পু; হুন্গশ্ঠ তে হৃতাঃ 
তেষাং দেশাঃ সগাখ্যাতা: স্বনীমকথিত। ভুবি।” 
মহাভারত, আদিপর্বব। ১*৪।৫৯ 
বিষুপুরাণ, মৎস্তপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাঁগবতেও এই একই বৃত্তাস্ত উল্লিখিত হইয়াছে। 
1 বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ১১৬ পৃঃ 
$ বঙের জাতীয় ইতিছাস, ব্রান্ষণ খণ্ড, প্রথমাংশ, ৬৪ পৃঃ 
উক্ত শুলে শ্রীযুক্ত নগে্রানাথ বন্ধু মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে অঙ্গ, বঙ্গ গ্রতৃতি স্থানগুরির 
নাম পূর্বে ছিল। পরে বলিপুক্রগণের মধ্যে যি যেদেশ অধিকার করিয়।ছিলেন, দেশের. 
পূর্বতন নামানুজারে ভীহাব সেই নাম হয়। এরূপ কল্পনা কারবায় বিশেষ প্রয়োজন আছে: 
বলিয়া! মনে হয় নাঁ। বৈদিক দীর্ঘতম! খধির প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত পরবন্থী পুরাণে থাকা. 
বিচিত্র নহে। 
রত্বাকরং মমারজ্য বরহ্মপুতরান্তগং শিবে। ৃ 
বঙ্গদেণো ময়া প্রোজঃ সর্বসন্ধি প্রদর্ণক: | শতিসন্নম তন্র। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__-উপবঙে দ্বীপমাল। ১২৫ 


সহিত সমুদ্রসঙ্গম পুগুদেশের দীমা হইতে অধিক দূরবর্তী ছিল না। বন্ততঃ 
গঙ্গাই বঙ্গের বিস্তৃতির কাঁরণ। বঙ্গের আদিম অবস্থা জানিতে হইলে, গঙ্গা- 
প্রবাহের ধারাবাহিক ইতিবৃত্বের আলোচনা করা আবশ্যক । 

গঙ্গা অতি প্রাচীন নদী । খণ্েদ হইতে আরম্ভ করিয়া বনু প্রাচীন গ্রন্থে 
গঙ্গার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতন্ববিৎ পপ্ততগণের আলোচনা হইতে 
এরূপ ধারণা হয় যে সমুদ্র এক সময়ে হিমালয়ের পাদ ধৌত করিত। তখন হিমা- 
চলের অঙ্জবাহিনী স্র-তরঙ্সিণী গ্জা হিমাচলের পাদদেশের অনতিদূরে সমুদ্রে 
পতিত হইয়াছিলেন। তৎপরে রামায়ণের সময় হইতে দেখিতে পাই, গঙ্গা 
ভগীরথ কর্তৃক ভূতলে অর্থাৎ হিমাচলের সান্ুদেশ হইতে আধ্যাবর্তের সমতলে 
আনীত হন | গঙ্গার যে মুখ হইতে উহার প্রবাহ ভগীরথ কর্তৃক প্রসারিত হইয়! 
সগরের পুভ্রগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে গঙ্গার নাম হয় 
ভাগরথী। তখন গঙ্গার শাখা পদ্মা বা নলিনীর উৎপত্তি হয় নাই। ভবিষ্যতে 
যখন পদ্মার উৎপত্তি হওয়ার গঙ্গার প্রধান প্রবাহ সেই পথে ধাবিত হয়, তখন 
সেই পন্মার উৎপত্তি স্থান হইতে গঙ্গার প্রাচীন থাত পৃথকৃভাবে ভাগীরথী নামে 
চিহ্িত হইয়াছিল। 

আমরা সুন্দরবনের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া দেখাইয়াছি যে বঙ্গোপ- 
সাগর ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিতেছে। সমুদ্রকুলবর্তী স্থান সকল প্রথমতঃ নিম্ন থাকে, 
সেখানে সমুদ্রের জল উঠে ও জঙ্গন জন্মে। ক্রমে স্থান উচ্চ হইয়া নিয়ে যত 
আরও চরভূমি জাগে, সমুদ্র তত সরিয়া যায়, উপরের জঙ্গলে মানুষের বসতি 
হয় এবং নিয় চরে পুনরায় বন প্রস্তৃত হইতে থাকে । এই ভাবে সমুদ্র ক্রমশঃ 
দক্িণদিকে অর্থাৎ হিমালরের পাদদেশ হইতে দূরে সরিতেছে। সমুদ্রের কূলে 
নি্নচর, তাহার উপরে জঙ্গলাকীর্ণ চর এবং তাহার উপরে মানুষের বসতি ; এই 
ভাবে চর ও জঙ্গল সমুদ্রকুলের চিরদঙ্গী। হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া 
দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলেই সমুদ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নেপাল 








ভাগীরণীর পশ্চিমভাগ হইতে ছারস্ত করিয়া পদ্ম।র উত্তর ও ুর্বভাগ লইয়। ব্রন্ধপুজ দাঃ 
বিস্তৃত বঙ্গদেশের আকার অশ্ষুরবৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহার মধো দক্গিশাংশে রমুগর্ড 
হইতে দ্বীপের উদ্ভব হইতেছিল। 


১২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


রাজ্যের নিয়দেশে গঙ্গ প্রবাহের উতয় পারে এক ভীষণ অরণ্য ছিল, উহার নাম 
চম্পারণা। এখন উহা চম্পারণ জেলা । এই চম্পারণ্যের মধ্য দিয়াই গণ্ডকী 
বা সদানীরা নদী প্রবাহিত। যখন চল্পারণো ভীষণ জঙ্গল ছিল, তখন তাহারই 
নিম্নে এক বিস্তৃত চর পড়িতেছিল। এ চর হইতেই বিদেহ বা মিথিলার উৎপত্তি 
হয়। বিদেহ যে পুর্ববকালে সমুদ্রকুলে ছিল, তাহা ইহার তীরভূক্তি নাম হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। * বেদে উক্ত হইরাছে বে এ প্রদেশ জলে মগ্ন হইত। + স্বৃতরাং 
মিথিল! তখন সুন্দরবনের মত নিয়স্থান ছিল। মিথিলার বিস্তৃতি ছিল গণ্কী 
হইতে কৌশিকী পর্যান্ত। £ ক্রমে মিথিলা উন্নত হইলে, তথায় লোকের বসতি 
হয়। আমরা বৈদিক বিবরণী হইতে জানিতে পারি যে খধিগণ সরস্বতী নদীর 
উভয় পার্বর্তী দেশ হইতে পূর্বমুখে আসিয়া, সদানীর! বা গণ্ডকী পার হইয়া 
মিথিলাদেশে আগমন করেন এবং তখন হইতে এ প্রদেশে আর্ধ্যনিবাস স্থাপিত 
হয়। মিথিলার পূর্বসীমা কৌশিকী বা কুশী নদী। কৌশিকী নদী যেখানে 
গলা হইতে উঠিয়াছিল, তাহা সমুদ্রের অতি নিকটবর্তী ছিল। সম্ভবতঃ এই 
সময়ে গাঙ্গেয় উপদ্বীপ প্রথম সমুদ্রগর্ত হইতে উিত হয়। চন্্রদ্বীপের উৎপত্ি- 
বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে মহাদেবের ললাটানলদাহে জল বিলুপ্ত হইয়া 
পৃথিবী স্থলীতৃতা হইয়া যায়। $ এই ললাটানল সন্তবতঃ ভূমিকম্প। ভূমিকম্প 
এইরূপ অকন্মাৎ উন্মেষের একটি কারণ হওয়া বিচিত্র নহে; বঙ্গদেশে ভূমিকম্প 
দ্বারা এইরূপে জমি উন্নত বা অধোগত হওয়ার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। 

যাহা হউক, এইরূপ কোন আকন্মিক শক্তির বলে বন্ুবিস্ৃত চরভাগ জাগিয়। 
ছিল বটে, কিন্তু সর্ধত্র সমান উচ্চ হইয়া উঠে নাই; এবং সেরূপ হয়ও না। 





* গগগ্ুকী-তীরমারভ্য চল্পারণ্যান্তগং শিবে 
বিদেহভূং সমাধ্যাতস্তীরভূক্ত্যভিধঃ সতু ॥” 
শক্তিসঙ্গ মতন্তর। 

এই তীরভুক্তি হইতে ত্রিছুত হইয়'ছে, কলিকাভার ত্রিহুতবাসী বা ঠিহুতদিগের যে বাজার 
ছিল তাহ! এক্ষণে টেরেটি বাজারে পরিণত হইয়াছে । এক্ষণে বেহারে+ একটি বিভাগের নী 
ত্রিহুত। 
শতপথ ব্রাহ্মণ ১1৪।১1১* 
“কৌশিকীন্ত সমারভা গণ্ডকীমধিগমা বৈ।”-বিষুপুরাণ 
*ললাটানলনাহেন বিলীনং হি জলং বছ। 
স্থলীভত। চ পৃথিবী শৈবানাং হুখকারিকা ॥” 


সি ১৮৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ--উপবঙ্গে দ্বীপমাল! । ১২৭ 


প্রথমতঃ চর জাগে, নানাস্থানে একটু একটু ভূমি উচ্চ হইয়া উঠে, মনে হয় যেন 
সেগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্বীপ। কিন্তু জলের নিম্নে সমস্ত ভূমিভাগই উন্নত হয়, 
উপরে তাহারা পৃথক বলিয়া মনে হয়। এইরপে স্থানে স্থানে দ্বীপ জাগিলে, 
ভিতরে ভিতরে জল থাকে, তাঁহাই অসংখ্য নদীরূপে প্রতিভাত হয়। সম্ভবতঃ 
মহাভারতীয় যুগে কৌশিকী নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে পূর্বে ও দক্ষিণে বহুদুর 
পর্য্যন্ত চরতূমি একেবারে জাগিয়াছিল এবং উহাদের মধ্যে মধ্যে শত শত নদী 
প্রবাহিত হইতেছিল। কারণ মহাভারতে দেখিতে পাই, ষুধিষ্ঠির তীর্থোপলক্ষে 
ভ্রাতগণ সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ নর্দদা ও কৌশিকীসঙ্গমে স্নান তর্পণাদি করেন। 
তখন কৌশিকী হইতে সমুদ্র অধিক দূরে ছিল না। পরে তিনি গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গমে উপস্থিত হন) তথায় পঞ্চশত নদীর মধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর 
দিয়া কলিঙ্গদেশে চলিয়া যান।* কহলণ-প্রণীত পরাজ-তরঙ্গিণী”র বর্ণনায় সমুদ্র 
যে প্রাচীন রাজধানী পুণ্ু.বর্ধন হইতে অধিক দূরে ছিল না, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 
শ্রীহ্ষ যখন আদিশৃরের রাজধানীতে উপনীত হন, তখন তিনি উহার সন্নিকটে 
সমুদ্র দর্শন করেন | 

গঙ্গ! আধ্যাবর্তে অবতরণ করিয়া সপ্রধারে প্রবাহিত হন। হলাদিনী, পাবনী ও 
নলিনী নামক তিন স্রোত পূর্বদিকে এবং নুচক্ষুঃ, সীতা ও সিন্ধু নামক তিনআ্রোত 
পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়; $ মধ্যভাগে ছিল ভাগীরথী বা গঙ্গার মূল শোত। 





* ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাবো জনমেজয় ! 
আন্ুপুর্বেণ দর্ববাণি জগীম।য়তনাম্যথ ॥ 
সনাগরং সমসাদ্য গঙ্গ।য়াঃ সঙ্গমে নৃপ ! 
নদীশতানাং পঞ্ধানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্নবম্‌ ॥ 
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বন্থধাধিপঃ। 
ভ্রাভৃভিঃ সহিতে। বীরঃ কলিলান্‌ প্রতি ভারত !॥ 
মহাভারত, বনপর্ব্ব ১৯৩/১--৩ 
+ বা ব্ঠখ্ড ৫ম সংখ্যা, বিক্রমপুরের ইতিহাস ৩ পৃঃ। 
হবাদিনী পাঁবনী চৈব নলিনী চ তখৈব চ 
তিশ্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্ম,গ্জা শিবজলাঃ শুভাঃ। 
হচক্ষুশ্চৈব সীতা! ৯ সিদধুশ্ৈব হহানদী 
তিশ্রশ্চৈত। দিশং জম, প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ। 
- "নপ্তহী চান্বগাৎ তাসাং ং ভগীরখরখং তা! ॥ .. 
. আাঘাযণ, বাকাও, ৪৩৭ আধার ). 


১২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে স্ুৃতিনামক স্থানের নিকট হইতে পুর্ববকালে 
নলিনী বা পন্মা বহির্গত হয়। অতি গ্রাচীনকাঁলে নলিনী সম্ভবতঃ একটু উত্তর- 
মুখে ঘুরিয়া ক্ষীণ-ধারায় প্রবাহিত হইত। তাহার বিশাল বিস্তার ছিল না, তখন 
রাজসাহী ও পাঁবনা প্রভৃতি স্থানের সহিত নদীয়৷ যশোরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 
পল্মার প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে বু বিতর্ক রহিয়াছে। এস্কলে তদ্িষয়ের বিচার 
করিবার প্রয়োজন নাই । * ফেস্কান হইতে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথী নামে 
দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল, সেই স্থান হইতেই পদ্মা বাহির হইয়াছিল। কালে 
ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে একটি ঘোলা হইয়া ভাগীরথীর একটু বক্রগতি হয়। 
এখনও সে বক্রগতির পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ এইজন্যই গঙ্গার মহাবল প্রবাহ 
পদ্মার দিকে এক সরল পথের মাবিষ্কার করিয়া সোজা পূর্ববমুখে প্রবাহিত হয়। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী” প্রত্ৃতি গ্রন্থে গল্পের অবতারণাপূর্ব্বক 
বলা হইয়াছে যে গঙ্গাদেবী ভগীরথের পশ্চাতে পশ্চাতে আদিতেছিলেন ; এমন 
সময়ে ভগীরথ একটু শ্লথগতি হওয়ায় পনমুনি বা শঙ্যান্থুর গঙ্গাদেবীকে পথ 
ভুলাইয়া পুর্বমুখে লইয়া যান। গঙ্জা কিন্তু বুঝিতে পারিয়! সে পথ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া, ভাগীরথী-খাতে দক্ষিণ-বাহিনী হন। বাস্তবিকই পদ্মার শীর্ণ জলধারা 
গর্বে বিক্রমপুরের মধ্য দিয্া প্রবাহিত হইয়া মেহদদ্রীগঞ্জের নিকট মেঘনায় 
মিলিত হইত। পরে পদ্মায় গঙ্গার প্রধান প্রবাহ বহিতে থাকিলে, উহা ক্রমে 
ভীষণ আঁকার ধাঁরণ করিয়া বহুপ্রাচীন কীর্তির ধ্বংসসাঁধন করিয়া “কীত্তিনাঁশা” 
নাম গ্রহণ করে। এক্ষণে পন্মা কীত্তিনাশা ও ভাঙ্গনী নামক ছুই শাখায় বিভক্ত 
হইয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের মূলকোতও জবুনা নামক নবোথিত শাখা 
দিয়া পদ্মাতে পড়িয়া, তাহার আকার আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। আর যে 
ভাগীরীর তীরে এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
পন্মার প্রভাবে তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া গেল। 

যখন পদ্মা এইভাবে প্রবল হইল, তখন ভাগীরথীর প্রবাহ মন্দীভূত হইতে 
লাঁগিল। নবদ্বীপ পর্যন্ত তাহার এই' অবস্থা ছিল। তথায় জলঙ্গী নামক 
পদ্মার একটি শাখা আসিয়া ভাগীরঘীতে মিশিয়া তাহাকে সজীব করিল। ফবে 





শা শি 
* বাঙলার পুরাবৃত্ত ২২৩ পৃঃ বিক্রমপুরের ইতিহাস ৬৭ পৃঃ, মুশিদাবাযে! 
ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৫৭--৬১ পৃঃ, 090505 1২67০7৮, 18011 0১. 3০--4০. 


প্রথম পরিচ্ছেদ__উপবঙ্গে দ্বীপমালা। ১২৯ 


নবদ্বীপ হইতে জিবেণী পর্যাস্ত ভাগীরণী বেশ সজীব থাঁকিল। ত্রিবেশীতে যখন 
ভাগীরথী দক্ষিণে সরস্বতী 'ও বামে যমুনায় বিমুক্ত হইয়া গেল, তখন আবার মূল- 
শত দুর্বল হইয়! পড়িল এবং অবশেষে কাঁলীঘাটের নিয় দিয়া প্রবাহিত হইবার 
কালে উহা ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইতে লাগিল । ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী নদী বেগ- 
বতী হইয়া! সমুদ্রে পড়িয়াছিল এবং সেই পথে সেকালে বঙ্গদেশের শিল্প ও পণা- 
বাহিনী দূরদেশে নীত হইত। ভাগীরধীর একটি ক্ষুদ্র শ্োত বর্তমান কলিকাতা 
দুর্গের সন্গিকট হইতে শীখরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত হয়। ক্রমে 
& ক্ষুদ্র খাল প্রশস্ত হয় এবং ইংরাজ আমলের প্রীরস্তে উহার কতকাংশ তাহা- 
দিগের দ্বারা খনিত হয়। তাহাতে গঙ্গার মূল প্রবাহ এ পথে শাখরোলে 
আসিয়! সরস্বতীর সহিত মিশিল এবং সেস্থান হইতে সরস্বতীর মোহানা পর্যন্ত 
সমস্ত প্রবাহ গঙ্গার অঙ্গীভূত হইয়া গেল। এজন্ঠ এ সময় হইতে যেস্থানে গঙ্গার 
সাগরসঙ্গম হইল, তাহা প্রকৃতপক্ষে সরম্বতীর মোহানা, প্রাচীন গঙ্গাসঙ্গম 
হইতে উহা! সম্পূর্ণ পথকৃ। হুগলীতে ইংরাজদিগের একটি কুঠি ছিল। পূর্বে 
সরম্বতী-পথে হুগলীতে তাহাদের জাহাজাদি যাতায়াত করিত, এখন সমুদ্রপ্রবাহ 
শাখরোল হইতে গঙ্গার পথে প্রপ্তিত হওয়ায় তথা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত সরস্বতী 
মজিয়া গেল। সে প্রাচীন খাত এখনও রহিয়াছে । হুগলী পধ্যন্ত বাণিজ্যপথ 
গঙ্গার পথে কলিকাতার নিম্ন দিয়া উনুক্ত হইল, এজন্ত ইংরাজগণ এ অংশের নাম 
রাখিলেন-_হুগলী নদী । অপরদিকে কালীঘাটের নিষ্নবর্তী প্রাচীন খাত বা 
“জাদিগঙ্গা” টলী (70119 ) সাহেবের খনিত টালীর নালাঁয় পরিণত হইয়া 
মজিয়া গেল এবং দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া “ঘোষের গঙ্গা” “বোসের গঙ্গা” 
নামে বদ্ধ জলাশয়স্বরূপ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গার এই 
আধুনিক অবস্থার সহিত যশোহর-খুল্নার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহার প্রাচীন, 
প্রক্কতি সহিত সমস্ত বঙ্গদেশের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, যশোহর-খুল.নার ত 
কথাই নাই। 

আমরা দেখিয়াছি যে পল্মা ও গঙ্গার জঙ্গমস্থলের দক্ষিণে মহীভারতীয় যুগে 
বনুদ্বীপের উন্মেষ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অসংখ্য নদী ছিল; পাঁওবেরা সে 
সকল নদীতে স্নানাদি করিয়! সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গীভিমুখে চলিয়া যান। ক্রমে 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে ও পদ্মার দক্ষিণ তীরে চর হইতে দ্বীপ স্থষ্টি হইতে থাকে 


৯৭ 


১৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটা প্রভৃতি অঞ্চলের মৃত্তিকা পরীক্ষা 
করিলে সহজে বুঝা যায় যে, কিরূপ পূর্বপারে দ্বীপ স্জনজন্য নূতন মৃত্তিকা 
গঠিত হইতে ছিল। হিমালয়ের গাত্রধৌত জলরাশি বহুল পর্বতরেণু বহন 
করিয়া গঙ্গাথাতে সাগরসন্ধানে ছুটে এবং মৃত্তিকা ও বালির সংযোগে একপ্রকার 
পলিমাটা দেশে দেশে রাখিয়া যায়। গঙ্গার মত ভূমিগঠনের ক্ষমতা পৃথিবীর 
মধ্যে কোন নদীরই নাই। পূর্ব্রে বলা হইস্জাছে যে অকন্মাৎ, এক সময়ে ভূমিকম্প 
দ্বারা এক বিস্তৃত ভূমিভাগ স্থানে স্থানে জল হইতে মস্তক উত্তোলন করে, গঙ্গার 
গৈরিক মৃত্তিকা উহার উপর সঞ্চিত হইতে হইতে দ্বীপের সৃষ্টি হইতে থাকে । 
যশোহর-খুল্‌নারও অনেকস্থানে পুষ্ধরিণী বা কুপ খননকালে এই পলিমাটার স্তর 
81৫ ফুট হইতে ৯1১০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নিম্নবর্তী আঁটাল 
ৰা জোবমাঁটীর মহিত এই পলির কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে যখন দ্বীপ উন্নত 
হইতে লাগিল, তখন উত্তরদিকে ভূমি ক্রমশঃ বনাকীর্ণ ও অবশেষে জনাকীর্ণ 
হইতে লাগিল। দ্বীপ নিশ্মাণকায তখন ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাইতে লাগিল। 

এইরূপে ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে এক ত্রিকোণাকার ভূমিখণ্ড সমুদ্রসীমা 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বকচঞ্চুবৎ আকৃতির জন্যই সম্ভবতঃ ইহার নাম 
হইয়াছিল বকদ্বীপ|* ইহাকেই আমর! ইংরাজীর অনুকরণে বদবীপ করিয়া 
লইয়াছি। বকদ্ীপই বৌদ্ধ আমলে ভাষার অপকর্ষবশতঃ বগৃদি নামে পরিণত 
হয়। উহা হইতে দেনরাজগণের রাজত্বকালে একটি উপবিভাগের নাম হইয়া- 
ছিল বাগ্ড়ী। 1 ঝ'দ্বীপ বা বগদির জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে যে অসভ্য জাতি বাদ 
করিত, তাহারা এখনও বাগদ্রী বলিয়া পরিচিত আছে। বাঙ্গালীর সহিত এক 
স্থানে বহুবসর যাবৎ বাস করিয়াও তাহাদের বন্প্ররুতি ও শ্বরভঙ্গি এখনও 
আছে। র 

এই ব'্বীপ আজ যেমন বিস্তৃত, পূর্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু ইহার আক্কৃতি 
যাহাই থাকুক, ইহার সমুদ্রকূলবন্তী অংশ যে বছ কালাবধি কাননাবৃত ছিল, ভুত. 


* পু দুর্গীচরণ মান্তাল প্রণীত "বঙ্গের দামাজিক ইতিছাম* ১০ পৃষ্ঠ ৃ 
+ শ্রীযুক্ত পরেশনাধ বন্যোপাধ্যায় এম. এ মহাশয় এইরূপ অনুমান করিয়াছেন 
বাঙ্গালার পুরা বৃত্ত ১*৮ পৃষ্ঠা। 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_-উপবঙ্গে দ্বীপমালা । ১৩১ 


বিৎ পণ্ডিতগণ তাহ! সগ্রমাণ করিয়াছেন। পাণিনির মহাভাষ্যে পতঞ্জলি প্রাচীন 
আর্ধ্াবর্তের সীম! নির্দেশ করিতে গিয়া! উহার পূর্বভাগ্গে কালকবনের উল্লেখ 
করিয়াছেন।*' এই কালকবনই বোধ হয় সুন্দরবন।+ কেহ কেহ অনুমান 
করিয়াছেন, যে মগধের অন্তর্গত প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষের পূর্বাদিকৃস্থ 
গিরিদয়মধ্যবর্তী যে বন এখনও কাল্কা জঙ্গল বলিয়া খ্যাত আছে, সম্ভবতঃ ইহা 
তাহাই। £ কিন্তু প্রাচীন আর্ধ্যাবর্তের যে সকল সীম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে 
মগধের বহুপূর্বদিকে তাহার পূর্বসীমা বলিয়া বোধ হয়। মগধের মৃত্তিকার 
অবস্থা পরীক্ষা করিলে, তাহা আধুনিক কোন সময়ে সমূদ্রগর্ভ হইতে উখ্িত 
হইয়াছে, এমন প্রতীয়মান হয় না । দিখিজয়প্রকাশে বঙ্গদেশস্থ সরস্বতী ও 
কালিন্দী নদীর মধ্যবর্তী ভূভীগকে কিলকিলা বলা হইয়াছে । এখনও খুলনা 
জেলার কালিন্দীতটে কলকলি নামে স্থান আছে। কলিকাঁতার নামের সহিত 
ইহার কোন দন্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। জনৈক জৈন স্ুরির নাম 
কালক। কাহারও কাহারও মতে ইনিই পর্ণ পর্ব প্রবর্তিত করেন। 
জৈন কালকের সহিত কালকবনের কি সম্বন্ধ তাহাও একটি নির্ণয় করিবার 
বিষয়। যাহা হউক পূর্বে দেখান হইয়াছে যে গঙ্গার মোহানায় সমুদ্রকৃলে চির- 
দিনই বন ছিল; এই বনের নাম কাঁলকবন বা অন্ত যাহা কিছু হইতে পারে। 
গঙ্গার মোহানা সম্বন্ধে যে কথা, শতমুখী গঙ্গার শাখা প্রশাখার সমুদ্রসঙ্গম 
সম্বন্ধেও সেই কথা। বঙ্গদেশে প্রায় সমস্ত দক্ষিণতাগ এই মোহানায় পরিপূর্ণ, 
এবং তজ্জন্ত সমস্ত দক্ষিণভাগ নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। এই মোহানাগুলি যত 
সরিয়াছে, বনও তত সরিয়াছে। বনের উত্তরভাগে লোকের বসতি ক্রমে 
দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম স্থান হইতে উহাদের 
সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপই বকত্বীপ বা ববীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। 

এই ক্বীপ সমগ্র বঙ্গের অংশ এবং ইহা বহু প্রাচীন গ্রন্থে “উপবন্ন” বলিয়া 
খাত। ইহ! ভাগীরথীর পুর্বপার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যান্ত 





শরত্যনকানকবনাৎ ঘক্ষিণেন হিমবন্তধুত্তরেণ পরিপাত্রম্‌ গগন থ৮১ মহাভহ। 1 
বিশ্বকোষ চতুধ খণ্ড ২ পৃষ্ঠ। ও ১৫৫ পৃষ্ঠা ॥ 
বাঙ্গালার পুষ্কাবৃত, ১৩৯ পৃঃ । ২ সাহা ১৯শ বধ প্রথম সংখা, 8 






১৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহথাস। 


বিস্তৃত ছিল। দিপ্রিজর-প্রকাশ নামক" গ্রাচীন গ্রন্থে * ইহার এইরূপ সীমা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে £-- 

“ভাগীরথ্যাঃ পুর্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে। 

পঞ্চযৌজনপরিমিতো হ্যাপবঙ্গো হি ভূমিপ ॥ 

উপবঙ্গে শোরাদিদেশাঃ কানন-সংযুতাঃ। 

জ্ঞাতব্যা নৃপশাদদিংল বহুলান্থ নদীযু.চ॥৮ 
এই বহু নদনদী-সমন্িত কাননসংযুক্ত বিস্তীর্ণ প্রাচীন উপবঙ্গ-প্রদেশ বঙ্গদেশেরই 
একাংশ ছিল। ইহাই বৌদ্ধযুগে সমতট ও সেন-রাজত্বকালে বাগড়ী আখ্যা 
পাইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য কানন-কুন্তলা যশোহর-খুল্না এই উপবঙ্গের 
এক প্রধান অংশ। যশোহর ও খুল্নার উৎপত্তি জানিতে হইলে, উপবঙ্গের 
উৎপত্তির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে হইবে। 

উপবঙ্গ একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। ইহা এক্ষণে একটি দ্বীপ হইলেও পূর্বতন 
খা দ্বীপের সমষ্টি। সব দ্বীপগুলিই গঙ্গার পলি হইতে উৎ্পন্ন। তাহাই 

বুঝাইবার জন্যই পুর্বে গঙ্গার গতিপথের বিবরণ দিয়াছি। হিমালয়ের উপরে ও 
পাদদেশে গঙ্গার বেগ অত্যন্ত অধিক । বত সমতল ক্ষেত্রে আসিতে থাকে, গঙ্গার 
বেগ তত কমিতে থাকে) তৎ্পরে বামে দক্ষিণে বহু শাখা বিস্তার করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইতে বেগ আরও মন্দীভৃত হইতেছিল। এইরূপে জল কতকটা 
স্থির হইলে উহাতে ঘে বহুল পর্ত-রেণু মিশ্রিত থাকে, তাহা নিয়ে পতিত হইয়া 
ভূমি গঠন করে এবং ক্রমে দ্বীপের উদ্ভব হয়। বর্ষার সময়ে গঙ্গার জলে এই 
গৈরিক-রেণু এত অধিক থাকে, যে জল রক্তাভ হইয়া যায়। উহার তৎকালীন 
বর্ণকেই গৈরিক রছ বলে। গঙ্গার গাত্র-রঙ্‌ ভারতবালীর বড় প্রিয় বস্ত। 
গঙ্গার কুলে বা সন্নিকটে ধাহারা বাস করেন, প্রত্যহ গঙ্গাক্নান করিতে করিতে 
তাহাদের বস্ত্র গৈরিক বর্ণ ধারণ করে। গঙ্গীকুলে বাস এবং গঙ্গান্গান এদেশে 
এত গৌরবের যে সাধু সন্ন্যাসিগণ গঙ্গা হইতে দুরে থাকিলেও তাহাদের সমস্ত 








* দিগ্িজয়প্রকাশ এক বিরাট গ্রস্থ। বিশবকৌফ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ বন্ধ 
মহাশয়ের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে ইহ'র হস্ত লখিত পুথি রক্ষিত হইয়াছে । ইহ! শ্রতাপাদিত্যের, 
আবির্ভাব সময়ে বা তাহার প্রান্কালে কবিরাম নামক এক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিতহর । . 


প্রথম পরিচ্ছেদ_-উপবঙ্গে দ্বীপমাল]। ১%৩ 


বাবহারধ্য বন্বাদি গিরিমাটা দ্বারা গৈরিক বর্ণ করিয়া লন। এই গৈরিকের 
সহিত বালুকা মিশ্রিত হইয়া, এদেশের উর্ধতন মাটার বর্ণ প্রকাশ করিয়াছে। 

নিম্ন বঙ্গে থাকিয়া গঙ্গাজলের গৈরিকে দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং গঙ্গা 
এইরূপে দ্বীপের পর দ্বীপ স্থজন করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখী হইয়াছিলেন। 
নবনিম্মিত দ্বীপসকলের যেমন নামকরণ হইতে লাগিল, উহাদের নামের সহিত 
অনেক স্থানে দ্বীপ বাঁ দ্বীপবোধক শব্দ যুক্ত হইয়া থাকিতে লাগিল। ঘটক- 
কারিকা এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে এই সকল দ্বীপের বিবরণ ও সীমা দেওয়া 
হইয়াছে। দেনরাজগণের সময়ে যখন নবদ্বীপে রাজধানী ছিল, তখন সেই 
নবদ্বীপ রাজা গঙ্গা-গর্ভোথিত বহু সংখাক দ্বীপমালায় বিভক্ত ছিল);* ইহার 
মধ্যে ১২টি দ্বীপ প্রধান। এ বারটির মধ্যে নবদ্বীপ একটি এবং সেই নবদ্বীপ 
পুনরায় নয়টি দ্বীপের সমষ্টি। 1 প্রধান বারটির অন্থান্ত দ্বীপের মধ্যেও ছুই 
একটি করিয়া খণ্ড দ্বীপ আছে। সুতরাং দ্বীপের সংখ্যা অনেক। চর হইতে 
যখন ভূমি উচ্চ হইয়া, কৃষি ও মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত হয়, তখনই উহার নাম- 
করণ হয়। হয়ত কোন দ্বীপের এইরূপ নামকরণ হওয়ার পূর্বেই উহা অন্ত 
দ্বীপের সহিত মিলিয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। এভাবেও অনেক 
দ্বীপের নাম আমরা জানিতে পারি নাই । এই জানিত ও অজানিত বছ সংখ্যক 
দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গাঙ্গেয় উপদ্বীপ গঠিত হুইয়াছে। উহীর সমস্ত স্থানের ভৌম 
প্রকৃতি হইতেও এ একই কথা প্রতিপন্ন হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন নবদ্বীপ রাজ্য প্রধানতঃ দ্বাদশটি দ্বীপে বিভক্ত । 
আমরা প্রথমতঃ ভাগীরথীর প্রবাহপথে উহাদের মধ্যে কতকগুলির অবস্থান 
নির্ণয় করিব। ভাগীরথী-পথে মুগ্লিদাবাদ অঞ্চলে কতক দূর আগিলে সর্বাগ্রেই 





গঙ্গাগর্ভোথিতে দ্বীপো স্বীপপুষ্টৈহিধৃতিঃ। 
প্রতীচ্য।ং ঘস্ত দেশন্ত গঙ্গ ভাঠি নিরস্তরমূ॥ 
এড়মিশ্রের কারিকা। 
“নয়্বীপে নবদ্ধীণ নাম, পৃথক্‌ পৃথক কিন্ত হয় এক গ্রাম।” 
নরহরি চক্রবন্তি কৃত "নবদ্বীপ পরিক্রমা” 
নবগঠিত বা! নুতন স্বীপ বলিয়া নবদ্বীপের নামকরণ ংইন্'ছে বলিয়া বে. অস্ত একট, 
মত আছে, তাহ হয বলিরা বোধ হয় না। *ননীধাকা হিনী” পৃঃ 


১৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


(১) অগ্র্বীপ। উহারই মধ্যাংশের নাম (ক) কণ্টক দ্বীপ বা! কাটোয়া।* তৎ- 
পরেই (২) নবদ্বীপ আরম্ভ। ইহা আবার ৯টি খণ্ড দ্বীপের সমষ্টি। অগ্রদ্থীপ 
ছাড়িয়া আদিলেই বর্তমান ভাগীরঘীর উভয় পারে মাজদিয়৷ অঞ্চল লইয়া (ক) 
মধাদ্বীপ; একটু দক্ষিণে আমিয়া ভাগীরথীর পূর্বপারে (থ) সীমন্ত দ্বীপ _কাসিয়া 
ডাঙ্গা, বিশ্বপুক্রিণী ( বেলপুকুরিয়৷ ) ও সরভাঙ্গা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত । 
এই স্থানে ধর্ম নামে নৃপতি ছিলেন, তাহার নামানুসারে ধর্মদ্বীপ বা ধর্শ দহ? 
হইয়াছে। সীমন্ত দ্বীপ ছাড়িয়াই ভাগীরথীর পশ্চিম পারে (গ) রুদ্রদ্বীপ। 
ূর্বস্থলী, শঙ্করপুর, রাহ্পুর বা রুদ্রডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। পূর্বস্থলী বিখ্যাত 
স্থান। সম্ভবতঃ এইস্থানে স্থলভাগ প্রথম জাগিয়৷ ছিল এজন্য ইহার নাম 
ূর্বস্থলী। রুদ্দ্বীপ ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে আসিলেই পূর্ব পারে ভাগীরথীর 
চক্রাকার প্রবাহের অন্তর্ভাগে (ঘ) অন্তদ্ীপ এবং পশ্চিম পারে (উ) মোদক্রম 
দ্বীপ। মায়াপুর বা মিঞাপুর এবং ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত। 
মায়াপুরে চৈতন্ত দেবের জন্ম হইগ্নাছিল। অন্তর্ধীপেই প্রাচীন নবদ্বীপ রাজধানী 
ছিল। এখন সেনরাজগণের বিস্তীর্ণ রাজধানীর ভগ্ন্তপ ও বল্লালদীঘি পূর্ব 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। পশ্চিম পারে একডালা, মহৎপুর প্রভৃতি স্থান মোদ- 
দ্র দ্বীপের স্থান নির্দেশ করিতেছে । উহারই দক্ষিণে (চ) জঙ্দ্বীপ বা জান- 
নগর প্রভৃতি স্থান। ইহা বর্তমান নদীয়া সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। 
জনন দ্বীপের দক্ষিণাংশে (ছ) খতুদ্বীপ; রাউতপুর, বিষ্ভানগর প্রভৃতিস্থান। £ 
ভাগীরথীর অপর পারে গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থান লইয়া (জ) 
গোল্রমদ্বীপ এবং খতুদ্বীপের দক্ষিণাংশে সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন 
(ঝ) কোলঘ্বীপ। এই নরটি দ্বীপ লইয়া নবদ্ধীপ। 





* “অগর্থীপন্ত মধ্যাংশ: কণ্টক ইতি কথ্যতে”-_-ড়, মিশ্রের কাঁরিকা। 
1 ধর্মরনাম। নৃপপ্তন্ত কেশরী রায়ি সংজ্ভিতঃ। 
গন্ত দীপা রাজা যশততরগ্রদ্বীপয়োন্চ সঃ ॥ এড়,মিশ্র। 
1 ইহারই মহ্িকটে মহাকবি কালিদাদের জগস্থান ছিল বলা কেহ কেছু প্রমাণ করিনা 
চেষ্টা পাইতেছেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__উপবঙ্গে দ্বীপমালা। ১৩৫ 


নবদীপ ছাড়িয়া ভাগীরথী-পথে দক্ষিণে আসিলেই (৩) মধ্যদ্বীপ। * উলা! 
বা বীরনগর, শাস্তিপুর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান ইহার মধ্যবর্তী । মধ্যদ্বীপের পরেই 
(৪) চক্রুদ্বীপ বাঁ চাকদহ। ইহার উত্তর ভাগে দেবগ্রাম, মধ্যস্থানে শ্রীনগর ও 
দক্ষিণে কুমারহট্র নামক প্রসিদ্ধ স্থান। চক্রুদ্ীপ প্রধানতঃ যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত। 
যমুনা হইতে দক্ষিণদিকে কালীঘাট পর্যন্ত (৫) এড়,দ্বীপ বা এড়েদহ। খড়দহ 
বা তৃণদ্বীপ এবং শিযালদহ বা শিবাদহ (শিবাদ্ধীপ) এই এড়,দ্বীপের অন্তভূক্ত।1 
কালীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ ভাগকে 
(৬) প্রবালদ্বীপ বলে। জয়নগর, পলাবাটা ইহার মধ্যবর্ভী। ইহা হইতে 
দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন নবদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছয়টি দ্বীপ গঙ্গার প্রধান 
প্রবাহ ভাগীরথী দ্বারা উৎপন হইয়াছে । অপর ছয়টি দ্বীপ ইহাদেরই পূর্বভাগে 
অবস্থিত। 
চক্রদ্বীপের পুর্বভাগে (৭) কুশদ্বীপ বা কুশদহ। “সোইপি পো মহাদীর্ঘ 
ইচ্ছাপুরসমন্বিতঃ।৮ ইহা একটি প্রধান দ্বীপ এবং এখানে প্রবল মমাজ ছিল। $ 
গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুর, খাটুরা, জলেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান ইহার অন্তর্গত । চব্বিশ 
পরগণার বসির হাট, খুল্নার সাতক্ষীরা ও যশোহরের বনগ্রামের অংশ লইয়া 
এই দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল। কুশদ্বীপের উত্তর ভাগে এবং মধ্যদ্বীপের পূর্বদিকে 
৮) অন্ধূদ্বীপ অবস্থিত। চৌগাছা, যাদবপুর, বোঁধখানা, কাগজপুকুরিয়া, 
সারশা, গদথালি, লাউজানি, কেশবপুর প্রভৃতি স্থান এই অন্ধ, বা আঁধার দ্বীপের 
অন্তর্ঘত। এখনও চৌ-গাছার উত্তর পশ্চিম কোণে আধার কোঠা পূর্ব নামের 
5 নবন্ধীপ যে নটি দীপ লইগ গঠিত তাহারও একটির নাম মধান্থীপ এবং প্রাতীন 
নবদ্ধীপ-রাজ্য যে দ্বাদশ দ্বীপের সমষ্টি তাহারও একটি মধ্যদ্বীপ। এই উতভন্ন মধ্যত্বীপ পৃথক 
স্থান। কেহ কেহ উভ্কে এক করিয়৷ ফেপ্য়াছেন। “দম্ব্ধনিণর, উপসংহার ৭২* পৃঃ 
“কুশদহ” পত্র আশ্বিন, ১৩১৮, ১২২ পৃঃ। 
1 “খড়দহ, তৃণস্থীপ, এড় দ্বীপ অংশ” _ঘটক কারক । “নম্ন্কনির্, ৭৩১ পৃঃ) “মুনা 
পূর্বসীমায়াং গঙ্গ। যদ্য পুরঃস্থতা” ।-এড়মিশ্র। 


₹ নবন্ধীপের প্রাসদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাধ শিরোমণি মিখিলানিবালী বিখ্যাত পভ ক্র 
মিশ্রের নিকট যে আত্মপ'রচৎ দিয়ছিলেন, তাহাতে কুশদ্বীপকে একটি মহান'গ বাজয়ীছেন 


যথা 1-- 
শরুণস্থীগ অহাীগ নবন্ধীগ নিব সিনঃ 
সিদ্ধান্ত তরকলিদধান্তে শিরৌহণি কনস্থি 
কুনন্ধীগ কাহিনী, পৃঃ 


১৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


স্থৃতি জাগাইয়! রাখিয়াছে। যশোহর জেলার বর্তমান সারশ! ও কেশবপুর থানা 
লইয়া এই দ্বীপ গঠিত ছিল। 

(৯) বুদ্ধদবীপ বা বুঢ়ান। ইহা অন্ধ, দ্বীপের দক্ষিণ ও কুশদ্বীপের পূর্বভাগে 
অবস্থিত। ইচ্ছামতী নদীর পূর্ববকূল হইতে আরম্ত করিয়া সৌজা কেশব পুরের 
দক্ষিণভাগ দিয়! পূর্োত্তর মুখে বর্তমান খুল্না [দয়া বলেশ্বর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।+ 
সাতক্ষীরা ও খুল্না সদর উপরি ভাগের অধিকাংশ এই বৃদ্ধদ্বীপের অন্তর্গত। 
এখনও সাতক্ষীরা সহরের উত্তর পশ্চিমাংশে যমুনা ইচ্ছামতী হইতে কপোতাক্ষী 
পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বুঢ্নান পরগণা পুর্ধতন দ্বীপের স্থান নির্দেশ করিতেছে। 
মোটামুটি বলিতে গেলে প্রাচীন যশোর রাজ্যের পূর্ববাংশে বুঢ়ান দ্বীপ, পশ্চিমাংশে 
প্রবালদ্বীপ এবং উত্তরাংশে কুশদ্বীপ ছিল। বর্তমান সময়ে বুঢ়ান, ভালুকা, 
দবীতিয়া, খলিসাথালি, সাহস, খালিসপুর ও বেলফুলিয়! এই কয়েকটি প্রধান 
পর্গণা বুদ্ধদ্বীপের অধিকৃত। সাতক্ষীরা, কুমিরা, তালা, শোভনা ও সেনহাটি. 
বৃদ্ধদ্বীপের পুরাতন নগর। 

(১০) কৃর্যযদ্বীপ। অন্ধদ্বীপের পশ্চিমোত্তর হইতে আরন্ত করিরা বুদ্ধদ্বীপের 
উত্তর ভাগে মধুমতী বা বলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড দ্বীপের নাম স্র্াদ্বীপ । 
ইহার প্রাচীন নাম যোগীন্দরদ্বীপ ছিল, পরে মহারাজ বল্লাল সেন একটি অদ্ভূত 
কার্যের পুরস্কারশ্বরূপ হৃরধ্যনারায়ণ নামক একজন কৈবর্ত ধীবরকে যোগীন্্র- 
দ্বীপের যে অংশ দান করিয়াছিলেন তাহাই কূর্ধ্যদ্বীপ হয়। + এখন কিন্তু বিপরীত 
হইয়াছে । সমস্ত দ্বীপটিকে কুর্ধ্যদ্বীপ বলা হয় এবং উহা তিন অংশে বিভক্ত । $ 





* পবৃদ্ধদ্বীপো। বৃহৎকাণে। যসা গর্ভে বলেশ্বর+”-_ মিশ্রকারিক]। ৃ 
+ দেনরাজত্ব প্রসঙ্গে ও মহেশপুরের বিবরণীতে যথাস্থানে এ ঘটনা বিবৃত হইবে। 
মহেশপুরে সুয্যরাজ।র পরিখা বেষ্টিত বাড়ী এখনও “হুধ্যের বেড়'' নামে গভীর জঙ্গলাবৃ্ ₹ইয়! 
রহিয়াছে । *আরধ্যাবর্ত” ১৩১৯ ৷ আশ্বিন, “মহেশপুরের শুষ্যরাজা।”' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 
1 “হুধ্যর্থীপ জালিক হুর্যোর পুরস্ক(র" ;--নুলোপঞ্চাননের কারিকা। 
*ু্্যত্বীপন্ত্িভির্ভাগৈ: সরিদগত্যা বিভজ্যাতে। 
তে লাটকন্কযোগীন্দ্র। ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ॥ 
যোগীন্রো ধীবরপ্রপ্তো লাটো দাদস্য রাজযকম্‌ 
কঙ্স্ত পূর্বসীমায়াং চিত্রা যত্র বিরা গত” ৃ 
এড়ুমিশ্রের কাকা । প্রলালমোহন বিদ্যানাধ কৃত “সন্দনি্র্র”, ৭১৭ পৃঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ--উপবঙ্গে দ্বীপমাল!। ১৩৭. 


ইচ্ছামতী হইতে কপোতাক্ষ পর্যন্ত ভৈরব নদের উভয়কূলে মহেশপুর প্রভৃতি 
স্থান লইয়া যোগীন্দ্দধীপ, কপোতাক্ষ হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত লাটদ্বীপ এবং চিত্রা 
হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত পূর্বাংশ কন্বদ্বীপ। বনগ্রামের উত্তরাংশ লইয়৷ যোগীন্দ্র- 
দ্বীপ, মহেশপুর ইহার প্রধান নগর, তথায় কৈবর্তূজাতীয় সূর্য রাজার রাজধানী 
ছিল। * যশোহর সদর উপবিভাগের অধিকাংশ লইয়া! লাটদ্বীপ। বারবাজার, 
মুড়লী, খাজুরা প্রভৃতি প্রাচীন স্থান লাটদ্বীপের অন্তর্গত। পূর্বে এ অংশে 
লাটুদিয়া পরগণা ছিল। চিত্রা হইতে বলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে কন্বদ্বীপ 
বলিত। ইহারই দক্ষিণ সীমায় বৃদ্ধদ্বীপ। কঙ্কদ্বীপের ছুইটি অংশ; চিত্রা হইতে 
উত্তর দিকে নবগঙ্গা পর্য্যন্ত এক অংশ প্রাচীন কীকদি পরগণা তাহার মধ্যবর্তী; 
লক্ষীপাশা প্রভৃতি প্রাচীন স্থান এ অংশের অন্তর্গত। চিত্রা হইতে একদিকে 
ভৈরবের অপর পার এবং অন্যদিকে মধুমতী পর্য্যন্ত অন্য ভাগ ). ইহারই মধ্যে 
চেস্ুটিয়া পরগণা । চেস্গুটিয়া, জগন্নাথপুর (সেখহাটি ), নড়াইল, কালিয়া প্রভৃতি 
এই অংশের মধ্যে অবস্থিত। 

(১১) জয়দ্বীপ_নবদ্বীপের পূর্বভাগে, সথ্ধাদ্বীপের উততরাংশে, পূর্বদিকে 
মধুমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তরে গড়ই দ্বারা সীমাবদ্ধ, নবগঙ্গার পূর্ববকৃলবর্তাঁ 
বিস্তীর্ণ প্রদেশ জয়দ্বীপ। জয়পুর, জয়নগর, জয়রামপুর প্রভৃতি স্থান ইহার পূর্ব 
পরিচয় দিতেছে; মহম্মদপুর, বিনোদপুর, নহাটা প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানসমূহ এই 
দ্বীপের মধ্যবর্তী। পদ হইতে গঙ্গা-সলিল লইয়া যশোহরে যে নবগঙ্গা প্রবাহিত 
হইয়াছিল, গঙ্গার মত তাহারও দ্বীপ গঠনের যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় আছে। কুমার 
নদ হইতে বহির্সত হওয়ার পর কিছুদুর দক্ষিণে আসিয়াই আলুপদিয়া, সিরিজদিয়া 
(শিরীধদ্বীপ)/বাকড়দিয়া, নলদী (নলদ্বীপ) - সকল গুলিই এই জয়দবীপের অন্তর্গত। 

(১২) ন্্ু্ীপ_ _খুল্ন! জেলার পূর্বাংশ এবং বরিশাল জেলার দক্ষিণাংশ 
লইয়! গঠিত প্রসিদ্ধ বাকল! রাজ্য । 1 





* মহেশপুরে তুর্ধারাজার যে ছুষটি পুদ্ধরিণী আছে, তাহার একটি বি ও-সন্তট 
যে'গিনীদছ নামে খ্যাত। 
পা “মধুমত্যাঃ পূর্ভাগে লোহিত্যসা পশ্চিমে চ 
.. আসমুদ্র ইচ্ছামতী বিশুতমিদং স্বীপদ্েশং” 1৬১ ৬. দেবযংশ রর 
প্পূর্ব্িন ্রন্ধপুতরপ্চ ইচ্ছাখতী তথোদ্বরে .... 
মধুমতি; পশ্চিমে 5 সমুদ্রক্ষিণে তথা”... মহাবংশারমী । 
১৮ | ১.5, 


১৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


এপর্যন্ত আমরা যে দ্বাদশটি দ্বীপের নামোল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে অগ্রত্বীপ 
ও নবদীপ ভাগীরধীর উভয় পারবর্তী এবং তদ্বাতীত সবগুলিই ভাগীরথীর পূর্ব 
ভাগে সংস্থিত। নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে আদিয়াও ভাগীরথী পশ্চিমপারে দ্বীপ- 
গঠন করিয়াছেন, তবে সংখ্যায় অন্ন এবং সবগুলি সংকীর্ণ। কারণ সেদিকে 
সুষ্ধ রাজ্য বা দক্ষিণ রাঢ় অতি প্রাচীন কাল হইতে ছিল। তজ্ন্ত সুন্ধ 
রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে দামোদর ও গঙ্গার মধ্যস্থলে কয়েকটি দ্বীপের উদ্েদ হয়। 
যেখানে এক্ষণে ৬তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, উহার পূর্ববনাম ছিল মিংহলদ্বীপ ; 
ইহারই সন্িকটে সিশ্গুর বা সিংহপুর। প্রবাদ এই, সেখানে পূর্বে সিংহ্বানু রাজা 
বাস করিতেন। ততপুন্র বিজয়সিংহ সমুদ্রপথে লঙ্কা বা তাম্পর্ণী দ্বীপে গিয়া 
তাহা জয় করিয়া দিংহল নাম রাখেন, এখনও সেই নাঁম চলিতেছে। সিঙ্ুরে 
সিংহের ভেড়ী, রতনপূর (রত্রমালার ঘাট ), দক্ষিণ মশাট (মশান) প্রভৃতি 
গ্রামগ্লি পূরবস্থৃতি জাগাইয় দেয়। সিংহদিগের রাজন্বস্থান যে পূর্বে একটি দ্বীপ 
ছিল, এবং প্রথমে তাহারা তথায় রাজা প্রতিষ্ঠার সময় উহার সিংহলদ্বীপ নাম 
রাখেন, তাহা প্রচলিত গান ও কবিতা হইতে জানা যাঁয়। * পরে বিজয়সিংহ 
যখন লঙ্কাীপে বিজয়পতাঁকা উড্টীন করেন, তখন নিজের বাঁসভূমির আদর্শে 
তাহারও নাম সিংহলদ্বীপ রাখেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
এইরপে গঙ্গার এপারে ওপারে এবং উহার বহুশাখার ছুইপারে ধারে ধারে 
প্রাচীনকালে অসংখা দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ এই অসংখ্য দ্বীপের 
সমষ্টিমাত্র। মিসর বা প্রাচীন মিশ্রদেশের অধিকাংশ যেমন নীল নদী হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ভাহীকে নীল নদীর প্রদত্ত ফল (1116 £1601 0৩ 
116) বলিয়া উল্লিখিত হয়, বন্গভূমিও সেইরূপ গঙ্গার প্রদত্ত দল (076 8100 
&7৫ 08895 ) বলিয়া! কথিত হইতে পারে। আমাদের আলোচ্য যশোহর ও 
খত জেলা এই প্রাচীন বঙ্গের অংশমাত্র। উহাও অসংখা দ্বীপের সম্টি। 


“বনদিলেন বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুগতি 
চারিদিকে জল! জঙ্গল থাগড়ার বসতি; 
মধ্যেতে সিংহলদ্বীপ অতি মনোহর 
তার মধে। বিরাঙেন প্রতু তারকেখবর।" 
কুশদ্বীপকাহিনী (্রহর্গাচরণ রান্ষত সংগৃহীত )৩৬ পৃঃ. 
*গোঁড়ের ইতিহাস", ২য় থও্ড, ১৪৮ পৃঃ 





প্রথম পরিচ্ছেদ_-উপবঙ্গে দ্বীপমালা। ১৩৯ 


আমরা পূর্বে যে দ্বাদশটি দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কুশদ্বীপের অধিকাংশ, 

ৃদ্ধদ্বীপ, অন্ধ,দ্বীপ, স্থ্যাদ্বীপ ও জয়দ্বীপেরু সম্পূর্ণাংশ, এবং চন্ত্রদ্বীপের কতকাংশ 
লইয়া যশোহর খুলনা গঠিত। তবে এই ছুই জেলার সীম! ইহা অপেক্ষাও 
বিস্তৃত। কৃুর্ধ্যদ্বীপের উত্তরে, নবদ্বীপ ও জয়দ্বীপের মধ্যস্থলে যশোহর জেলার 
ঝিনাইদহ অঞ্চল কোন্‌ দ্বীপের অস্তবর্তী ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। ঝিনাই- 
দহ নামেও একটি দ্বীপের কথা বুঝাইয়া দেয়; শুধু ঝিনাইদহ নহে, এ অঞ্চলে 
ফেনদহ, অঙ্গারদহ, * অজয়দহ, কল্যাণদহ, সাগরদহ, মধুদহ, রূপদহ-প্রভৃতি দহ- 
সংযুক্ত বহ্স্থান প্রাচীন দ্বীপ সংস্থানের পরিচয় দিতেছে। ইহা ব্যতীত বৃদ্ধদ্বীপ বা 
বুঢ়ানের দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে বহুদীপের স্থষ্টি হইয়া! সুন্দরবন, 
অঞ্চলকে অনেকদূর দক্ষিণে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। পূর্বে সে সব অঞ্চলে 
লোকের বসতি ছিল না, এখনও তাহার অনেকস্থান বাসোপযোগী হয় নাই । 'এজন্ত 
প্রাচীন কারিকাদি গ্রন্থে সে সকল স্থানের কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। 

ৃদধদ্বীপ দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে পূর্বোত্তর দিকে কোণীকোণিভাবে 
অবস্থিত। উহার পূর্বপ্রান্তস্থিত বলেশ্বর বা৷ বড় গঙ্গার অপর পারেই চন্ু্ীপ। 
পূর্বে চন্ত্রত্ীপ রাজ্য বলেশ্বরের উভয়পারে বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ বর্তমান খুলনা 
জেলার বাগেরহাট উপবিভাগের অধিকাংশ চন্ত্রদ্বীপের অধিকৃত ছিল। চন্্র- 
দ্বীপ অতি প্রাচীন রাজ্য । বর্তমান বাকল! রাজবংশের পূর্বপুরুষ খুষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাবীর প্রারস্তে এখানে রাজ্যসংস্থাপন করেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্বেও চচ্্র- 
দ্বীপের অস্তিত্বের পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। ক্রবাননদ মিশ্রের প্রাচীন কারিকা হইতে 
জানা যায় যে আদিশূর চন্্রদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন ।? চন্দ্বীপ পূর্ব জলমগ্জ 
ছিল, পরে মহাদেবের ললাটাথিতে জল শুফ হইলে দ্বীপের উদ্ভেদ হয়। £ এই 


* শ্রীযদুনাথ ভ্টাচাধ্য প্রণীত “দেবল রায়" নামক গ্রন্থে ফেন্দহ ও অঙ্গারদহের বিবরগ 
আছে। উক্ত গ্রন্থের ভূমিক! 1/* পৃষ্ঠা দরটবা। 

জিত্ব। চ বৌদ্ধ রাজাংন্তধা গৌড়াধিপান্‌ বলাৎ। 

তাত্রলিপ্তিং তথ। চন্রদ্বীপং শ্রীহটসংজ্ঞকম 1  মিশ্রকারিকা | 
চন্ত্র্ীপে পুর! বিপ্রান্তোয়পূর্ণ। চ ভূমিকা । 
মহাদেব প্রদাদেন শু! তৃতা.হি মৃত্তিকা ॥ 
নন হিজল নং রা 
স্থলীভূতা চ শবাদাং হুখকারিকা ॥ 
মেহমাদপূর্বপ্াগে পশ্চিমে চ বনেশবরী।: 
ইন্িলপুরী বক্ষমীম। দক্ষিণে কুন্দরধদমু 





১৪০ ৃ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


ললাটাগ্লির অর্থ ভূমিকম্প বলিয়াই বোধ হয়। * বাক্‌লার অধিপতি মহারাজ 
দনুজমর্দন দেব এইস্থানে রাজা সংস্থাপনের পূর্বে চন্ত্র্ধীপ অনেক বাঁর উঠিয়াছে 
পড়িয়াছে | কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে এবদ্িধ চন্ত্রকলাবৎ হাঁস বুদ্ধিই 
চন্্রদ্বীপ নামের উৎপত্তির কাঁরণ। 4 চন্ত্রদ্বীপের পশ্চিম ও বুদ্ধদ্বীপের দক্ষিণে 
মধুদ্বীপ বা মধুদিয়া। ইহাও ক্রমে দক্ষিণদিকে বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই জন্য 
ইহার নবোখিত দক্ষিণাংশকে পার মধুদিয়া বলে। মধুদ্বীপের পশ্চিম গাত্রে রঙ্গদ্বীপ 
বা রাঙ্গদিয়া। ইহাও ভৈরব হইতে উিত একটি বিখ্যাত দ্বীপ। খুল্না জেলার 
বাগের হাট সবডিভিসনে এখনও মধুদিয়া ও রাঙ্গদিয়া বিস্তৃত পরগণা বিগ্বমান 
রহিয়াছে। রাঙ্গদিয়ার পশ্চিম পারে বুদ্ধদ্বীপের দক্ষিণে বাহিরদিয়া বা বহিষ্থীপ 
একটি অতি প্রকাণ্ড গওগ্রাম। বাগেরহাটের কাছে কালদিয়া, জয়দিয়া প্রভৃতিও 
পূর্কাবস্থার ইঙ্নিত করে। এইরূপে মধুমতীর কুলে কোড়কদি ও মাণিকদহ, 
কপোতাক্ষকূলে আগর দীড়ী ( অগ্রদণ্তী ), সাগর দীড়ী (সাগর দণ্তী ), ধানদিয়া 
(ধনদ্বীপ ) এবং সুন্দর বনের মধ্যে গিয়া অসংখ্য মাদিয়া। বা মধ্যবর্তী দ্বীপ, সমস্ত 
উপদ্বীপ যে অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি তাহারই সমর্থন করে। এই বিস্তৃত আলোচনা 
হইতে বুঝা যাইতে পারে যে সমগ্র উপবন্গের মত যশোহর ও খুল্না প্রথমতঃ 
কত্তকগুলি দ্বীপের সমষ্টিমাত্র ছিল। 








* বালীলার পুরাবৃত্ত, প্রথমভাগ, ১২ পৃষ্টা । 
1. চন্্দ্বীপসা সীমায়াং রদ্লাকরে। বিরাঙ্গতে। 
চন্দবৎ ক্ষীয়তে অদ্য চন্রবদ্ধর্ধতে বপুঃ ॥ 
তদ্য তদ্‌গুণযোগেন চন্দ্বীপ ইতি শ্মৃতঃ।* 
এড়,মিশ্রের কারিকা। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্বীপের প্রকৃতি । 


উপবঙ্গ যে সকল দ্বীপ লইয়া গঠিত হইয়াছিল, উহার৷ লৌকের বদতিহেতু 
ক্রমে নানা গ্রামে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এ সকল নামের সহিত দেশের 
সাধারণ প্রকৃতির একটা ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুক্মভাবে পর্যালোচনা 
করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই যশোহর ও খুল্নার গ্রাম সমূহের নামের 
পূর্বে বা পরে কতকগুলি পরিচয়াম্মক শব আছে। উহাদের মধ্যে বিশিষ্ট 
গুলিকে আমরা এইভাবে সাজাইয়া রাখিতে পারি, যথা ₹-_দোহা, ঘোনা, 
মোহানা, খালি, ডাক্গা, কূল, দীড়ী, ঘাটা, দিয়া, দহ, চর; চক, বুনিয়া, কাটি, 
আবাদ, পৌঁল, কোল, মারা, খোলা, থাদা, গাতি, মহল, তলা, তলী, 
গাছা, গাছি, গ্রাম, পুর, নগর, ঘর, বাড়ী, বাড়িয়া, পাড়া, পাশা, ভোগ, 
কুণ্, হাট, হাটি, খানা, কম্বা, গঞ্জ। বোধ হয়, এই ছুই জেলার চৌদ্দ আন! 
গ্রামের শেষে ইহাদের কোন না কোন শব্দ আছে। তাহা হইতে এ সকল 
স্থানের পূর্বাবস্থার আভাস পাইবার সুবিধা হয়। 

এতদঞ্চল প্রথমতঃ জলে মগ্র ছিল; পরে তৃমি গঠন হইতে থাকে) 


নবোখিত ভূমিভাগ চিহ্নিত করিতে কোন দোহা বা আবর্ত, ঘোনা বা নদীর - 
বাক এবং মোহানার নিদর্শনে স্থানের নাম হইতে থাকে। সাগরদোহা, 


গৌরী ঘোনা, মাগুরাঘোনা, ত্রিমোহিণী প্রভৃতি নামের ইহাই উৎপত্বির 
কারণ হইতে পারে। যখন দ্বীপ জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তখন সেই চর নকল 
মধ্যবর্তী জলভাগ অর্থাৎ গান বা খালের নামে পরিচিত হইল) যেমন দিগন্া, 
গাঙ্গনী, ঠাদখালি, গদখালি, খলিসাথালি প্রভৃতি । যখন নদীর কূলে উচ্চজমি 
ঝা ডাঙ্গা জামিল, তখন “ভাঙ্গা” দিয়! অসংখা গ্রামের নাম হইতে লাগিল; 
যেমন নলডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, ত্রাঙ্মণডাঙ্গা। যখন দ্বীপ পরিষ্কার হইয়া উঠিল, 
তখন “দিয়া” ও প্দহ” দ্বার৷ নাম চলিল) রাঙ্গদিয়া, ধানদিয়া, ঝিনাইদহ, 
বাশদহ। যেখানে ছুই দিকে জলের ভিতর চরের উপর লোকের বাড়ী হইল, 
তখন সে স্থানের নাম হইল দিয়াড়া। এ ছুই জেলায় অনেকগুলি দাড় 
আছে। চর সকল বিভিন্ন চক বা মংশে বিভ্ হইয়া, লোকের করায় 
হইতে লাগিল, তখন “চর” ও “চক” গ্রামের নামে গ্র্িত হইয়া! হিঃ 
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যেমন, চরকাটি, বকচর, চাঁকদহ, চকন্রী (চাকসিরি )। ক্রমে স্থানে স্থানে 
জমিতে জঙ্গল জমিয়া 'বুনিয়া” হইতে লাগিল; যথ! বুজবুনিয়া, তালবুনিয়া। 
এই জঙ্গল কাটিয়া লৌকে যখন আবাদ করিতে লাগিল, তখন কাটি” ও 
“আবাদের, ছড়াছড়ি হইল; মামুদকাটি, কাটিপাড়া, চূড়ামণকাটি। খুলনা 
ছাড়াইলে বরিশাল জেলায় প্রধান প্রধান স্থানের নাম অধিকাংশই কাটি সংযুক্ত। 
রায়েরকাটি' ঝালকাটি, দিদ্ধকাটি, কাটির আর অবধি নাই। যাহার! কোন- 
স্থানে প্রথমে “কাটির আবাদ” করিয়া অর্থাৎ জঙ্গল কাটিয়া বসতি পত্তন 
করিয়াছিল, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় “কাটিকাটা বামিন্দা” বলে। এই 
সকল লোকের চেষ্টায় ইমাদাঁবাদ, আমীরাবাদ, নয়াবাঁদ, প্রভৃতি অসংখ্য বনভূমি 
আবাদ হইল এবং আবাদ সকল বাধবন্দী হইয়া শস্তক্ষেত্রে পরিগণিত হইতে 
লাগিল। তখন বেনাপোল, আল্তাপোল, শ্রীকোল, বালিখোলা প্রভৃতি 
কত স্থান হইল। শ্তক্ষেত্র সকল নানা জনের নান! নামে 'গাতি' ও “মহলে? 
বিভক্ত হইয়া নান! প্রকারে তলা, তলী, গাছা, গাছি প্রভৃতিতে চিহ্নিত হইতে 
লাগিল। বুনাগাতি, আইচগাতি, সিংহগাতি, চন্দনীমহল, ফুলতলা, বাশতলী, 
চৌগাছা, কলাগাছি প্রভৃতি । সঙ্গে সঙ্গে পল্লীনিন্মাণের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী, 
পুর, নগর, গ্রাম, ঘর, বাড়ী, বাড়িয়া, পাড়া, পাশা প্রভৃতি যোগ হইয়া খুল্না 
যশোহরের প্রায় অর্দেক গ্রাম বিজ্ঞাপিত হইল। সত্রাজিৎপুর, দৌলতপুর, 
মহেশপুর, বিুঃপুর, জয়নগর, ন্ুরনগর, বনগ্রাম, পয়গ্রাম, মূলঘর, তেঘরিয়া, কচু- 
বাড়িয়া, সোণী বাড়িয়া, লক্ষমীপাশা, মহেশ্বরপাশা, টাদপাড়া, কাড়াপাড়া, নওয়াপাড়া 
প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামের আদিম উৎপত্তি এইভাবে। বসতির সহিত বিপণির 
প্রয়োজন; হিন্দুর হট্ট বা হাট, মুসলমানের “বাজার' এবং বৈদেশিকের গঞ্জ 
ও আড়ংএ পরিণত হইল। বাগেরহাট, নহাটা, সেখহাটি, সেনহাটি, বার- 
বাজার, সেনের বাজার, কালীগঞ্জ, মোরেলগঞ্জ, হেস্কেলগঞ্জ, আড়ংঘাটা ও আড়ং 
গাছ প্রত্ৃতি স্থান ইহারই পরিচযস্বরূপ। এইক্ধপভাবে যশোহর ও খুলনার 
পরায় গ্রামগ্ুলির নাম লইয়া পর্যালোচনা করিলে, দেশের প্রন্কতির কতকটা 
জ্ঞান হইতে পারে। যেপর্য্যায়ে পর পর কতকগুলি গ্রামের দৃষ্টান্ত 
গেল, সেরূপভাবে একটির পর একটির উৎপত্তি না হইতেও পারে 
গ্রামের নামের মধ্যে দৈশিক অবস্থার যে একটা সজীব ইতিহাস 






দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-দ্বীপের প্রকৃতি । ১৪৩ 


রহিয়াছে, এইকপ আলোচনা হইতে তাঁহারই কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে 
পারে। সুতরাং গ্রামগুলির এইরূপ সাধারণ আলোচনাকে আমরা দেশের 
প্রার্কৃতিক অবস্থা নির্ণয়ের প্রথম পন্থা করিতে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ যশোহর ও খুল্নার গ্রামগুলির কতকটা তুলনা করিলে উহাদের 
পূর্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাই। প্ডাঙ্গা” সংযুক্ত গ্রামের 
নাম যশোহরে ২২৩ খানি এবং খুল্নায় ১২১ থানি হইবে। ইহা হইতে একটি 
অনুমান করা যায়।। প্রথমে যখন জল হইতে জমি উঠিতেছিল, তখন বহুস্থান 
“ডাঙ্গা” হইয়া গেল; প্রথমে উত্তরদিকে অর্থাৎ যশোহরে “ডাঙ্গা” হুইল, 
লোকে প্রথমতঃ যশোহরের দিকে বসতি আরম্ত করিল। ক্রমে খুল্না অঞ্চলেও 
ডাঙ্গা হইল, কিন্তু বসতি তেমন হইল না সুতরাং সেদিকে ডাঙ্গা উঠিয়! .বহুকাল 
পড়িয়া থাকিয়া! অবশেষে জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল। যে সব স্থানে বসতি 
হইল না, সে সকল স্থানের ডাঙ্গা নাম থাকিল না। খথুল্নায় শেষে জঙ্গল 
কাটিয়া বাসভূমি প্রস্তুত হইল। এজন্য যশোর অপেক্ষা খুল্নায় “কাটি” 
ক্ত গ্রাম অধিক। যশোহরে ২১ খানি ও খুল্নায় ৬৯ খানি গ্রামে “কাটি” আছে 
এবং ক্রমে যেমন সুন্দরবন আবাদ হইতেছে, ততই কাটির সংখ্যা আরও 
বাড়িবে। এইরূপে খুল্নায় যতগ্রামে “বুনিয়া” আছে, যশোহরে তত নাই। 
যশোহরে দিয়াড়া একটি আছে, খুল্নায় অন্যান ৫টি। 

তৃতীয়তঃ যে দেশ দ্বীপাকারে জল হইতে উ্িত হয় এবং যে দেশের 
চতুদ্দিকে নদী, খাল পরিবেষ্টিত থাকে, সেদেশে যথেষ্ট পরিমাণ মত্স্ত পাওয়া 
যায় এবং দেশের অধিবাসিগণেরও মতস্ত একটি প্রধান খাগ্োপকরণ হয়। 
এই জন্য সেদেশে কালে মতন্তের নামে বহুসংখ্যক গ্রামের নাম হয়। যশোহ্‌র 
খুল্নায়ও তাহাই হইয়াছে । যেমন যশোহর জেলায় ইলিশমারি, ইচাখাদা, 
ইচাখোলা, কইথালি, কাতলাঁকর, খলিসাখালি, টাদা, চেঙ্গা, চিংড়া, টাকিপুর, 
টেঙ্গরা, টেজরালি, পুটিমারি, পু'টিয়া, বাটুকেমারি, বাট.কেডা্গা, বোয়ালিয়া, 
ভেটকিয়া, মাগুরা, মাগুরাডাঙ্গা, মাগুরখালি, রুইজানি, শনুয়া, শৈলকৃপা, 
শৈলমারি, সিঙ্গা, দি প্রভৃতি। এবং খুঝুন! জেলায় ইলিশপুর, কালি 
ফাইনমারি, কাতলা, খলিদাখালি, খলমী, গল্গালমারি, গালি, গা 
টাদা, চিতলমারি, চিংড়া, চিংড়াখালি, টাকি, টাকিপুর, -টাকিষারি 
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. টেক্গরাখালি, পুঁটি, পুটিখালি, পুটিমারি, বাঁইনতলা, বাঁটকেমারি, বোয়াইল- 
মারি, বোয়ালিয়া, মাছখোঁলা, মাগুরা, মাগুরাডাঙ্গা, শৈলমারি, সি্গা প্রভৃতি । 
ইহার অধিকাংশে এক নামে ২৩টি বা ততোধিক গ্রাম আছে। চৃষ্টান্ত্বপ্ূপ 
বলা যাইতে পারে খলিসাখালি যশোহরে ৭টি এবং খুল্নায় ৪টি আছে, বোয়ালিয়া 
যশোহরে ৬টি ও খুলনার ৪টি, মাগুরা যশোহরে ৮টি ও খুলনার ৪টি, টেক্গরা 
মাছের নামে যশোহরে ৫টি ও খুলনার ৬টি, সিঙ্গা যশোহরে ১৫টি এবং খুল-্রয় 
২টি আছে। বশোহরে এক নামে অধিকতর গ্রামের নাম আছে, খুল্নায় 
অধিকতর জাতীয় মতন্তের নামে গ্রামের নাম আছে। মোটের উপর এক 
এক জেলায় ৬০1৭০ খানি মণ্গ্তনামীয় গ্রাম আছে। যেসকল মস্ত এই 
অঞ্চলে পাঁওয়! পাত, সেই সকল মতগ্তের মধোই গ্রামের নাম আছে। কোন 
অপ্রাপ্য বা বৈদেশিক মতস্তের নামে কোন গ্রামের নাম হয় নাই। যশোহর 
জেলার অধিকাংশস্থলে মস্তের শুধু নাম মাত্র আছে, মতন্তের পর্য্যাপ্ত 
আমদানী নাই। খুল্নাই এক্ষণে উভয় জেলার মত্ত সংস্থান করে বলিলে 
অতুযক্তি হয় নাই। যশোহরে উচ্চ জমি বা ডাঙ্গা অধিক, খুল্নায় খাল, 
বিল ও মত্ত প্রচুর । কিন্তু রেলওয়ে ট্রেণের ব্যবস্থায় গ্রচুর ও পর্যাপ্ত প্রভৃতি 
কথা দেশান্তরিত হইতেছে। গ্রামের নামের ইতিহাস 'অবিরত পরিবন্তিত 
হইতেছে, পুরাতন নাম উঠাইয়া কৃতী পুরুষ বা জমিদারের স্থৃতি গ্রামের গায়ে 
লিখিরা রাখা হইতেছে । এইরূপ পরিবর্তনের ইতিহাস সঙ্কলন করা অতীব 
কঠিন ব্যাপার। 

চতুর্থতঃ জলমগ্ন দেশ যখন দ্বীপাকারে দেশে পরিণত হয়, তখন তাহার 
আর একটি প্রকৃতি এই যে উহার সভ্যতা নদীপথেই বাহিত হয়। বিস্তৃত 
জলরাশির মধ্যে দ্বীপ উৎপন্ন হইলে, মধ্যে মধ্যে বড় বড় নদী খাল রহিয়া 
যায়। ক্রমে এই সকল নদীপথে পলি আসিয়া কূলতাঁগ উন্নত ও সমুর্বর 
করে এবং সেই সকল নদীর কুলে উচ্চ শুষ্ক উর্ধার জমি পাইয়া লোকে বসতি 
করিয়া গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই ছুই জেলা'র প্রান্কৃতিক বিবরণে পূর্কে 
তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে দেখিলে আমরা 
দেখিতে পাই, পশ্চিমে যমুনা-ইচ্ছামতী, মধ্যস্থলে দক্ষিণমুখী কপোতাক্ষ 
ুর্বমুখী তৈরব, উত্তরভাগে নবগঙ্গা-চিত্রা, এবং পূর্বদীমায় মধুমত 





উপবঙ্গে্বীপের প্রকৃতি। ১৪৫ 


পাঁচটি নদীই এই উভয় জেলার সভ্যতা ও প্রতিভার বিকাশপথ। কি 
রাজনৈতিক প্রীধান্ত, কি সামাজিক প্রতিপত্তি, কি ধর্মভাবের উন্মেষ বা বিগ্বার 
গৌরব-যে ভাবেই ধরা যায়, এই পাঁচটি নদীই অতি প্রাচীন যুগ হইতে 
এদেশের যাহা কিছু উন্নতি বা সমৃদ্ধির প্রত কারণ। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, 
খাঁজাহান আলি, সত্তরাজিৎ বা মুকুটরায় সকলেই এই নদীর কুলেই ক্রীড়ক্ষেত্র 
করিয়াছিলেন; কুশহ্বীপ, যশোর, কুমিরা, বাঘুটিয়া, জঙ্গলবাধাল, সেনহাটি বা 
সেখহাটি, লক্ষমীপাশা, সিঙ্গিয়া, বা সত্রাজিৎপুর, ইতিনা বা মল্লিকপুর--উচ্চ- 
জাতীয় ব্যক্তিবর্গের প্রধান প্রধান সমাজকেন্ত্র এই কয়েকটি নদীর কুলে 
অবস্থিত। এই কয়েকটি নদীর কূলেই পণ্ডিতের সমাজ, সাধকের লীলাক্ষেত্র, 
বিদ্বানের লীলাস্থল এবং কবির জন্মভূমি। নদীই এদেশের আদিম অধিবাসের 
চিহুস্বরূপ, নদীই এদেশের উন্নতির মূলীভূত এবং নদীর পতনই এদেশের 
অধঃপতনের কারণ । 

পঞ্চমতঃ নদীমাতৃক দেশের অধিবাসীর পূর্ণ প্রক্কতিই যশোহর খুল্নার 
লোকের চরিত্রে দেখা যায়, আচার ব্যবহার ও কর্মজীবনে প্রতিফলিত হয়। 
এ অঞ্চলের লৌক একটু অধিক মতন্তাণী, তাহারা মস্ত ধরিতে, প্রত্যহ 
একাধিকবার -ন্নীন করিতে, সম্তরণ করিতে সাধারণতঃ সুদক্ষ । নৌকাঁ- 
যানের মত যান নাই, ইহা! এদেশে একটি সাধারণ প্রবাদবাক্য। অন্ত দেশের 
লোকে ইহার মর্ম তেমন বুঝে না) কিন্ত এখানে লোকে সুবিধা পাইলেই 
নৌকায় ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। নানাবিধ নৌকা গঠনে, তরঙ্গসন্থুল 
নদীবক্ষে নৌকাচালনে, সাধারণ নাবিকত! ও নৌযুদ্ধে এদেশের লোকে 
বিশেষ পারদর্শী । পূর্বকাল হইতে এতদ্েশীয় বড় লোকেরা ছুই একথানি 
হুন্দর নৌকা রাখিতে যত্বান্‌ হন ; এদেশে কতকগুলি যাযাবর জাতি আছে, 
তাহারা নৌকার মধ্যেই আপনাদের ঘর বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া নিত্য নূতন 
স্থানে যাতায়াত করে। এ অঞ্চলের লৌকের ধারণা এই যে যেখানে নদী 
নাই, সেখানে বাস করিড়ে নাই। লোকে সব ত্যাগ করিতে পারে, নদীর 
মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। ই লীমাহক মেশে সির 





১৪৬ যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস। 


ধাহার জন্মতৃূমি ছিল, সেই বঙ্গকবিকুলশিরোমণি মাইকেল মধুহুদন দত্তের 
ফান্স হইতে লিখিত পত্রে পরিচয় দেয় £-- 

“বনুদেশে দেখিয়াছি বনু নদদলে 

কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ? 

দগ্ধক্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে 1” 

আমরা এতক্ষণে দেখিতে পাইলাম, যে যশোহর খুল্ন! যে ভূভাগের অন্তর্গত 

ইহাই গাঙ্গরাষ্ট্র বা গাঙ্গোপদ্ধীপ। এদেশ গঙ্গাজলবাহিত হিমালয়ের গান্র 
ধৌত পলি হইতে উৎপন্ন। প্রথমে এস্থান সমুদ্রগর্ভস্থ ছিল; পরে গঙ্গার 
পলিতে যেমন দ্বীপ হইতে থাকে, সমুদ্রও তেমনি দক্ষিণে সরিয়া যায়, সঙ্গে 
সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গমও দক্ষিণে সরিয়াছে। মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রথমতঃ অসংখ্য 
দ্বীপের সমষ্টি ছিল, পরে উহ্নার অনেকগুলি মিশিয়া, একত্র হইয়া, উন্নত হইয়া 
এমন উর্বর হইয়াছিল যে জগতে তাহার তুলনা নাই।* এই সমুর্ববর দেশে 
ক্রমে লোকের বসতি স্থাপিত হয় । প্রথমতঃ বাগদি প্রভৃতি নানা অসভ্যজাতি 
এস্থানের অধিবাসী হয়; ক্রমে এদেশে আধ্যজাতির আবির্ভীব হয়। সেই 
সময় হইতেই আধ্য সভ্যতার আরম্ত হয়। সেই আধ্য সভ্যতা এখনও 
চলিতেছে। গাঙ্গোপদ্বীপের এই দীর্ঘ জীবনকে সাতটি প্রধান যুগে বিভক্ত 
করা বায়। প্রথম মহাভারতীয় যুগ হইত্রে খৃঃ পুর্ব তৃতীয় শতাবীতে 
অশোকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আদি যুগ। ২য়_-অশোকের সময় হইতে 
ৃ্টায় দশম শতাবী পর্যন্ত ১২১৩ শত বৎসর জৈন বৌদ্ধ ঘুগ। 
ও়--পরবর্তী ছুই শত বৎসর সেনরাজগণের হিন্দু যুগ। ৪র্থ__পরবর্তী ৩** 
বৎসর পাঠান শাসন। ৫ম--৫৬* বৎসরকাল বার ভূঞার আমল।, 
৬্ঠ- পরবর্তী ৯৫০ বৎসর মোগল রাজত্বকাল। ৭ম-_বিগত শতাধিক 
বৎসর ইংরাজ শাসন। প্রথম যুগে আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুন্না 
জেলা বকদীপের অন্তর্গত ছিল; এই বকদ্বীপেরই নামান্তর উপবঙ্গ। বৌদ্ধধুগে 
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উপবঙ্গেদ্বীপের প্রকৃতি । ১৪৭ 


তাহা সমতট আখ্যা পাইয়াছিল। ওয় যুগে অর্থাৎ সেন রাজত্বকালে উহাই 
বগড়ী নামে চিহ্নিত হয়।* পাঠান যুগে যশোহর ও খুলনা মামুদাবাদ, 
ফতেহাবাদ, ও খলিফাতাবাদ এই তিনটি সরকারের কতকাংশ লইয়া গঠিত 
ছিল। এই সময়ই দক্ষিণভাঁগে যশোর রাজ্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। 
মোগল আমলে যশোর প্রথমতঃ একটি সামন্ত রাজ্য ও পরে স্বাধীন বলিয়া 
কীষ্ঠিত হয়। ইংরাঁজশীনকালে এই যশোর রাজা ও উত্তরবর্তী বিস্তৃত প্রদেশ 
লইয়া প্রথমতঃ যশোহর ডিভিসন ও পরে তাহা হইতে খণ্ডিত করিয়া 
যশোহর জেলা গঠিত হয়। আদি যুগে অতি অল্প স্থানেই লোকের বসতি 
স্থাপিত হয়। পরবর্তী যুগের প্রথমার্দ পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলে। খুষ্টীয় প্রথম 
বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুন্দরবন অঞ্চল দিয়া অবনমনাদি হইয়া দেশের ধ্বংস 
হইয়াছিল। পুনরায় ভূমি জাগিয়া সমতট হয় এবং উহাতে ৫৬ শত বৎসর 
ধরিয়া যথেষ্ট বসতি ও দৈশিক প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। উহার পরেই সুন্দর 
বন অঞ্চলের একবার নিমজ্জন হয়, তাহাতে অনেক বৌদ্ধকীত্তি বিলুপ্ত হয়। 
পুনরায় সেন-রাজন্থের প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া আবার দেশের জ্বাগ্রত অবস্থা 
হয়। এমন সময়ে পাঠান বিজয়ের পর হইতে নানাভাবে দেশের অবনতি 
সাধিত হইতে থাকে-_তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের পুনরায় একটা 
অবনমন হয়। ইহাকে আমরা তৃতীয় অবনমন বলিতে পারি। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষতাঁগ হইতে পুনরায় দেশ উন্নত হইতে থাকে । এইবার উন্নত 
হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। এই তৃতীয় অবনমনের পর খাঁজাহান আলি 
সুন্দরবন আবাদ করিয়াছিলেন। ক্রমে যখন দেশের একটা বিশিষ্ট উন্নত 
অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই বার ভূঞার যুগ এবং প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীর- 
বৃনের অস্ঠাদয় কাল। কিন্তু সেই অভ্াদয়ের অব্যবহিত পরেই পুনরায় যশোর 
রাজোর দক্ষিণাংশ বা নুন্নরবনভাগ অবনমিত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! পড়ে। উত্তর 
ভাগে এই উপদ্রব যায় নাই। পুনরায় অতি অল্প দিন হইতে সুন্দরবনের সেই 
ছুরবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। বর্তমান সময়ে উচ্চ রাজকর্মচারিগণ সুন্ধ্রক্ন 
বিভাগ পরিমাঁপ ও পরীক্ষা করিয়া অন্মান করিতেছেন ঘে সগরহীপ হইতে চ্ট- 
রাম পরাস্ত বীপের তীরতূমি মোঙাভাবে ছিল। বরিশালের মধ্যতাগ; হতে পু 
* মুশিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খ্ড। ৬৫-৬৬ পৃঃ । . | 


১৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাদি। 


দিকে তীরভূমি এক্ষণে যেরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখা যায়, উহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
অবনমনের ফল। উক্ত অবনমনে উচ্চ ভূমি যেমন নিয় হইয়া গিয়াছিল, নিয় 
ভূমি খালে পরিণত হইয়াছিল। এই অবনমনের পর নানাস্থানে বিশেষতঃ 
ঢাকার দক্ষিণ ভাগে মধুপুর জঙ্গলে যে ভূমিগঠন হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে।* 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ_-মাদি হিন্দু যুগ। 


বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ অনার্ধ্যনিবাদ ছিল। এীতরেয় আরণ্যকে যেখানে 
আমরা সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখি, + তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে 
বঙ্গ, বগধ ( মগধ ) এবং চের এই তিন দেশবাসিগণ দুর্বলতা, ছুরাহার ও বহু 
অপত্যত্বে কাক চটকপারাবত সদৃশ ।$ ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে 
বঙ্গে তখন অমভ্য জাতির বাদ ছিল, তাহাদের ধর্মজ্ঞান বা খাগ্যবিচার ছিল 
না। অবগ্ত বলির পুত্রগণ যখন অঙ্গবঙ্গাদি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, 
তখন আর্য্েরাই এদেশে আসিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের নানাস্থানে 
পবিত্র তীর্থস্থান এবং পীঠমুণ্ডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই তীর্থস্থান- 
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1 “ইমাঃ প্রজান্তিশ্রো অত্যায়মায়ং স্তনীমানি বছাংসি 
বঙ্গবগ-শ্চেরপাদা ্যন্য! অর্কমতিতো| বিবিশ্র ইতি” 
এতয়ের আর্ক, ২১১: 
£ পণ্ডিতপ্রবর দতারত দাম পরী প্রণীত ত্রয়ী টাক! ১৬৩ পৃ্ঠ!। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 
্ান্ধণ কাও, ৫৯ পৃঃ রি 


আদি হিন্দু যুগ। ১৪৯ 


গুলিই আবার এ প্রদেশে আর্ধোপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কারণ হ্ইয়াছিল। সব 
চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত সেই অতি পুরাতন দেববিগ্রহ বা পুজার স্থানসমূহ এক 
স্মরণাতীত যুগের কথ! স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তীর্থের জন্য আধ্যগণ এদেশে 
বাস করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অসংখ্য অসভ্য জাতির সংস্পর্শে তাহাদিগের ধন্ম- 
হানি হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরাই দিখ্বিজয়ে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস 
করিতেন, ব্রাহ্মণের! এ দূরদেশে আদিতেন না। ধর্মহানির তাহাই কারণ। 
মনুসংহিতায় লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ অভাবে ক্ষভরিয়জাতীয় পৌগুগণ বৃষলত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* তীর্ঘযাত্র! ব্যতীত এদেশে আগমনও নিষিদ্ধ ছিল 
বৌধায়ন সুত্রে লিখিত আছে যে বঙ্গ কলিঙ্গ সৌবীর প্রভৃতি দেশে আগমন 
করিলে, যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে হয় |: 
গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে গারাষ্ট্ে সভ্যতা বিস্তৃত হয়। রামায়ণের 
যুগেই ভগ্গীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনীত হন। তৎসঙ্ে ক্রমে ক্রমে মিথিলা পৌ্ড- 
বর্ধন ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আধ্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে থাকে। 
দূশরথের রাজত্বকীলে বঙ্গ একটি প্রধান রাজ্য বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। 
রামাভিষেকবার্তী শুনিয়৷ কৈকেয়ী বিষণ্ন হইলে, অভিমানিনী ভার্য্যাকে সাস্বনা 
করিবার জন্য রাজ। দ্শরথ বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, কোশল প্রভৃতি 8 বহুদেশের নাম 
করিয়া বলিয়াছিলেন যে এ সকল দেশের উৎপন্ন দ্রব্জাত মধ্যে যাহাতে তাঁহার 
অভিলাষ হয়, তাহাই তাহাকে আনিয়া দিবেন। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে 
যে এ মকল দেশ তখন দশরথের বিস্তৃত রাজ্যমগ্ুলের অন্ততূক্ত ছিল। রদঘুর 
* শনৈকস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমীঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বগতা! লোকে ব্রাহ্ষণাদর্শনেন চ। 
মনুসংহ্িতা, ১০1৫৩ 
+ “অঙ্গব্ কলিজেঘু সৌরাষ্ট্র-মগথেষু চ। 
তীর্থযাত্রীং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্চতি 1৮ 
এই প্লোকটি মনু হইতে উদ্ধত বযব! উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে, কিন্ত প্রচলিত কোন 
মনুদংহিতায় এ পোকটি পরিদৃ্ট হয় নাই। বঙ্গের জাতীয় ইতিছাস, ্রাঙ্গণকাও, ৫৭ পৃঃ ও 
৭৮ পৃং এবং বাঙ্গালা পুরাবৃত্ত ১১৮ পৃঃ। 
1 বৌধায়ন, ১1১1২, 


$ *্জাবিড়াঃ সি্ুসৌবীরাঃ সৌর ঘািখাপথাঃ। 
গঙ্গামগধামধস্তাঃ সমদ্ধাঃ ক।গীকোপলাঃ ॥ ইতাছি 


১৫০ ষশোহর-খুল নার ইতিহাস । 


দিগ্বিজয়ে বণিত হইয়াছে যে, বঙ্গবাসিগণ নৌবাহিনী সাজাইয়৷ মহাবীর রঘুর 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। রঘু তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাত্রোতের মধ্যবর্তী 
দ্বীপে জ্যন্তস্তাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।* উপবঙ্গে যে তখন সভাতার 
উন্মেষ হইয়াছিল এবং দেশের প্রক্কৃতি অনুসারে তদ্দেশবাঁসিগণ যে নৌবল সঞ্চয় 
করিয়া দিগ্বিজয়ী বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহা! হইতে 
তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রামায়ণ হইতে জানা যায়, সুধ্যবংশী় সগর রাজার যষ্টসহত্র পুত্র মহর্ষি 
কপিলের শাপে তন্মীভূত হন। ভগীরথ এই সগররাজের অধস্তন বংশধর ।1 
তিনি সাধন বলে গঙ্গাকে ভূতলে আনিয়া! তাহার পবিত্র জলম্পর্শে শাপদগ্ধ পূর্ব 
পুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। যেখানে সগরের পুত্রগণ ভক্মীভূত ও পরে 
উদ্ধার প্রাপ্ত হন, সেই স্থানেই কপিলাশ্রম ছিল এবং তাহারই নাম সগরদীপ। 
সগরের পুক্রগণ কর্তৃক খাত বলিয়া সমুদ্রের অন্ট নাম সাগর । গঙ্গার সহিত 
সাগরের সঙ্গমেই সগরদ্বীপ অবস্থিত । কবিকন্কণ চণ্ডী হইতে জানিতে পারি, 
শ্রীমন্ত সওদাগর সপ্ড়িঙ্গা লইয়া যাইতে যাইতে, ক্রমে কালীঘাট, বারাশত, 
ছত্রভোগ পার হইয়৷ হাতিয়াগড়ে অধুলিঙ্গ শিব ও সঙ্কেত মাধবের পুজা করিয়া 


অবশেষে এই সগরদ্বীপে উপনীত হন। 

“যেখানে সগর বংশ, বরহ্ষশাপে হইল ধ্বংস 
অঙ্গার আছিল অবশেষ; 

পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুষ্ঠে চলে 
হৈয়া সব চতুর্ভজ বেশ। 

মুক্তিপদ এই স্থান, এইখানে করি স্নান 
চল ভাই সিংহল নগর ; 

তর্গণ করিয়া জলে, ডিঙ্গা ল/য়ে না 
গাইল মুকুন্দ কবিবর” | 


* *বঙ্গান্‌ উতৎধায় তরসা' নেতা নৌসাধনোদাতান্‌ 


মিচখান জয়ন্তস্তান্‌ গঙ্গাশ্রোতো হস্তরেযু সঃ । 
রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ, ৩৯ প্লোঁক। 


1 দগরের পুত্র অপমঞ্জ, তৎপুত্র অংসুবান, তৎপুত্র দিলীপ এবং দিলীগের পুত্রই গর) 
1 কবিকন্ধণ চ্জী, প্রীমস্তের সিংহল যাত্রা, এলাহাবাদ সংস্করণ ২৪* পৃঃ। 


আদি হিন্দু যুগ। ১৫১ 


সগরদ্বীপ যুগযুগান্তর ধরিয়া! একটি তীর্ঘস্থানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইহা 
ূর্ব্বে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পাঠান যুগে শ্রীমন্ত সওদাগরের সময় হইতে 
মোগল আমল পর্য্যন্ত সগরদ্বীপের অবস্থা কবিকস্কণের বর্ণনা হইতে জানা গেল। 
ইহার অব্যবহিত পরেই প্রতাপাদদিত্যের যুগ। সে সময় সগরদ্ীপ তাঁহার একটি 
প্রধান নৌবাহিনীর আড্ডা এবং শাসনকেন্ত্র ছিল। তিনি সগরদ্বীপের শেষ 
বৃপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।* বৈদেশিকের প্রতাপাদিতাকে চ্যাপ্ডিকানের 
(018706087) অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে সগরদীপই চ্যাণ্তিকান।  প্রতাপাদিত্যের পতনের পরও সগরদ্বীপের 
ভাল অবস্থা ছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ছুই লক্ষ লৌকের বাঁ ছিল বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। কিন্তু এ বংসরই সহসা এক ভীষণ জলপ্লীবনে উহা! নিমজ্জিত 
হয় এবং তদবধি আর উঠে নাই।$ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাতে আবাদ 
পত্তন করা যায় নাই।$ এখন পৌষ-সংক্রান্তিতে ২১ দিনের জন্য বহুসংখ্যক 
যাত্রী সগরদ্বীপে বা গঙ্গাসাগরতীর্ঘে যাইয়া থাকে । এখানে কোন লোকের 
বসতি নাই। কেবলমাত্র জঙ্গলের মধ্যে ২১টি প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে কিছু প্রাচীন 
নিদর্শন রাখিয়াছে। 

মহাভারতীয় যুগে সমগ্র বঙ্গদেশে আর্ধ্য-সভ্যতা সুপ্রতিঠিত হইয়াছিল। 
বুধিষ্টিরের রাজন্থয় যজ্ের প্রাক্কালে পাগুবেরা যখন দিগ্থিজয়ে বহির্গত হন, তখন 

» হরির তবরন্কার প্রণীত “রাজা শ্রতাপাদিত/ চরিতের” মুখপত্রেই এই গংকিটি 


উদ্ধত আছে £-_“775185: 1778 ০1 58080 1977৫” ; কোথা হইতে উদ্ধৃত তাহা স্পষ্ট 
জানিতে পারি নাই । 966 0810805 7:010101) 1856. 


+ প্রসিদ্ধ রতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রাচীন ম্যাপ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়।ছেন যে দগরহ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। এ সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। 
প্রতাগািত্য, উপক্রমণিকা, ১৩৬--১৪৫ পৃঃ। এ বিষয়ে আমাদের যাহ! বন্তবা থাকে 
প্রতাগাদিত্য প্রসঙ্গে বলিব। 
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১৫২ যশোহর-খুল.নার ইতিহাস। 


ভীমসেন পূর্বদেশ জয় করিবার ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে রাজ্যজয় করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি “পুণ্াধিপতি বাস্থদেব ও কোশিকী 
কচ্ছবাসী মনৌজ! রাজা এই ছুই মহাবল পরাক্রাস্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়] - 
বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্ত্রসেন, তাত্রলিপ্ত 
্রস্থৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে এবং সুস্তদিগের অধীশ্বর ও মহাঁসাগর-কুলবাসী 
েচ্ছগণকে জয় করিলেন ৮* ইহা হইতে দেখা! যাইতেছে বঙ্গদেশ তখন 
নানাভাগে বিভক্ত ছিল এবং এক রাজার অধীন ছিল না । সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গ, 
পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ বা রাঁঢ় এই তিন ভাগে বঙ্গ বিভক্ত ছিল। পূর্বর্বজে 
সমুদ্রসেন, উপবঙ্গাদি লইয়া ভাগীরীর উতয়কুলবর্তী পশ্চিমবঙ্গে চন্ত্রসেন এবং 
দক্ষিণবঙ্গ বা সুন্গ রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চলে তামলিপ্ত রাজ! ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
বর্তমান তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এই তাশ্্লিপ্ত রাজার রাজধানী ছিল। মহাভারতের 
অন্তত্র বর্ণিত হইয়াছে যে তাশ্্লিপ্তকগণ ্রেচ্ছ ছিল, কিন্তু অন্ত নৃপতিদ্বয়ের 
সেনা সম্বন্ধে সেরূপ কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং যশোরাদি উপবঙ্গে তখন 


আর্ধ্-রাজত্ব ছিল বলা যাইতে পারে। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন উভয়ে সম্পকিত 
থাকাও বিচিত্র নহে। পাগুবদিগের রাজ্থয় যক্ঞকালে তীহার! নানা বিত্ত ও 
রত্ব উপহার লইয়া ইন্্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন। ইহারা “প্রত্যেকে সুশিক্ষিত ও 
পর্কতপ্রতিম কবচাবৃত” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। $ রথী ও অতিরথের 
খ্যা নির্ণয় করিতে গিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর ভীম্ম এক 
চন্ত্রসেনকে পাগুবপক্ষের একজন প্রধান রথী বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন।$ 
এই চন্ত্রসেন বঙ্গাধিপ চন্দ্রসেন কিনা বলা যায় না। 
উপরোক্ত পুগ্ডাধিপতি বাস্থুদেব পৌওু, বা পৌওক বান্ুদেব নামে খ্যাত 
ছিলেন। এইভাবে তিনি শ্রকুঞ্চ বাস্দেব হইতে পৃথক বলিয়া উল্লিখিত 
হইতেন। হরিবংশ হইতে জানা যার পৌগ্ুক গ্রবলটাক ছিলেন) তিনি 
ক মহাভারত, ৬কালীগ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ | সভাপর্বব, ২৯ অধ্যায়। 
সমূদ্রদেনং নির্জিত্য চত্রদেনঞ্চ পাধিবম্‌ 
তান্রলিগুঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথ|। 
+ জ্রোণপর্বব, ১১৯১৫, এখানে শক, কিরাত, দরদ, বর্ধর ও তাজলিগুক প্রসুতি 
জনেচ্ছ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। ই 


1 সতাপর্ধ্ব, ৫১1১৬--১৯ 
$ উদ্যোগপর্বব ১৬৯ অধায়। 


আদি হিন্দুযুগ। ১৫৩ 


নরক জরাসন্ধ প্রভৃতির বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্র ছিলেন। অবশেষে তিনি 
শীর্ণ কর্তৃক নিহত হন।* বানুদেবের পিতার নাম বন্থদেব এবং মাতার নাম 
সুতন্থ। তাঁহার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, তাহার নাম কপিল। কপিলের 
মৃতার নাম নারাচী। কপিল সম্ভবতঃ তাগর গর্বিত ও পরাক্রান্ত জোষ্ঠ ভ্রাতা 
বাস্দেবের চক্রান্তে বিতাড়িত হন এবং পরে মুনিব্রতাবলম্বন করিয়৷ সুদূর উপ- 
বঙ্গের দক্ষিণাংশে হুন্দরবনের মধ্যে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্থান এক্ষণে 
কপিলমুনি নামে খ্যাত। ইহা খুলনা জেলার কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। 
বিনি সাংখাদর্শনপ্রণেতা এবং ধীহার অভিশাপে সগরবংশের ধ্বংস হইয়াছিল, 
ভগবানের অবতারকল্প দেই মহধি কপিল হইতে ইনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। 
বাস্গুদেবান্থবজ কপিলও সন্গ্যামী এবং ভক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি কপিলমুনিতে 
আশ্রম নির্দেশ করিয়া তথায় এক ৬কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি কপিলে- 
শ্বরী রালী বলিয়া খ্যাত। 

কপিল মহাভারতীয় যুগের লোক। তাহার পর সুন্দরবন অঞ্চল দিয়া কত 
বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। যে প্রস্তরময়ী মূর্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আর 
এখন নাই। উক্ত স্থানে কপোতাক্ষীর কূলে একটা অশ্বথ বৃক্ষের মুল বেষ্ট 
করিয়া একটা বিস্তৃত ইষ্টকম্ত,প মুনির আশ্রম নির্দেশ করে। কপিলের কালী- 
মূর্তি ও মন্দির সম্ভবতঃ বৌদ্ধ আমলেও ছিল, বৌদ্ধ যুগের কোন কোন নিদর্শন 
এখনও কপিলমুনিতে আছে । পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। বৌদ্ধ- 








* পৌগুের নান অদ্ভুত অভিযানের বিষয় হরিবংশের ভবিষ্য পর্ধ্রে ব্ণিত হইয়াছে। 
এই ভবিষাপব্রের কতক।ংশ হস্তলিখিত পু'থিচে নাই এবং টীকাকার নীলক্ঠ ইহার টীকাও 
করেন নাই। এজন্ত কেহ কেহ অনুমান করেন, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু এসিয়'টিক 
নোমাইটির মুদ্রিত পুস্তকে সেধপ ধরা হয় নাই। যাহ। হউক পৌগুকের নাম মহাভারতে 
কথক স্থানে আছে; বিষুপুরাণ, ব্রন্দপুরাণি প্রভৃতি পুরাশেও পৌও্ক বাস্দেবের কথা আছে। 
তিনি যে এতিহাদিক ব্যক্তি, তখপক্ষে দন্েহ নাই। বঙ্গবাসী স্করণের হরিবংশে উদ্ত্ব 
ভবিষ্যপর্ববদ্রষ্টবা। ও 

1 "গন্ধরর্বাণাং চিত্ররখঃ লি্ধানাং কপিলো মুনিঃ। গীতা ১০২৬ ূ 

ভাগবতের মতে সাংখাকার কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতীর ; গাহার পিতার মাম কর্ম, 
মাতার নাম দেবছতি। | 

২০ 


১৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহা'স। 


যুগের শেষভাগে সুন্দরবনে যে প্রার্কৃতিক বিপ্লব হয়, তাঁহাতেই উক্ত মন্দিরাদি 
ভূপ্রোথিত হইয়া! যায় এবং কালীমুগ্তি বিনষ্ট হয়। ইহার পর প্রায় ছুইশত বৎসর 
এই সকল স্থান মন্ষ্যের বাস ও গতিবিধি বিহীন অবস্থায় ছিল। পরে যখন পুনরায় 
পত্তন হইতে ছিল, তখন কপিলের কথা নান! জনশ্রুতিমুখে বিজ্ঞাপিত হয় এবং 
সেই স্বৃতি রক্ষার উদ্দেশ্তে চৈত্রমাঁসে বারুণী স্নানের দিন কপিলমুনিতে এক যাত্রী 
সমাগম ও মেলা আরম্ভ হয়। মধুমাসীয় কৃষ্ণাত্রয়োদশী কপিলের মাতৃমূর্তি 
প্রতিষ্টা বা সিদ্ধিলাভের দিন হইতে পারে । এই মেলায় বহু দূরবর্তী স্থানের লোক 
আমিত। তখন হইতে সাধারণগৃহে কপিলেশ্বরীর পুজা প্রবর্তিত হয়। লোকের 
বিশ্বাম উপরোক্ত তিথিতে কপোন্তাক্ষের জল গঙ্গাজলতুল্য পবিত্র হয় এবং 
উহাতে স্নান করিলে মহাপুণা লাভ হয়। এখন আর মাসাধিক কালব্যাপী 
মেলা হয় ন! বটে, কিন্তু চৈত্রমাসে বারুণী তিথিতে কপোতাক্ষে স্নান করিবার 
জন্ঠ এখানে বহুলোৌকের সমাগম হয়। 

কপিলমুনি একটা অতি প্রাচীন স্থান। ইহা মলই পরগণার অন্তর্গত। ইহা 
প্রতাপাদিত্যের রাজ্যতুক্ত ছিল। তাঁহার পতনের পর মলই পরগণা রায় উপাধি- 
ধারী এক পরাক্রান্ত বাক্ির হস্তগত হয়। এই বংগীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কমলা- 
কান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায়। তাহারা চীচড়ার অধীন জমিদার ছিলেন। 
এখনও এই বংশীয় ব্যক্তিগণ হরিঢালী ও রাড়ুলিতে বাস করিতেছেন। মলই 
পরগণার কর প্রভ্ভৃত পরিমাণে বাকী পড়িলে, চাচড়া-রাজ ৬মনোহর রায় ১৬৯৯ 
ুষ্টাব্দে রায়বংশীয়দিগের নিকট হইতে কোবলা দ্বারা এই জমিদারী স্বীয় হস্তে 
লন। টাচড়ার রাজগণ চিরদিন দেবদ্িজে তক্তিমান্‌ এবং দেবসেবায় মুক্ত হস্ত, 
তন্মধ্যে আবার রাজ! মনোহর রায় এবিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি কপিলেশ্বরীর জস্ 
এক স্ুনর মন্দির নির্মাণ করিয়া সেবার জন্য যথেষ্ট বৃত্তির বাবস্থা করেন। প্রায় 
দেড়শত বৎসর পরে এ মন্দির নদীগর্ভস্থ হয়। ইতিমধ্যে ইংরাজ আমলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে মনোহরের বংশধর শরীক রায়ের রাজত্বকালে মলই 
পরগণ! বিক্রয় হইয়া যায়। উহা! সাতক্ষীরার জমিদার বাবুরা ক্রয় করেন এবং 
তাহারাই ৬কপিলেশ্বরীর সেবার তত্বাবধান করিতেন। কিছুকাল পরে তাহা- 
দিগেরও $ অংশ বিক্রয় হওয়ায় সে অংশ দিঘাপাতিয়ার রাজা এব, প্রীধরপুরের 
বঙ্গ বাবুরা ক্রয্ন করেন। অবশিষ্টাংশ সাতক্ষীরার বাবুরা উভয় সরিকে ভোগমখ্যা 
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করিতেছেঁন। নানা অংশে বিভক্ত হওয়ায় উক্ত জমিদা'রগণ কালীবাড়ীর প্রতি 
তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না । তখন ঝিকার গাছার কুঠিয়াল মেকেঞ্জি সাহের 
১৮৫০ খুষ্টাবের প্রাক্কালে একটা ছাদওয়াল! ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেন।* 
১৮৬৭ খুষ্টাব্বের প্রবল ঝড়ে সে ইষ্টক গৃহও ভূমিসাৎ হয়। তখন অগত্যা 
একটা পর্ণশালায় দেবী মূর্তিটি স্থাপিত হয়। সম্প্রতি কপিলমুনি নিবাসী 
শ্রীবিনোদবিহারী সাধু খা নামক একজন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত যুবক 
নদীর সন্নিকটে একটী পাকা মন্দির ও নাট্ট্রশালা নির্মীণ করিয়া তন্মধ্যে 
মায়ের এক সুন্দর প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথেষ্ট সদস্তঃকরণের 
পরিচর দিয়াছেন। তিনি মায়ের মন্দিরে এক প্রস্তর ফলকে লিখিয়া 
রাখিয়াছেন £-- 


“যথা দ্বিজ, সাধু, ভক্ত তথা তীর্থ স্থান। 
তাই মাগি পদধুলি দেহ পুণ্যবান। 
৬ভরত সাধু খা পুত্র শ্রীযাদৰ আর 
বিনোদবিহারী দীন প্রিয় পৌন্র তার, 
মায়ের মনরপ্রান্তে লুটাইছে শির 

এস সাঁধু সদাশয় জ্ঞানী গুণী ধীর।” 


মুনিবর কপিল যেখানে পুণাতূমি বাছিয়া মায়ের মুন্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, 
কত কত শতাব্দী ধরিয়া সাধুপদরেথুতে যে পুণাভূমি পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে, 
সেখানে মায়ের মৃষ্তিস্থাপন! ষে এক সাধনার ফল এবং অর্থের সদ্ধ্যবহার, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

এই স্মরণাতীত আদিযুগেই যশোর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় ছুই দিকে দুইটা 
গীঠস্থান হইয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাটে আদিগঙ্গার তটে 
৬মায়ের দক্ষিণ পায়ের ৪টা অঙ্গুলি পড়িয়াছিল, এবং তথাকার ভৈরবের নাম 
নকুলেশ্বর। 
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১৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


“কালীঘট্রে গুহ্ৃকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী” 
মহানীলতন্্। 

“নকুলেশঃ কালীধঘট্ে শ্রীহট্রে হাটকেশ্বরঃ % 
মহালিঙ্গেশ্বর তন্্। 


এইরূপে যশোর রাজোর পূর্ববাংশে যমুনাকুলে মায়ের পানিপন্ন পতিত হয় এবং 
তথায় ভৈরবের নাম চণ্ড। 
“যশোরে পাণিপন্বর্চ দেবতা যশোরেশ্বরী | 
চণ্শ্চ ভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্র/য়াৎ ৮ 
তন্্র়ামণি । 


এখানে পাণিপদ্সে হস্ত ও পদ উভয় বুঝাইতেছে। আমরা ভবিষাপুরাণ 
হইতে জানিতে পারি _- 
“কলেঃ সায়ং যশোরে চ যবনানাঞ্চ রাজ্যকে 
যশোরেনী মহাদেবী চান্তধানং ভবিষ্যতি 
তত্রৈৰ পতিতৌ দেব্যাঃ হস্তপদৌ পুরা দ্বিজ।” 


“দিখ্িজয় প্রকাশে” লিখিত আছে যে জনরি নামক ব্রাঙ্গণ যশোরেশ্বরীর 
পীঠমুদ্তির জন্য একশত ছ্বারধুক্ত বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। সম্ভবতঃ 
এ মন্দির সুন্দরবনের বিপ্লবে অষ্টম শতাব্দীর পর বিনষ্ট হয়। ইহাঁর পর 
যখন পশ্চিমদেশ হইতে গাঁ, সেন ও দেব প্রভৃতি বংণীয় অনেক জাতি বঙ্গে 
আসিয়া নান! স্থানে রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন, সে সময়ে গোকর্ণকুলসস্তৃত 
ধেন্গুকর্ণ নামক রাজা এদেশে আসেন এবং তিনি তীর্ঘদর্শন জন্য যশোরে গিয়া- 
ছিলেন। তিনি যশোরেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, পুনরায় মন্দির নিম্্ীণ 
করিয়া দেন। সম্ভবতঃ ধেন্ুর্ণ কিছুকাল এ প্রদেশে রাজত্বও করিয়াছিণেন 
এবং তাহার রাজ্য উত্তর দিকে বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। সেন রাজগণের - 
প্রবল প্রতাপজন্ত অবশেষে এ বংশীয়দিগের পতন হয়। দিগ্বিজয় প্রকাশেই, 
উল্লিখিত আছে যে ধেনুকর্ণের পুত্র কণ্ঠহার বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি 
“বঙ্গতুষণ”  উপাধিস্বষিত ছিলেন। এই রঙ্গভৃষণ যশোরের উত্তর ভাগ 
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অধিকার করিয়া তাহার নাম রাঁথেন ভূষণ, উহাই পরে ভূষণা বলিয়া পরিচিত 
হয়। কণ্ঠহার এখানে বনৃকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। * 

লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালে ধেস্তুকর্ণের মন্দির অভগ্ন অবস্থায় বর্তমান ছিল, 
কিন্তু চ্ঁভৈরবের মনির ছিল না। তজ্জন্ত তিনি ভৈরবের মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দেন। সেন রাজত্বের শেষ ভাগে হ্ুনরবন অঞ্চলে যে নিমজ্জন হয়, 
তাহাতে উভয় মন্দির বিনষ্ট হয় এবং দেবীমুন্তি ভূপ্রোথিত ও ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ 
হইয়া পড়ে। প্রতাপাদিত্যের সময় পুনরায় সে মুক্তির আবির্ভীব ও মন্দির 
নির্শিত হয়। 

যশোরেশ্বরী যে সতাধুগ হইতে আছেন, তাহা তন্্াদি হইতে যেমন জান! মায়, 
লোকের মুখে কিন্বদস্তী পরম্পরায়ও সেইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৪২ 
খৃষ্টান্দে যশোরেশ্বরীর সেবায়ৎ ৬কালীকিস্কর অধিকারীর সহিত দেবোত্তর জমির 
স্বত্ব লইয়! গবর্ণমেন্টের এক মোকদমা হয়, উহার রায়ের অন্কুবাদ রি জানা 
ঘায় 2 

“আপীলাণ্ট যে অজুহত দাখিল করিয়াছে তাহার খোলসা এই জে ইশ্বরিপুর 

গ্রামে মহাগীট শ্রীস্রীজসরেশ্বরি ঠাকুরাণী সতাজুগ হইতে প্রকাব আর £ শ্রীঅন্ব- 

পুরা ঠাকুরানী এ জায়গায় স্থাগীত আছেন আর বিরধিয় ভূমী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর 
দেবন্তর হইতেছে এবং রাজা প্রতাপ আদিত্যর আমল নি অগ্তক যে থে 
লোক জমীদার হইয়াছেন তাহারা নকলে এই সকল জমী বহাল রাখিয়াছেন।” + 

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে ইহা হইতে অনেকগুলি কথা বুঝা যায়। 
বশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 


* ক্ঠহারের বীর্যে নীচ যৌনিজ পুক্রগণ জঙ্গল বাধ! ও চালিথা বে্টক (চালতা বাড়া) 
খামে বান করিত। চাল.তাবাঁড়িয়া বৈদিক ব্রান্মণবংশীয় রায়দিগের অধীন ছিল। জঙ্গল 
বাধা বা জঙ্গল বাধাল যশোহরে মিঙ্গিয়। ষ্টেশনের নন্িকটে এবং চালতাবাড়িয়া! কপৌতাঙ্গের 
মন্নকটে সারা থানার অন্তর্গত। 
1 39০6৫ 17017 078 0877518607011508177616 05৮60810007 01 (১816818 
৭10 81015170902) 4--571842)12217117%84714288474 % 158৫1 5 
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এই মোকদমার রায় ও তাহীর অনুবাদের সহিমৌহর নকল পুর বিবাদী মায়ের গষ 
মেখায়েত যকত বাবু ্রীশচন্তরঅপ্কারী মহাশয়ের বাটাতে রক্ষিত হইয়ছে।. 


১৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে । “দেবী অন্নপূর্ণা” প্রতাপাদিত্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
এবং তিনি সত্যযুগের স্থাপিত নহেন, তাহা৷ স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যাইতেছে । * 
কালীঘাটে মহাকালীর ও বশোরেশ্বরীর মুষ্তির পৌরাণিকতা! সম্বন্ধে সর্বপ্রধান 
প্রমাণ এই সকল শ্রীমূর্তির অপূর্ব্ব ভাস্কর্যা। এ মূর্তিদ্ধয়ের গঠন দেখিলে 
সহজে বুঝা যাইতে পারে যে ইহা বৌদ্ধযুগেরও পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। ইহা 
দুরে বিয়া তর্ক করিবার বিষয় নহে, যশোরেশ্বরী দেবীর ভীষণ! মূর্তির সন্ুখবর্তী 
হইলে কেহই তাহার প্রাচীনতায় সন্দেহ করেন না। যে ঘুগে প্রস্তর হাম্তলহরী 
বা নয়নভঙ্গী সঙ্গীববৎ প্রতিভাত হইত, এ মূর্তি সে যুগের না হইলেও ইহাতে 
যে অপুর্ব দৈবভাব তাহার ভয়ঙ্করী ছায়ার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা 
সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন মূর্তিতে আকারান্থ করণ ভাল 
হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ ভারত-শিল্পীর প্রতি কটাক্ষ-পাঁত করিয়াছেন। কিন্ত 
ভারতের শিল্প নিরাকারকে আকার দিতে গরিয় প্রকৃত ভাবে আকারসর্ব্ 
হইয়া পড়ে নাই, পরন্ত কঠিন প্রস্তরফলকে অনাড়ম্বর ভাবে যে দেবভাঁৰ 
ফলাইয়াছে, তাহা৷ অনির্বচনীয়। এ সম্বন্ধে এক কৃতী লেখক অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন,__ “মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কি কৌশলে স্থষ্ি প্রবাহ রক্ষা করিয়া থাকে, 
তাহা অন্ত দেশের শিল্পকার অভিবাক্ত করেন নাই। যাহা বাহাতৃষ্টিতে 
ৃতামুর্তি, তাহাও বিশ্বমাতার শ্রীমূর্তি মাত্র; ইহা কেবল ভারতশিল্পেই 
অভিব্যক্ত 1৮1 মাতা যশোরেশ্বরীর মূর্তি এইরূপ একটি মৃত্যু-ূর্তি বটে, তাহার 
অতি বিস্তারবদনী জিহ্বাললনভীষণা মূর্তি দর্শকমাত্রেরই প্রাণে ভয়ের সঞ্চার 
করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তবুও সেই জালামযী মুগ্তির বদনমণ্ডলে কি জানি কি এক 
অপূর্ব দেবভাব কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া রহিয়াছে ! উহা সেই প্রাচীন যুগেরই 
সম্পত্তি, এ যুগের নহে। তুমি এক্ষণে তিল তিল করিয়া আকারাম্থগত বিধিবিহিত 
সুষমাময়ী তিলোত্তমা গড়িতে পার, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড কৃষপপ্রস্তরপিণ্ডে, সেই 
অপ্রাক্কৃত চৌকে মুখে, তেমন স্বর্গীয় ছায়াকে কায়াপরিগ্রহ করাইতে পাঁর না। 
ইয়োরোপ দেবতাকে মানুষের আদর্শে, মানুষের প্রতি অঙ্গপ্রত্যন্গের আকারে 
গঠন করিতে গিয়া তাহার দেবভাব হাঁরাইয়া ফেলিয়া ছিল, ভারতবর্ষে মানুষের 








* এই মূর্তিটি দেবী অননূর্ণ। কিন! তাহ! পরে আলাঁচন! করা যাইবে। 
+ যুক্ত অক্ষয়কুমার খৈত্রেয, “মূর্তি-বিবৃতি” প্রবন্ধ, বগদর্শন ( নবপর্ধ্যায় মাঘ। ১৪) 


আদি হিন্দুযুগ। ১৫৯ 


মুষ্ভিতে, মানুষের কাঠামে স্থুল গঠনে দেবতা গড়িগ্নাছিল। পাশ্চাত্য শিল্পীও 
এ বথা স্বীকার করিয়াছেন। * 

বাস্তবিকই বশোরেশ্বরীর মূর্তি ভীষণ হইলেও ইহা যে ভাস্কর্যের একটি চরম 
আদর্শ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন সম্বলপুরে সম্বলেশ্বরীর মন্দিরে 
শনির মূর্তি ব্যতীত মানুষের মুভিতে এমন ভীষণ ভাব আর কোথাও ফলান হয় 
নাই।+ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে বৈতরণী-তীরে সপ্ত মাতৃকার মৃত্তিমধ্যে 
চামুণ্ডা মাতার মূর্তিও এইরূপ তর়ঙ্করী। তাহাও এ জাতীয় মূর্তিশিল্পের পরা- 
কা্ঠারূপে বণিত হইয়াছে। ? যশোরেশ্বরী মূর্তির গঠনশক্তি কেবল মাত্র মুখ- 
মগ্ুলেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ মূর্তির কণ্ঠের নিম্নে হত্তপদ বা নিয়াঙ্গ কিছুই 
নাই। উহা! একথানি প্রস্তরপিগ্ড মাত্র। ইহার কষ্টিপাথরের কৃষ্ণচতন্থু যে 
কত বৃহৎ বা ভারী, তাহা৷ বুঝা যায় না। প্রথমতঃ একটা সমচতুফ্োণ গ্রস্তর- 
ময় বেদী প্রায় ১ হাত উচ্চ। তাহা হইতে কৃষ্ণ প্রস্তরের একটা আবরণ ক্রমশঃ 
নরু হইয়া কণ্ঠ পর্যান্ত আসিয়া মুখমগলের সহিত সুন্দরভাবে মিলিয়াছে। এটি 
প্রকৃত আবরণ কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয় । আবরণ হইলে, উহার নিয়ে কোন 
তস্ত পদাদির চিহ্ন আছে কিনা জানিবাঁর উপায় নাই। থাকিলেও তাহা মুখ- 
মণ্ডলের অনুযায়ী পরিমাণবিশিষ্ট নহে ১ যদি সেরূপ পরিমিতই হয়, তাহা হইলে 
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৯৬০ যশোহর-খুলনার ইতিহ।স। 


মূর্তিদেহ নিম্নে অনেকটা প্রোথিত আছে বলিয়া অনুমান করা যায়, মুখের 
নিয়াংশ কয়েক পরদা বন্ধে সমাবৃত থাকে । উহার উপরিভাগের রক্ত বন্ত্রথানি 
বত্সর অন্তর পরিবর্তিত হয়। কিন্তু নিপের বস্ত্র নিয়ে প্রস্তরের গঠনাদি 
পুরোহিতগণও দেখিতে পারেন না। পুস্তকের প্রারন্তপত্রে যে শ্রিবর্ণ চিত্র 
দেওয়া হইল তাহা হইতে দেবীমূর্তির আভাদ পাওয়া যাইবে ।* বিশ্বকোষে 
বশোরেশ্বরীর যে ছবি '( *০০এ ০৪) প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে দেবী 
অষ্টভূজা মহ্ষমদ্দরিনী বলিয়া অস্িত হইয়াছেন। সে ছবি কোথা হইতে কিরূপ 
ভারে সংগৃহীত হইল ভাহা বলিতে পারি না।1 

যশোহর খুলনার মধ্যে আর কোনও গঠসূর্ভি নাই বটে, কিন্তু এই প্রাচীন 
যুগে এ প্রদেশে অগ্ান্ত দেব দেবীর নানামৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আর্ধ্য সভ্যতার 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মূর্তির পুজাপদ্ধতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়! পড়ে। কিন্ত 
যশোর রাজের উথান পতনে, নানা বিপ্লবে, বিজাতীয় শাঁদনফলে এই সকল 
দেব-বিগ্রহ অনেক নষ্ট হইয়া যার। তবুও এক্ষণে ২।১টির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। খুলনার অন্তর্গত আমাদি গ্রামের পরীমালা বা পরিমল! দেবী এবং 





* বনঞজনে যশোরেশ্বরীর মৃত্তির ফটে। লইতে গিয়া অকৃতকাধ। হইয়াছেন । মন্দিরের ভিহ্ররে 
তৈলাক্ত কৃষ্প্রস্তরের মূর্তির ফটো! তোল! কঠিন ব্যাপার । আমরাও ২৩ বার চেষ্টা করিয়া 
ভাল ছবি করতে পার নাই। একবার একখানি আনা হইতে মায়ের মুখের উপর 
সুৃয্যালেক প্রতিফলিত করিয়া মুখমগ্ডলের ছবি লইয়া ছিলাম বটে. কি নিয় ংশের পোন 
ছাঁয়া ধরিতে পারি নাই। অবশেষে মদীয় বন্ধু যশোহর শবানন্দকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত সুণ্ত্ে 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহ।শয় ফটো গ্র।ফে খুব ভাল ছবি তুলি'ত ন। পাগিয়!, মাাধিক কাল মন্দিবে 
থাকিয়। মায়ের এক বর্ণচিত্র প্রস্তত করেন। উহা হইতে এক ব্লক ওস্ত করি'। ।তনি 
বৃহদীকারে ছবি প্রস্তুত করত প্রধাশিত করিয়াছেন ' তীহারই সাগ্রহ সম্মততে দে 
ছবি হইতে আম এই বর্ণচিত্র প্রকাশ করিলাম। বিশেষ ভাঁবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি 
যে এ ছবি সম্পূর্ণ মূলানুগত হইয়াছে। 

1 বিশ্বকোষে যশোরেশ্বর'কে শিলাদেবী বট ়। বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার মতে এই 
শিলাদেবীকে. মানসিংহ তম্থরে লই?1 যাঁন এবং তৎপরে কচুরায় ঈশ্বরীপুরে এক নূন প্রমা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কণ। ঠিক নহে। স্থানাস্তরে তাহার আালোচন! করা হঃবে। মূর্তির প্রকৃতি 
দেখিয়া ধাহার! উহার সময়ের একট, অনুমান করিতে পারেন, তাহার! নিঃমন্দেহে বলিবেন 
যে যশোরেশ্বরীর মৃত্তি কচুরারের সময়ের হইতে পারে না, সে মূর্তিতে যে হস্ত পদ নাই, 
তাহাও প্রকৃত 'সত্য। সকলে? দুরে বসিয়। প্রবন্ধ রচনা করেন । হ্বচণ্মে দেখিয় ধীরভভাবে 
ভাবি! লিখিবার প্রথা! এখনও বিশেষভাবে বঙ্গদেশে আসে নাই বঙ্গে 'তহান টাতের 
ইহাই প্রধ।ন হস্তরায়। বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড, ৪৯৭ পুঃ প্রষ্টব্য। 





আমাদি গ্রামের পরীমালা দেবী । ১৬১ পৃঃ 


সতীশ চন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য 


চ78560 & চ110060 ১916. ৬, 56816 & 8105 


আদি হিন্দুযুগ। ১৬১ 


পাণিঘাটের অষ্টাদশতুজা মহাক্ষীমূর্তি এ প্রসঙ্গেউল্লেখ করা যাইতে পারে। 
যশোহর খুলনায় ৬কালীবাড়ী নাই এমন কোন প্রধান স্থানই নাই, এরূপ বল! 
যাইতে পারে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ দেবীস্থান পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস। 

আমাদি গ্রাম এক্ষণে স্ুন্বরবনের উত্তর সীমায় কপোতাক্ষকূলে অবস্থিত 
প্রাচীন যুগে ইহা একটা প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। পরবর্তী হিন্দু ও 
মুসলমান যুগের অনেক কীর্তি চিহ্ন এখনও এখানে বর্তমান আছে। তাহার 
বিষয় যথাস্থানে বর্ণনা করা যাইবে । আমাদি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানা 
যায় না৷ অতি পূর্বকালে ইহা আমদ্বীপ (আম্ীপ ) বা আমাদ অর্থাৎ পিশাচ- 
গণের বাসভূমি ছিল বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে কিন! বলা যায় না । যাহা হউক 
এই গ্রামে বা ইহার সন্নিকটে কোথাও পরীমালা দেবী পুঁজিত হইতেন। পরে 
কোনও বার সুন্দরবনের নিমজ্জনে উহার মন্দিরাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এবং দেবী 
মুর্তি ভূমিগর্ভে প্রোথিত হইয়! পড়ে। সম্ভবতঃ উহা! প্রথম বিপ্লবে হয়। পরে 
উহার উপর দিয়া বহু শতাব্দী চলিয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে 
ভূগর্ভ হইতে পরীমাল! দেবীর উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। 

প্রবাদ এই যে টাকীর জমীদারগণ খন জামিরা পরগণার মালিক হন, তখন 
তাহাদের মধ্যে গোবিন্দ দেব রায় চৌধুরী সবপরার্দিষ্ট হন। তদনুসারে তাঁহার 
লোকে কয়ড়া নদীর কুলে নারায়ণপুর গ্রামে ভূমি খনন করিয়া, একটা প্রস্তরময়ী 
মূর্তি পান। বহুকাল পর্যন্ত লবণাক্ত কর্দমে কঠিন প্রস্তরেরও বহু পরিবর্তন 
হইয়া গিয়াছিল। তবুও মূর্তিটা যে নরমুণ্মালিনী দেবী তাহা বুঝা যায়। উক্ত 
রায় চৌধুরী মহোদয় এই প্রতিমা! আনিয়া আমাদি গ্রামে উহার স্থাপনা করেন। 
দেবীমূর্তির জন্ত একটা ছাদওয়াল! মন্দির প্রস্তুত হয়, উহার চতুদ্দিকে প্রাচীর 
বেষ্টিত করিয়া পুশ্পোগ্ভান রচিত হয় ; নহবৎখান প্রস্তত হয় এবং সেবার সর্বিধ 
ব্যাপারের জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বাঁকার 
নিকটবর্তী রামনগর গ্রামনিবাসী ৬কালীনাথ চক্রবর্তী নামক এক্জন বিশেষ 
নিষঠাবান্‌ পণ্ডিতের উপর স্বপ্নাদেশ অনুসারে যথাবিধি পুঁজার ভার অপগিত হুয়।*. 
তিনি মূর্তির দেবতা 28798598 আরম্ত করেন। 


২৯ 


১৬২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


যশহাকে সাধারণ লোকে পরীমালা বলিয়৷ জানে, তিনি চামুণ্ডা দেবী। 
চও্মুণ্ড অস্ুরের নিপাত জন্য মহাদেবী এই করালবদনা চামুগ্ড মূর্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন। আমাদিতেও দেবী মূর্তির নিয়লিখিত “চামুণ্ডা” ধ্যানে 
পু হয় 2 
ওঁ কালী করালবদন! বিনি্ান্তাসিপাশিনী 
বিচিত্রথটাঙ্গধরা নরমালাবিভূণী । 
দ্বীপিচম্খপরীধান! শুক্ষমাংসাতি ভৈরবা 
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ॥ 
নিমগ্রারক্তনয়না নাদাপুরিতাদিউুখা । 
ক্রীং ভীং চামুগ্ডারপারৈ ছুর্গায়ৈ নমঃ ॥* 
এই মুন্তিটি একখানি ২-৩৯১-১০% প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ ছিল। 
মূর্তির চারিথানি হস্ত। নরমুণ্মালার একটু একটু চিহ্ন আছে। নিয়ে 
অস্ুরাদি অস্কিত ছিল বুঝা যার। বক্ষের উপর ছুইটি শৃন্যগর্ড প্রস্তরপিও 
আছে, উহা স্তনযুগল ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কিন্তু দেহের অনুপাতে 
উহার অস্বাভাবিক আকার ও মধ্যে ফাঁপা দেখিয়া কেমন সন্দেহ হয়। মস্তকে 
্রস্তরের মুকুট ছিল, সমগ্র প্রস্তরথানি প্রা ছুই মণ ভারী হইবে। অতিষ্ট 
্রস্তরথানিকে দরজার বাহিরে আনিয়া ফটো লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উহা এত 
অস্পষ্ট এবং অতিরিক্ত মদী ও তৈল সঞ্চয়ে বিকৃত যে ইহার ভাল ফটো হয় নাই । 





পৌরহিত্যে প্রতিনিধি রাখিয়! যাঁন। এই গানুলী বংশের দৌহিত্র-কুলোস্তব স্রীমীতানাথ 
চক্রবর্তী মহাশয় এক্ষণে পুরোহিত আছেন। পূর্বোক্ত জমিদার মহাশয়গণ মায়ের পুজার জন্য 
যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, তাহা বর্তমান সময়ে স্দাঁশয় গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে ৫৬1৮০ রাজস্বের 
একটা নির্দিষ্ট তালুকে পরিণত হয়ছে এবং উহাতে ১৫০ টাকার অধিক আয় আছে। এক 
সময়ে রাপ্রশ্বের অনাদায় জন্ত এই তানুক বিক্রীত হইবার উপক্রম হইলে, আমাদি মিবাদী 
শ্রীদারদাচরণ দিংহ ও মহেল্ত্রনাথ সিংহ টাকা আঁমনত করিয়! দিয়! বিষয় রক্ষা করেন; 
তাহার ফলে তাহারা তালুকের অর্ধাংশ ভোগ করিতেছেন। ুতরাং এখনও বৃতির বনো।বন্ত 
আছে, কিন্তু মাঞ্ের পুঙ্গার অবস্থা তেমন নাই । এখনও বহু দুরবর্ত স্থানের লোক এখানে 
পুজা দিতে আসে, কিন্তু দেবায়তনের তেমন পরিস্কার পরিছন্নতা, পুরোহিতের তেমন পুজ্জার 
ব্যবস্থা এখন আর নাই। [ও 

* মার্কণ্ডের চততীতে চওমুগবধাধ্যাে এই চামুগাদেবীর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে । সেই. 
স্থানেই দেবীর এই ধ্যান আছে) আমাদিতে যে ধ্যানে পুজ। হয় তাহাতে যে বীজ মন্ত্র আছে 
তাহা ঠিক কিনা! বলিতে পারি না। অন্যত্র চামু্ডাবীজ এ, হী" ক্রী, _-এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।: 


আদি হিন্দুযুগ। ১৬৩ 


তাহা হইলেও যে ছবি প্রদত্ত হইল, উহা হইতে দেবী মূর্তির কিছু আতাঁদ পাওয়া 
যাইবে এবং উহার ভাস্কর্য যে অতি প্রাচীন যুগের তাহাও অনুমিত হইতে 
পারিবে । যাজপুরে বৈতরণী তটে যে চামুণ্ডা দেবীর ভীষণ মূর্তি দেখিয়াছি, 
বঙ্কিমচন্দ্র অমর লেখনীর মুখে যে “বিশুস্কাস্থিচরখমাত্রাবশেষা, পলিতকেশী, 
নগ্নবেশা, খণ্ডমুগ্ধারিণী ভীষণ! চামুণ্ডার” ধ্যানমূত্তি * ফুটিয়া উঠিয়াছে, এখানেও 
সেই একই দেবীবিগ্রহ সুন্দরবনের মৃতিকাঁর দোষে বিকৃত হইয়াছেন । 

খুলনা জেলার বাগেরহাট উপরিভাগে বাগেরহাট সহর হইতে ৫1৬ মাইল 
দুরে পাণিবাটে এক অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্তি আছেন। পাণিধাট অতি প্রাচীন 
স্থান এবং এই ক্ষুদ্রকায় দেবীমূর্তিও আদিযুগের বলিয়া অন্থুমান করা যায়। 
এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটা মত আছে। আমরা প্রথমতঃ সেই 
ছুই গল্প বিবৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব। পাঁণিঘাট 
এক্ষণে গোঁবরপাঙ্গার জমিদার বাবুদের চিরুলিয়া পরগণার অধীন এখানে মায়ের 
মন্দির ভৈরব নদের কুলে অবস্থিত। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় লোকে 
বলেন যে পুরোহিত বংশের ৮১০ পুরুষ পূর্ববন্তী ৮রাজীবলোচন চক্রবর্তী এই 
ৃদ্ি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান কালীবাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নদীকুলে 
ভীষণ জঙ্গল ছিল। প্রবাদ এই -তখন এখানে সুন্দরী, পশূর গ্রস্ৃতি বৃক্ষও ছিল। 
রাজীবের স্ত্রী প্রসববেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া রাজীব একটি 
ওষধের অনুসন্ধানে এই বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বৃক্ষতলে এক 
সন্নাসীকে দেখিতে পান ও তাহার পা ধরিয়। কীদিয়া পড়েন। সন্ন্যাসী সন্তষ্ট 
হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ একটী অবার্থ ওষধ দেন ও বলিয়া দেন যে তাহার 
একটী কন্তাসস্তান হইবে এবং সন্নাসী যে সেখানে আছেন তাহা অন্তের নিকট 
প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। সল্্াসী যেমন বলিয়াছিলেন, রাজীবের একটা 
কন্ঠাসস্তান হইল। তখন সন্ন্যাসীর প্রতি রাজীবের অত্যন্ত ভক্তি বাড়িয়া গেল। 
তিনি প্রত্যহ গোঁপনে সন্ন্যাসীর নিকট যাইতে লাগিলেন এবং তাহার কলা লাভে 
দীক্ষিত হইয়া প্রায় ছয়মাস কাল তন্্াদি শাস্ত্রীয় উপদেশ সন্নযাসীর নিকট লাভ 
করেন। এমন সময় বাৎসরিক শ্রামাপুজার দিনও নিকটবর্তী হইল। সাদী, 
বলিলেন "রাজীব ! তোমাকে এই স্থানে একখানি কালীমূর্তি গড়িয়া পুজা করিতে. 


* সীতারাম, ১ম খণ্ড, এক|দশ পরিচ্ছেদ । 


১৬৪ ষশোহর-খুল নার ইতিহাস । 


হইবে ।৮ রাজীব দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজার আয়োজন করিতে ভয় পাইলেন 
দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন “তুমি মৃত্তিকা আনিয়! দাও, আমি মুর্তি গড়িয়া দিব, 
তুমি পুষ্পপত্রে পূজা করিবে মাত্র।” তাঁহাই হইল। সন্ন্যাসী স্বহস্তে কালীমূর্তি 
গড়িয়া দিলেন, রাজীব উপদেশ মত পূজ| করিলেন। কিন্তু পুজান্তে সন্ধ্যাসীর 
আদেশমত প্রতিমা বিসঙ্জন কর! হইল না । রাজীব বলিলেন,কোন অনাদি মূর্তি 
ব্যতীত কি পীঠস্থান হয়?” ততুত্তরে সন্ন্যাসী তাহাকে নদীগর্ভে একটা স্থানে 
ডুব দিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা তুলিয়া আনিতে বলিলেন। রাজীব নির্দিষ্ট 
স্থানে ডুব দিয়া এক অষ্টাদশভ্জা মহ্ষিমর্দিনী কালীমূর্তি পাইলেন। পরে 
উহাই তন্বোস্ত আসনে সংস্থাপন পূর্বক পৃজাপদ্ধতি প্রচলন করিলেন। 
তদনস্তর সন্সযাসী অন্তহিত হইলেন । * 

রাজীবের একটা কন্যা ও একটা পুত্র ছিল। পুত্রটি পূর্ণবয়স্ক হইয়া যোগ 
শিক্ষাকালে হঠাৎ মৃত্যামুখে পতিত হয়। কন্ঠা হইতে রাজীবের দৌহিত্রবংশ 
ছিল। সে বংশের শেষ বংশধর রামানন্দ চক্রবর্তু' ৪৫ বৎসর হইল লোৌকান্তরিত 
হইয়াছেন। রাজীবের জোষ্ঠত্রাতা শ্রীরামের বংশ আছে। শ্রীরামের ছুই পুক্র,__ 
রামদেব ও রামকান্ত। রামদেবের বংশের অধস্তন তারাপদ চক্রবর্তী এবং 
রামকান্তের বংশের ১০২ বৎসর বরঙ্ক রামবিষু চক্রবর্তী বর্তমান। দুঃখের বিষয় 
ইহারা পূর্বপুরুষের কোন বিশেষ বৃত্তান্ত জানেন ন1। 

অষ্টাদশতৃজার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিবরণ ৬কমলাকান্ত সার্বভৌম: প্রণীত 
দদ্বিগন্গ। রাজবংশম্‌” নামক সংস্কৃত পুথি এবং ৬মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 
“বানু কী-কুলগাথা” নামক বাঙ্গালা পুঁথি হইতে জানা যায়।* উভর় পুঁথিতে 
বিশেষ সামপ্রীম্ত আছে। বিশেষতঃ বাস্ুকীকুলগাথায় বনুস্থানে তারিখ দেওয়া 
হইয়াছে এবং তারিখগুলি এঁতিহাসিক তারিখের সহিত সম্পূর্ণ সাম্রস্ত রক্ষা 
করে। এই পুথি অনুসারে দরিগঙ্গা? সেন বংশীয় রুদ্র নারায়ণ বরিশালের 

* এই ছুইখানি পুথই সম্প্রতি (খুলন। ) মধিয়ার রাছবংশীয় বাঝকীকুত প্রদীপ জকৰি 
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্ত্র রায় চৌধুরী মহোদয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের 
জন্য উভয় পু'খির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়! পাঠাইয়াছিলেন। 

1 এষ গ্রাম সর্বপ্রথমে এই সেনবংপের কুলপুরুষ রমানাথ মহারাজ আদিশৃরের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হন। পু'থিতে আছে £- . 


“ভাগীরথী নদীতীরে দীর্ঘ গল্গা গ্রাম 
সর্বস্থানে দ্বিগঙ্সা বলিয়া ঘুষে নাম। 





আদি হিন্দুযুগ। ১৬৫ 


অন্তর্গত রায়ের কাঁঠিতে এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং রাজা উপাধি পাঁন।* 
রুদ্র-নারায়ণের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে গন্ধর্নারায়ণ সর্বকনিষ্ঠ; তিনি অংশমত 
চিরুলিয়৷ পরগণা! প্রাপ্ত হইয়া তথায় আসিয়া প্রাসাদ নির্মীণ করিয়া বাস করেন। 
তাহার পুন্র রাজচন্ত্র অন্নবয়সে সান্নিপাত জরে অজ্ঞান হন এবং রাজবৈদ্ধেরা 
তীার জীবনপঞ্ধার করিতে পারেন না । এমন সময় হঠাৎ এক নন্যাসী 
আদিয়া সেই মৃত কুমারকে ডাকিবা মাত্র তাহার চৈতন্ঠোদয় হয়, এবং সন্ন্যাসী 
তাহাকে ডাকিয়া! নদীর কুলে জঙ্গলের মধো লইয়া যান। রাজা রাণী সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুরিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে দীক্ষিত করিবার জন্ত তাহাদিগকে 
“পাঁণি আন” বলিয়৷ ছিলেন। দীক্ষান্তে সন্ধ্যাসী পুনরায় পঞ্চম.বতসরে মহাষ্টমী 
দিনে সেই স্থানে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া অন্তর্ধান হন। ক্রমে গল্প যত রটিল, 
এই স্থান বিখ্যাত হইয়া! উঠিল। 

“বনু লোক সমাগমে তথা হইল হাট 

তদবধি সে স্থানের নাম পাঁণিঘাট” 

অল্পদিন পরে ১৭৩৭ খুষ্টান্দে গন্ধর্কের লোকান্তর হইল 1 এবং রাঁজচন্দ্ 

পরে পঞ্চম বর্ষে মহাষ্টমীর দিনে সেই স্থানে সন্ন্যাসীয় দর্শনলাভ করিলেন। 
সন্ন্যাসী তীহাকে গোপাল, বাসুদেব, শ্তামরায়, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি কতকগুলি 
দেববিগ্রহ দিয়াছিলেন ; এবং সর্ব্ব শেষে-_ | 


সুন্দর সে গ্রামখানি কি শোভ1 তাহ তে, 
সেই গ্রাম আদিশুর দিল রমানাথে ।” 
এন দ্বিগঙ্গা কোথায় তাহ নির্ণয় করা যাঁয় না। ২৪ গরগণা গ্লেলায় বারানত উপবিভাগে 
এক দ্বিগ্গা আছে; তাহা! প্রাচীন স্থান বলিয়া বোধ হয়; যেখানে প্রকাঁও দীঘি ও ইষ্টকালয়ের 
ভগ্লাবশেষ বর্তমান | কিন্তু উহীর গঙ্জা নদীর উপর নহে। গঙ্গানদী হইতে উর দুরত্ব ১ ১২ 
মাইল হইবে। এই দ্বিগ্জ। একদময়ে বঙ্গের একটি প্রধান স্থান ছিল। অন্ত প্রসঙ্গে ইহার 
সমালোচন। করা যাইবে। রিভারিজ সাহেব দ্বিগঙ্গাকে কলিকাতার নিকটবর্তী বলিয়াছেন। 
* রমানাথ সেনকে প্রথম পুরুষ ধরিলে ১৯ পর্যায়ে রুদ্র নারায়ণ । ইনি “বাঁণখতু বাণ- 
শশি শকের বৈশাখে” রায়ের কাঠিতে সিদ্ধেশ্বরী কালীমুন্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কা'লী মন্দিয়ের 
শিলালিপি হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়| 966 732%01080) 1715007-0£- 38191£87]- 
0:12] 
+ “গ্রহবাণ খতু শশধর শক পৌষে 
রাজ। রা শ্বর্গে যান অত্যন্ত হরবে।” 
গ্রহ-৯, বাগ.৫, খাতুস্৬। শশধর-০১, ইহাকে উপ্টাইয়! ইলে ১৬ 4৯ পক যা ১৭৩৭ 
খষ্টাব হয়। 


১৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


“পরে গুরু অন্ত এক মূর্তি দিল ফিরি 
বাহির করিল মূর্তি জটাজাল চিরি ॥ 
অষ্টাদশভূজা' আছ্যাশক্তির প্রতিমা । 
তীহার রূপের কথ দিতে নারি সীম ॥৮ 
এবং মে মূর্তি পঞ্চমুণ্তী আপনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য পুজার ব্যবস্থা করিতে 
বলিয়া দেন। সন্গ্যাসীর নাম বরহ্গাণ্ড গিরি। 
রাজচন্দ্র তখন রামকান্ত বিষ্ভাবাগীশ ও কমলাকান্ত সার্বভৌম নামক 
তাহার কুল-পুরোহিত ভ্রাতৃদ্ব়কে ডাকিয়া, পাণিঘাটে বটমূলে মূর্তি প্রতিষ্টা 
করিয়া মন্দির নির্মাণ কৰিয়া দেন। 
উপরি লিখিত বিবরণ হইতে দেখা গেল, যে পাণিঘাটে' মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
১৭৩৭ খুষ্টাবন্বের পর হইয়াছে । পুরোহিতদিগের বিবরণ হইতে দেখা যায়, 
রাজীবের পর তাহারা ৮১০ পুরুষ বাঁদ করিতেছেন। এই পুরোহিত-বংশ 
যেরূপ দীর্ঘাঘু, তাহাতে অনুমান করা যায় যে ১০ পুরুষে ৪০০ বংসর অতি- 
বাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাজীব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা যোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত পাণিঘাটের নাম ইহা 
অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বখন রাঙ্গদিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি দ্বীপের 
সৃষ্টি হইতে ছিল, সে সকল স্থানে কোন বদতি হয় নাই, উহার দক্ষিণ দিয়া 
পশর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান জলমপগ্ন ছিল, তখনও পাণিঘাটের নাম শুনা যায়। 
পাণিঘাট হইতে পশর নদীর পার্শবর্তী কুড়লতলা পর্যান্ত একটি খেয়া পড়িত, 
ইহার এক খেয়' দিতে এক দিন লাঁগিত। তখন এই দিকে ভৈরবের দক্ষিণে 
ও পশরের পূর্বে কোন বসতিস্থান ছিল না। খুল্না জেলায় এ কথা অনেক- 
স্থানে সাধারণ প্রবাদবাকা পরিণত হইয়া রহিয়াছে । দেশের প্রকৃতি দেখিলেও 
তাহা অনুমান করা যায়। ইহাতে ভূতের গর্প কিছু নাই। লৌক-পরম্পরাগত 
এই সকল প্রবাদ উড়াইয়! দেওয়া চলে না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে পাঁণিঘাটের নামোৎপত্তি হইয়াছে, একথা স্বীকার করা যায় না অথচ 
গুঁথিগত তথ্যের ও একটা ভিত্তি থাকা সম্ভব । ৃ 
সকল অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, পাণিঘাট অতি 
পুরাতন স্থান। সেন রাজগণের রাজত্ব কালেও এখানে দেবীপীঠ ছিল। 





পাণিঘাটের অষ্টাদশ তুজ| 
দেবী মৃত্তি ১৬৬ পৃঃ । 


বসতীশচনত্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন 


7170660081৬. 56305 & 8195, 


আদি হিন্দুযুগ। ১৬৭ 


পরে পাঠান আমলের প্রাক্কালে এ অঞ্চলে যে বিপ্লব হয়, তাহাতে এ প্রদেশ 
বসিয়া গিয়া ভীষণ জঙ্গলাবৃত হইয়া গড়ে । পাঠান আমলের মধ্যভাগে পুনরায় 
এ দেশ আবাদ হইয়া লোকের বসতি হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন 
ধা জাহানালি বাগের হাটে এক শাঁসন-কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব 
হইতে বর্তমান খুলনার পূর্ব হইতে তৈরব-কুল দিয়া বসতি স্থাপিত হইয়া 
ক্রমশঃ পূর্বমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই অংশে ভৈরবের কুলবর্তী গ্রাম সমূহের 
আদিম অধিবাসীদিগের বংশবিবরণ হইতে এই একই, কথা সপ্রমাণ হয়; 
যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই সকল আদিম “বাসিন্দা” 
দিগের সময়ে পাণিঘাটে দেবীমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্টা হয় বলিয়! বিশ্বাস। পূর্বকাঁল 
হইতে দেবীমূর্তি এই স্থানেই জঙ্গলের মধ্যে নদীর কুলে বা গর্ভে ছিল। এক 
সন্াসী আসিয়া সে মূর্তি আবিষ্কার করেন। পুরোহিতগণের বিবরণেও তাহাই 
আছে; সন্ন্যাপী জঙ্গলের মধ্যে এক পশুর বুক্ষের তলে বসিয়া ছিলেন, তিনি 
রাজীবকে নদীতে নামিয়৷ দেবীমূর্তি উঠাইবার স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। 
সন্ন্যাসী জটাজাল চিরিয়! দেবীমুর্তি বাহির করিলেন, একথা বিশেষ বিশ্বীসবোগ্য 
বলিয়া বোধ হয় না। প্রায় ৬৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট প্রস্তরমযী 
ভারী দেবীমূর্তি জটাজালের মধ্যে লুকাইয়া৷ রাখা যায়, এবং জটাজাল চিরিয়া 
তথা হইতে বহুদিনের স্থাপিত মূর্তি বাহির করিতে হয়, ইহা সম্ভবপর বলিয়া 
মনে হয় না। পুঁথিতে আছে শুধু এমূর্তি নহে, সন্ন্যাসী আরও অনেক মূর্তি 
দিয়া যান। দ্বাদশ গোপাল, বাস্গুদেব, শ্তামরায়। কালাটাদ ঠাকুর, লক্ষ্মী নারায়ণ 
প্রভৃতি প্রস্তরনির্মিত বিগ্রহগুলিও ব্রন্ষাগুগিরি সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে দেন। * 
হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্মাবশেষ নদীর জলপর্য্স্ত ছিল, . 
উহার মধ্যে মন্ন্যাসী এই সকল মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভৈরবের গর্ভ খাতে 
নানাস্থানে এবপ মূর্তি পাওয়া গাছে... পাঁণিঘাটের নিকটবর্তাঁ লাউপালা 
গ্রামের পার্শস্থ মরা ভৈরবের প্রাচীন খাতে জালিয়াদিগের জালে একটি চতুভূর্জ 





*. দ্বাদশ গোপাল, বাসুদেব, শ্যামরায় 
কীলাচাদ ঠাকুর গুরু রাছচন্দে দেয়। 
লক্ষ্মী নারায়ণ রায়ে করিল প্রদান 
সে গৰ বিগ্রহগুলি প্রস্তর নির্দীণ। 
বাহক কুলগাধা, ৬৩ পৃহ- 


১৬৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


বাস্থদেব মূর্তি উঠে। সুন্দর মৃত্তিটির মধ্যস্থানে কতকটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় 
মূর্তিটি এসথিচরণ দাস মোহান্ত কর্তৃক লাঁউপালার গোপাল মন্দিরের বহিদ্বারে 
দেওয়ালের ভিতর গাথিয়া রাখা হয়। উক্ত গোপাল বিগ্রহ ও এক মন্ন্যানীর 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয্লাছিল। সেও আজ দেড় শত বৎসরের কথা । 

অষ্টাদশতুজার মুস্তি দেখিলেও তাহা! অতি প্রাচীন যুগের ভাঙ্কর্য্যের পরিচয় 
দেয়। অতি প্রাচীন কঠিন কষ্টি পাথরের প্রস্তুত হইলেও বহুধুগের কাঁলধর্ম 
ইহা অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 

তান্্িকগণ বলেন শততুজা বা অষ্টাদশতৃজ! প্রভৃতি অধিক সংখ্যক ভুজ- 
বিশিষ্ট! মুস্তি হিমালয়ের উপরই নির্দিত ও প্রতিষ্ঠিত হইত, ক্রমে হিমাচল 
হইতে যত দুরে যাওয়া যায়, তত হস্তসংখা। কমিয়া মায়ের মূর্তি অষ্টভূজা 
বা চতুভজী ও অবশেষে দ্বিভূজা হইতে থাকে। কোন্‌ অনাদিষুগে এই 
সকল মূর্তি প্রস্তুত হইয়া ক্রমে বঙ্গদেশের বহু পীঠস্থানে নীত ও স্থাপিত হইয়া 
ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মোট কথা কপিলেশ্বরী কালীমূর্তি, 
যশোরেশ্বরী কালীমূর্তি, আমাদ্দির চামুগ্ডামূর্তি এবং পাঁণিঘাটের অষ্টাদশতুজা 
মহিষমর্দিনী মূর্তি যশোহব খুলনার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ__জৈন বৌদ্ধ বুগ। 


আমরা দেখিয়াছি অতি প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ 
তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। এ সকল স্থানে দেবমৃদ্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; 
সাধুসন্ন্যাদীরা অন্যদেশ হইতে সে সকল স্থান দর্শন করিতে আসিতেন। 
উত্তরাপথ হইতে যখন ক্ষত্রিয়েরা দিপ্বিজয়ে আসিতেন, বঙ্গবাসীরা তাহাদের 
সহিত ধুদ্ধ করিতেন। মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজনৈন্য লইয়া যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন রঘুর সময়ে বঙ্গবীরগণ নৌযুদ্ধে অসামান্য রণকৌশল প্রার্শন 
করিয়াছিলেন। এ সময়ে বঙ্গদেশে সভ্যতা বিস্তৃত হইতেছিল কিন্তু দেশ প্রৃতভাবে 
আর্ধাতূমি হয় নাই। বঙ্বিমচন্ত্র লিখিয়াছেন “ঘখন ভারতে বেদ, স্বৃতি। 


জৈন বৌদ্ধ যুগ। ১৬৯ 


ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশ ব্রাঙ্গণশূন্য অনাধধ্যভূমি 1* 
তাহার মতে খৃষ্টের ছয় শত বতসর পূর্বে বা তদ্বং কোন কালে এ দেশে 
প্রকৃতভাবে আধ্্যজাতির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই আধ্যাধিকারের 
পুর্বে পুণ্ত, প্রভৃতি অনাধ্যজাতিগণ সমুদ্র-কুলবর্তী বঙ্গের অধিবাসী ছিল। 
এখনও সমুদ্রকূল হইতে আরস্ত করিয়া উত্তরে পদ্মা পর্যাস্ত প্রদেশে বহুদংখ্যক 
পড়া বা পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পড়া বা পোদ পু শব্দের অপভাষা। 
ইহা ব্যতীত চগ্ডাল ব! চান্দালগণ বরেন্ত্র হইতে আসিয়া উপবঙ্গের নানা 
স্থানে বসতি করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে নমংশূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। 
বশোহর খুলনায় বহুসংখ্যক নমংশূ্রের বাস। বাছাড় নামক ইহাদের এক 
থাক আছে। খুল্নার দক্ষিণাংশে বাছাড়েরা ধনধান্যে বিশেষ সঙ্গতিমম্পন্ন। 
ইহাদের ব্যবহার্য দক্ষিণদেশীয় এক প্রকার শক্ত নাতিদীর্ঘ নৌকাকে বাছাড়ী 
নৌকা বলে। খুল্নার সর্বদা জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য এই বাছাড়ী 
নৌকার চলন আছে। যশোহর জেলার পড়া বা খুল্আায় দক্ষিণাংশে পোদ, 
চণ্ডাল, বাগ্দি প্রভৃতি বহুজাতি বাস করে। ইহারাই এ মণ্ডলের আদিম 
অনার্ধ্য অধিবাসী । ইহারা লবণাক্ত জলাভূমিতে স্বাস্থ্য রগ্ষা করিয়া বাস 
করিতে সক্ষম। 

খৃঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে যৌধেয় বা যাদব জাতি বঙ্গাধিকার করে। 
অশোকের শিলালিপিতে যৌধেয় ও রাষ্ট্রকট জাতির উল্লেখ আছে। সম্ভবত; 
বছ রাষ্ট্রকুট জাতি যে অংশে বাদ করে, তাহারই নাম হয় রাড় বা লাঁ়। 
প্রাচীন জৈন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 1 মৌর্য চন্ত্গুণ্ডেরসময়ে গ্রীকদুত 
মেগাস্থিনিদ তাহার রাঙ্জসতায় ছিলেন। তিনি স্বকীয় বিবরণীতে 
গঞ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই গঙ্গারিডি 
গ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাট়ী শবেক্ঁ বিকৃতি মাত্র।- মেগান্থিনিন বলিয়াছেন, 
ঙ্গারাচীদিগের হস্তিসৈন্যের ভয়ে অন্য রাজগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে 
না। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্বজরী আলেকজেপার 
উপনীত হইস্া গঙ্গারাটীদিগের প্রতাপ শুনিয়া টন তে 


* বঙ্গদর্শন) ১২৮০, “বনে ভ্নমণী বিকার" নিক পথম এরর 
1 আচারাঙ্গ হুর ১/৮৩, “খোড়রা মাজা? ১মপুঃ রই 
২২ 
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করেন।” * সত্য মিথ্যা জানি না, তবে গঙ্গারিডি যে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; বঙ্গদেশ ইহার অন্তর্গত ছিল।? ্ৃতরাং উপবঙ্গ বা 
যশোহর-খুল্না এই গা্গরাষ্্র বাঁ গঙ্গারিডিদেশেরই অংশ মাত্র। প্লিনি বলিয়া 
গিয়াছেন, যে গঙ্গাসঙ্গমের পার্থে একটি দ্বীপে মোদগলিঙ্গী জাতি বাস করিত। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে বুড়ন, বাক্‌লা, সন্দ্বীপ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের 
কতকাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত এবং মোদগলিঙ্গী শব্দ মোলঙ্গী শবের 
নামান্তর।$ এই লবণাক্ত সমুদ্রবেষ্টত দেশ হইতে পূর্ববকালে যথেষ্ট 
পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। এ লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য যে একপ্রকার 
ভাও ব্যবহৃত হইত, তাহাকে মোলঙ্গা এবং যাহারা লবণ প্রস্তত করিত 
তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। এখন চব্বিশ পরগণা ও খুল্না জেলার 
দক্ষিণাংশে বহু সংখ্যক মোলঙ্গীর বাস আছে, কিন্তু তাহারা এক্ষণে লবণ 
প্রস্তুত করিবার অধিকারে বঞ্চিত। 

পূর্বোক্ত গ্গারিডি রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল--গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া। 
ইহা সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। শ্ৃষ্রীয়প্রথম 
শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় লিখিত পেরিপ্লাসে ও গঙ্গেবন্দর হইতে প্রবাল, 
উৎকৃষ্ট মস্লিন প্রভৃতি দ্রবা বিদেশে যাইত বলিরা উল্লিখিত আছে। $ 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ 
প্রবাল দ্বীপ নামে পরিচিত।ণ গঞ্জে বা গঙ্গারেজিয়৷ এই প্রবাল দ্বীপের 
অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয় এই 
গঙ্গারেজিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । ॥ আমাদের 
মনে হয় ইহা বর্তমান যশোৌহর জেলার অন্তর্গত নহে, প্রাচীন যশোর রাজ্যের 
৯ বন্ধিম চন্দ্রের “বাগালার কলঙ্ক” প্রবন্ধ প্রচার ১২৯১, শ্র।বণ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 


গুহ কর্তৃক অন্ুবাদিত মেগাস্থিনের ভারত বিবরণ, ৭২ পৃঃ। | 
1 তত্বদরশী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্ত্র মহাশয় এই রূপই অনুমান করিয়াছেন। «গৌড়রাজ- 


মাল।, ২ পৃষ্ঠা । 
61170) 112520/26 22572185 ডা], 21 8-2৩, মেগাস্থিনিমের ভারত বিবরণ 


রশ 
১৯১ পৃঃ, বাঙ্গ।লার পুরাবৃত্ত, ১৩৫ পৃঃ । 
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গ ১৩ পৃ্ঠা। 

॥ বাঙ্গ।লার পুরাবৃত্ত, ১৪৫ পৃঃ 





জৈন বৌদ্ধ যুগ। ১৭১ 


অন্তর্ক্ত। বর্তমান চব্বিশ পরগণার মধ্যবর্তী বারাশত হইতে হাদনাবাদ 
যাইবার রেলপথের পার্ে দ্বিগঙ্গা নামক একটি স্থান আছে।- ইহাকে কেহ 
দেগঙ্গা, কেহ দিগঙ্গা বলে। সম্ভবতঃ উহা৷ দেবগঙ্গা, দ্বীপগঞ্গা বা দীর্ঘগঙ্গ 
এইরূপ কোন শবের অপন্রংশ। প্রকাণ্ড দীঘি এবং বহুদূর বিস্তৃত তস্তপ- 
মালা এখনও এস্থানের প্রাচীনত্বেরে পরিচয় দিতেছে। ইহারই নিকটে 
দেউলিয়ায় চন্দ্রকেতু প্রভৃতি প্রাচীন রাজার কীত্তিস্থান। ইহারই দক্ষিণে 
প্রাচীন বাঁলবল্লভী রাজ্যের রাজধানী বালাণ্ডা অবস্থিত। মুসলমান ধর্ম 
প্রচারকগণ এই বিখ্যাত প্রাচীন স্থানে আসিয়া হিন্দুর উপর বহু অত্যাচার 
করিয়াছিলেন। নিকটবর্তী হাড়োয়াতে সেই অত্যাচারী প্রচারকগণের অন্ততম 
গোরাই গাজীর সমাধি আছে। দ্বিগঙ্গা বীরধর্্নী সেনবংশীয় কায়স্থগণের 
প্রথম নিবাঁস ছিল। ইহারা দক্ষিণ রাটী কায়স্থ; দ্বিগঙ্গ৷ দক্ষিণরাঢের অন্তর্গত 
ছিল। এই দীর্ঘ গম্গ। বা! দ্বিগঙ্গা ভাগীরথী তীরে ছিল বলিয়া “বাস্থুকী কুল- 
গাঁথায়” উল্লিখিত আছে। * ইহা প্রন্কৃত পক্ষে ভাগীরথীর কুলবর্তী নহে.বটে, 
কিন্ত ইহার ভিতর দিয়া যমুনার পদ্ম! নায়ী এক শাখা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন- 
কালে পদ্মা বা গঙ্গার নামের প্রভেদ লক্ষিত হইত না। মধুমতী নদীরও 
অপর নাম বড় গঙ্গা ।1 উক্ত সেনবংপীয়গণ এক সময়ে প্রবল শক্তিশালী 
ছিলেন। ন্ুন্দরবনের উত্থান পতনে দ্বিগন্গা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে 
তাহারা পূর্বরবঙ্গে গিয়া বরিশাল ও খুল্ন! জেলায় রায়েরকাটি, বনগ্রাম প্রভৃতি 
স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। এখনও তাহারা পদ্িগঙ্গার সেন” বলিয়া বিশেষ 
সম্মানিত । এই দ্বিগঙ্গাই ছিল, "গঙ্গা রেজিয়া” বা গঙ্গাবন্দর_ ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। প্রাচীন যশোরের কতস্থান যে দশে বিদেশ আত্মগৌরব 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহার শেষ নাই। 

বদ্ধদেবের সমসময়ে গাঙ্গরাঢ় হইতে বিজয়সিংহ তাত্রপর্ণী দ্বীপে গিয়া 
সিংহল রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। মিংহল 
পুরুযানুক্রমে এই সিংহদিগের অধিকৃত ছিল। “্মহাবংশ” নামক মিল 
দেশীয় ্রতিহাসিক গ্রন্থে এই উপনিবেশ পনিবেশ স্থাপনের বর্ণনা আছে। ম্তবিকই; 


ৰা ১৬৪ পৃষ্ঠা। | 
+ নদীয়া রাজ্যের বিস্বৃতির বর্ণনায় ভারতচন্তের. “রসদ বঙগলে", হছে লধর্ধ রী 
ধজ্যাপুর বড় গঙ্গা পার।* ুলিযাপুর গরগণা মধ্যতীর পুরে ফযিবপূর রেজার জন, 
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“ভারতবর্ধায় আর কোন জাতি বাঙ্গালীর মত ও্পনিবেশিকতা৷ দেখাইতে 
পারেন নাই।” উত্তরকালে সিংহলে যে বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র 
হইয়াছিল, বাঙ্গালী বীর তাহার পথ দেখাইয়া ছিলেন। ভগীরথের শঙ্খনিনাদের 
অন্ুবর্তী হইয়! যেমন গঞ্া-আোত বহিয়াছিল, বঙ্গবীরের বিজয় শঙ্খনিনাদে 
তেমনি বৌদ্ধধর্শ-প্রবাহের পথ নির্দেশ করিয়াছিল। এইরূপে যাহারা ভারত- 
মহানাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, পশ্চিমে তাঅলিপ্তি, 
পূর্বে চট্টগ্রাম এবং মধ্যে দ্বিগঙ্গা প্রভৃতি নগরী তাহাদের প্রধান বন্দর এবং 
সদর স্থান ছিল। প্রাচীন যশোর ওপনিবেশিকতায় বঙ্গদেশের বহু স্থানের অগ্রদূত 
হইয়াছিল। 

এই ভাবে দেখা গেল আমাদের পূর্বব গৌরবের অনেক আভাস এখনও পাওয়া 
যায়। লুপ্ত গৌরবের কোন ক্ষীণাভাষ দিতে গিয়া বদি কোন গর্বভঙ্গি প্রকাশ 
পায়, আমাদের বোধ হয় তাহাও মার্জনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, 
“অহঙ্কার অনেক স্থলে মন্রুযোর উপকারী । এখানেও তাই। জাতীয় গর্কের 
কারণ লৌকিক ইতিহাসের স্থাষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং 
সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল” * গঙ্গারেজিয়া যশোরে টানিয়৷ লইয়া, 
গঙ্গারাঢের সহিত যশোহরের ঘনিষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতে গিয়া, যদি কোন দেশ- 
গৌরব প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া থাকি, তাহাতে বাঙ্গালীর কিছু অগৌরব হইবে 
না। গঙ্গারেজিয়ার মত আরও কত জিনিসই যে যশোহরের বক্ষে, খুল্নার কক্ষে 
টানিয়া লইতে হইবে, তাহার সংখ্যা নাই। কত অনুমান, কত প্রমাণ তাহার 
পোষকতা করিবে। অন্ুমানও একপ্রকার প্রমাণ এবং তাহা অপ্রমাণ করিতে 
কাহারও বাধা নাই। উত্তেজনাই প্রমাণের পথ স্থুগম করে, ইতিহাসের স্থষ্টি 
করে। ইতিহাসই সারগর্ভ গর্কের মূল ) গর্বিত জীতিরই ইতিহাস আছে। 
আমাদের আছে কি? 

ৃষ্টের জন্মের ৬৭ বৎসর পূর্ব হইতে এদেশে এক নূতন হাওয়া বহিয়াছিল। 
আর্য্েরা ক্রমশঃ এদেশে আদিতে ছিলেন। প্রথমে ক্ষত্রিয়, পরে বৈশ্ত, সর্ব 
শেষে ব্রাঙ্মণ। ক্ষত্রিয়ের! রাজ্য জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলে বৈশোরা 
আসিয়া পণ্য যোগাইতেন। এই ভাবে কতদিন গেল, দেশে ক্রিয়া কর্ণ রহিত 
৯. ধিবধ প্রবন্ধে 'বঙ্গালার ইতিহ'স* বঙ্গদর্শন; ১২৮১। 7 
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হইল; তখন আবার ধর্মভাঁব জাগিল। তখন ব্রাহ্মণের আবশ্যক হইল, ব্রাহ্মণ 
আদিলেন। সেই ধর্্ভাব, সেই যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণ আসিলেন। 
কিন্ত ক্ষত্রিয় আর সে ক্ষত্রিয় ছিলেন না । অনার্য্ম্পর্শে ক্ষত্রিয়দিগের নানাবিধ 
অবনতি হইতেছিল। ব্রাহ্মণ আসিয়া বসিতে বসিতে এক নূতন হাওয়া আসিল, 
বঙ্গবাসীর নবার্জিত ত্রাহ্মণ্য জৈন ও বৌদ্ধ ধর্দের প্রবল প্লাবনে ভাসিয়া গেল। 
দেন রাজগণের পূর্বে আর তেমন ভাবে ব্রাহ্মণ ধর্ম জাগে নাই। 

এ ষুগে মগধই ভারতের এঁতিহাপিক কেন্দ্র। ধর্মই সে কেন্দ্রের মূল শক্তি । 
শুধু ধর্মশক্তি নহে, সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিও সেখানে কেন্দ্রীভূত হইল। বঙ্গ 
প্রভৃতি কোন প্রত্যঙ্গের কিছু মাত্র ধতিহাসিকতা বুঝিতে গেলে, সে কেন্ত্রতত্বের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়। খুঃ পৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে নেমিনাথ প্রথম 
জৈনধন্ম প্রচার করেন। খুন পৃঃ ষষ্ট শতাবীতে মগধে বিহ্বিপারের রাজত্বকালে 
জৈন ধর্শের প্রধান প্রবর্তক বদ্ধমান মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্শের প্রবর্তক গৌতম 
বুদ্ধ প্রাছুভূতি হন। * উভয় ধর্ম প্রথমতঃ মগধেই প্রচারিত হয়। যদিও বুদধ- 
দেব সম্বোধি লাভের পর স্বয়ং মগধের সীমা অতিক্রম করিয়া পার্বন্থী নানাস্থানে 
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু তখন ইহা প্রচার 
ধর্মের মত বঙ্গদেশে আদিয়াছিল কিনা বলা যায় ন!। 

যাহাকে আমর! উপবঙ্গ বলিয়াছি, বৌদ্ধ যুগে তাহারই নাম হয় সমতট। 
ইহা সমুদ্র হইতে পর্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথী হইতে পূর্বমুখে সমতট 
কমলাঙ্ক ( কুমিল্লা) ও চট্টল (ট্টগ্রাম ) রাজ্য পরাস্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা 
যার। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং? তদীয় ত্রমণবৃতান্তে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে বুদ্ধদেব স্বত্নং কর্ণ সুবর্ণ, সমতট প্রভৃতি স্থানে আসিয়াছিলেন এবং 
তিনি সমতটের রাঙ্গধানীর উপকণ্ঠে যেস্থানে সাতদিন পর্যন্ত ধর্ণপ্রচার করেন, 


* ইহাদের উভয়ের জন্ম মৃত্যুর তারিথ লইয়। বহ তর্ক আছে। সাধারণতঃ গৃহীত হয 
যে মহাবীর ৫২৭ থৃ্ট পূর্ব্বান্ধে এবং বুদ্ধদেব ৪৮৭ থৃং পূর্্বান্ধে দেহত্যাগ করেন। এ মনে 
বছমত আছে। 96০ ৬. 4. 9701075 চু 100, 210 80501015, 42০. 

1 এই পরিব্রাজকের নামের উচ্চারণ ও বানান লইয়! বহু মতভেদ আছে! 

11007 গজ (8010001০29518 ), 171855 বগি 0.4. ড77 ) এবং 
।1025 1415 এর অন্পািত ভ্রমণ বৃতবাস্তের সংস্করণের, উপকষণিকার রর 


রঃ ৯1১/715 বহু গবেষণার পর %,৪০ 0 এই উচ্চারণ ্থির করিয়াছেম+ আমরা 
উহার অনুবাদে ইউর'ন চোরাং করিলাম 





১৭৪ _ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


তথায় মগধরাজ অশোকের সময়ে এক স্তূপ নির্মিত হয়। ইউয়ান চোয়াং এ স্তুপ 
হবচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোধ হয় বুদ্ধদেবের জীব্দশা হইতেই 
সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। 

বৌদ্ধ ধর্থের পূর্বেই জৈন ধর্ম প্রচারিত হইতে থাকে । জৈন গ্রন্থ হইতে 
জানা যায় নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে জৈন ধর্ম প্রচার করেন। জৈনগুরু 
পার্্বনাথ খুঃ পুঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্বাণ লাভ করেন। ছোট 
নাঁগপুরে সমেত শেখরে তিনি সমাহিত হইলে, সেই পাহাড়ের নামই পার্শবনাথ বা 
পরেশনাথ হয়। এই উত্ঙ্গ পর্বতশিখরে সমস্ত জৈন তীর্ঘস্করগণের সমাধি- 
মন্দির আছে। পার্শনাথ পণ্ড, ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আগমন করিয়া বহু লোককে 
জৈনধর্ে দীক্ষিত করেন। জৈনগুর মহাবীরের অন্ত নাম বর্ধমান। সম্ভবতঃ 
তাহা হইতে রাটীয় বর্দমান প্রদেশের নাম হয়। পুরাণাদির আলোচনা হইতে 
জানিতে পারা যায়--জৈনদিগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ২৩ জনের সহিত 
বাঙ্গালীর সংশ্রব ঘটিয়াছিল। * 

ইহা হইতে বুঝা! গেল যে জৈন ধর্মই প্রথম বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ 
ধর্ম পরে আসিয়াছিল। জৈন ধর্মের প্রভাববশতঃ বৌদ্ধমত সহজে প্রসার 
লাভ করিতে পারে নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই উভয় ধর্ম পরস্পর এবং ত্রাঙ্মণ্য 
ধর্মের সহিত প্রবল সংঘর্ষ চলিয়া ছিল। 

বিধিসারের পুত্র অজাত শক্রর রাজত্ব কালে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন। 
অজাতশক্রর পর শৃদ্রজাতীয় নন্দবংশীয়েরা মগধের রাজা হন। এই বংশীয় 
মহাননের রাজত্ব কালে মাঁসিডনাধিপতি আলেকজেগ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। 
(৩২৭--৩২৫ খৃঃ পৃঃ) মহানন্দের এক পুত্র চন্দ্রুপ্ত। ইনি মুর! নামী 
দাসীর গর্ভজাত বলিয়া মৌধধ্য নামে খ্যাত। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে 
সর্বত্র ত্রাহ্গণাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইফ্কাছিল এবং সর্ধত্রই জৈন ধর্শের গ্রব্ 
প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং জৈন মতের পক্ষপাতী বলিয়৷ ব্রাহ্মণ 
দিগের নিকট “বৃষল” আখ্যায় লাঞ্চিত হইয়া! ছিলেন। 

ন্্রগুপ্তের পৌত্র অশোক ২৭২ খুষ্ট পূর্বাবধে রাজ্যারোহণ করে 
মহারাজ অশোকের শুদ্ধ শাসত দেবান্তঃকরণের প্রবাহে, সেই রাজরির ভিনুসসঠি 


*. বিশ্বকৌষ, ১৭শ থণ্ড। ৪০৬ পৃঃ। 
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আদর্শে এবং তাহার স্বরচিত * লিপিমালায় ও বহু শিলান্ুশাসনে ভারতবর্ষের 
বহু স্থান স্ুকীতিত হইয়াছে। সে প্রবাহ বঙ্গে আসিয়াছিল, সমতটে আসিয়াছিল, 
যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছিল। যখন পূর্বদিকে চট্টলরাজ্য পর্যন্ত তাহার. বিজয় 
বৈজয়ন্তী উড়িয়াছিল, তখন সমতট বা যশোর প্রদেশেও বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইউয়ান চোয়াং সমতটে যে বহুসংখ্যক সংঘারামের কথা উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন, সে সব এধং অসংখ্য চৈতা বা মন্দির এই ফুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বৌদ্ধমতের এবছ্বিধ প্রসার লাভের অনেক প্রমাণ আছে। চৈনিক পরি- 
ব্রাজকের বিবরণী প্রথম প্রমাণ; এখনও এদেশে বহু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া 
যাইতেছে, স্তপাদির নিদর্শন আছে, সে সকল তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ) আর 
ভারতের অনেকস্থানে বৌদ্ধধন্্ মরিলেও তাহা বঙ্গদেশে__যশোহর-খুল্নায়, 
এখনও সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, এখনও প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করিয়া 
পর্বচিহ্ন বজায় রাখিয়াছে, ইহাই তাহার তৃতীয় প্রমাণ। আমরা ক্রমে ক্রমে 
ইহার আলোচনা করিব । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--গুপ্ত সাত্্রাজ্য । 


২৩১ ৃষ্ট পূর্বা্ধে মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যেই ত্ংশীয়- 
দিগের রাজত্ব শেষ হয়। পরবর্তী প্রায় পাঁচ শত বংসর ভারতবর্ষ নানা খণ্ড 
রাজ্যে বিভক্ত হইয়া সুঙ্গ, কথ ও অন্ধ, প্রভৃতি রাজ্য দ্বারা! শাসিত হয়। খুষটায 
চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে মগধের গুপ্তরাজগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। 
চন্ত্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার ছয় বৎমর রাজত্বের পর ৩২৬ 
ৃষ্টাবে তৎপুর সমুদ্র গু পিছু-সিংহাদনে অধর হন। ইনি বছ রাজ্য জয় 
করেন। সমুদ্র হইতে নেপাল, কামন্ধপ হইতে কর্তৃপুর + পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ 
ও মধ্যভারত তাঁহার রাজ্য সীমার অন্তর্গত ছিল। প্রয়াগে বর্তমান ছুর্গ মধ্যে যে 
অশোক স্তস্ত রহিয়াছে, তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ কৰি হরিসেণ বিরচিত গ্রশস্তিতে 
সমুদ্র গুপ্ডের এই দিশ্বিজয় বার্তা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাহ হইতে জানা যা, 


* 310107075 চ571) চ11500) 09,::178-9, পু হারা 
1 07 1০০, হিমালম্বেব পশ্চিমতাগে কুমাধুন অঞ্চলে করের সান নির্েণ করেন, 
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তিনি সমতট, ডবাতি, নেপাল, কামরূপ ও কর্তৃপুর প্রস্ৃতি প্রত্যন্ত নৃপতি কর্তৃক 
সম্পুজিত হইতেন। * এইস্থানে সমতটের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যশোহ্‌র- 
খুল্নার এই সমতটের অন্তর্গত। সমতট ভাগীরথী হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
সমস্ত সমুদ্র কুলবর্তী গ্রদেশই সমতট। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বঙ্গ এবং পদ্মার 
উত্তর পারে বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজপাহী প্রভৃতি স্থান লইয়া ডবাক রাজ্য 
গঠিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ডবাক হইতেই 
ঢাকা নামের উৎপত্তি। 1 এতদন্ুদারে পূর্ববঙ্গ ডবাক হইলে, বর্তমান 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও ফরিদপুর এবং বরিশাল জেল! লইয়া প্রধানতঃ সমতট 
গঠিত হয়, ধরা যাইতে পারে। তবকাত.ই-নাসিরি গ্রন্থে সমতটকে সন্কট 
বা সাকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । সমতট সমুদ্র গুপ্ের সময়ে একটি সীমান্ত 
রাজ্য; ইহার অধিপতিগণ সামন্ত রাজা হইলেও তাহারা যে সম্পূর্ণরূপে অধীনতা 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এমন বলা যায় না। 
সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত। তাহার উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। 
কেহ কেহ উজ্জয়িনীরাজ যশোধন্ম দেব বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়া এই 
গুপ্ত নূপতিকেই নবরত্্ সভার অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন। $ কারণ চন্ত্রগুপ্ত ও 
উজ্জপ্লিনী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দিল্লীতে কুতব মিনারের 
সন্নিকটে পিথোরা ছুর্গ-প্রাঙ্গণে যে এক লৌহস্তত্ত আছে, তাহার গাঁত্রে উৎকীণ 
লিপিতে চন্দ্র নামধেয় এক রাজার কথা পাওয়া যায়; তিনিও এই মন্ত্রণ্প্ 
হইতে পারেন। তিনি বঙ্গ বা সমতট রাজ্য জয় করিয়! ছিলেন বলিয়া উল্লিধিত 
আছে। $ চন্ত্র গুপ্তের পর তৎপুত্র কুমার গুপ্ত (৪১৩--৪৫৫) ও পরে কুমীর 
* 'সমতট-ডবাক-ক।মরূপ-নেপাল-কর্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত নৃপতিভিঃ সব্বকরদনাজ্|! করণ 
প্রণামাগমন-পরিতোধিত প্রচ শাসননা।' 1710615 04017 105010001। 06, গৌড় 
রাজমালা। ৪ পুঃ, 1. 041 5.1898 0,198, 5171115 তি 81) 01909 705 2704. 
1 8871) 11156070, 22715 বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, 6. 148. 
1 5017 11500150287, 1- তি: 4৮ 57 1991, 0, 579, £9০3 9. 551, 2 
$ পার্খ্ববর্তী এক প্রাচীর গাত্রে নানা ভাষার এ প্রশস্তির যে নকল অনুবাদ প্রদত্ত হইছে: 
তন্মধ্যে হংরেী ভীষায় আছে $--%110 07. 17050 আআ 708. ধও 17507106019. া 
৮৮010, 1101) 00109101510) ৪72. ০০0100755367৮21 ), চ751576204 
(90764 0701 10) 01510162560 911617165 01780 81160. 60280767 08776 ৪8 


8.৮ এই ইংরাজী অনুবাদে প্রশস্তির সময় খৃষটায় চতুর্ঘশতাব্দী বলিয়া অনুমিত হা 
দেখিয়াছিলাম। ছিতীয় চনরগুপ্ডের সময়ও ৩৭৫ হইতে ৯৯৩ধুষটা্ প্যান । 









গুপ্ত সাম্রাজ্য । ১৭৭ 


বন্ধ গুপ্তের পর কয়েক জন গুপ্ত সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে কিন্ত 
তীহারা সকলেই হীনবীধ্য ছিলেন। এই সময়ে পশ্চিম ভারতে ছুদব্য হৃণদিগের 
প্রবল আক্রমণ হয়। মালবের যশোধন্শ্দেব উহাদিগকে নিরস্ত করিয়া, এক 
প্রবল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গুপ্ত নৃপতিদিগের মত “বিক্রমাদিত্য”উপাধি গ্রহণ 
করেন। তীহার প্রশস্তি হইতে জানা যায় তিনিও ব্রহ্মপুত্র নদ সীম! হইতে 
পূর্ববঙ্গ ও সমতট দিয়া কলিঙ্গ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । * যশোধর্মের 
পর কান্যকুজের অধীশ্বরগণ উত্তর ভারতে সার্বভৌম নৃপতি হন। কিন্তু এই 
সময়ে গৌড়াধিপ শশাস্ক কর্ণন্ূবর্ণে রাজধানী স্থাপন করিয়া, পূর্বদেশ অধিকার 
করিয়া লন। সুতরাং দমতটও তীহার অধীন হইয়া পড়ে। 
শশাঙ্ক সবিক্রমে কান্তকুজ অধিকার করেন এবং অন্যায় ভাবে সম্রাট রাজ্য- 
বদ্ধনের হত্যা সাধন করেন। শশাঙ্ক ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেধী ছিলেন এবং মগধ ও 
কনৌজের বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রবল শক্র হইয়া দীড়ান। তিনি বুদ্ধ গয়ার 
বোধিদ্রম উৎপাঁটিত করেন, তথায় শিবমূর্তি প্রতিষ্টিত করেন এবং মগধে বৌদ্ধ" 
দিগের যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়৷ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। + কিন্ত অচিরে অকালে তাহার মৃত্যু হইলে বঙ্গ 
হইতে সমগ্র উত্তরীপথের আধিপত্য রাজ্যবদ্ধনের ভরত! হর্ষবদ্ধন শীলাঁদিত্যের 
হস্তগত হইস্া পড়ে । কোন বিদ্রোহী রাজনের আবির্ভীব না হওয়াতে এবং 
পরাক্রান্ত নৃপতির মধুর শীদনের ফলে আবার কিছু কালের জন্য দেশে শাস্তি 
সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে মগধের অন্তর্গত নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বিশ্ব 
পৃষ্ঠে একটি প্রধান শিক্ষাকেন্্রূপে পরিগণিত হইয়া প্রকৃত বিশ্ববদ্কালয় নামের 
উপযুক্ত হইয়াছিল। শীলভদ্র নামক একজন বাঙ্গালী-কুলতিলক মহাপত্ডিত 
এই সময়ে নালন্দ বিগ্ভালয়ের সর্বাধাক্ষ ছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক 
ইউগ্ান চোয়াং তাহারই শিষারূপে পাঁচ বসর কাল যাবতীয় বৌদ্ধশস্ত্র শিক্ষা 


শীট 


পিপি 


চ গৌঁড়রা্জমালা ৫পৃঠ, 91565 (4085 110501100075 12০ 146 , 51710815 া 
11500 0. 3০: 


1 কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাছেন যে বোধিক্রম-বিনাশক শশান্ধ ও কির রা 

একব্যক্তি নহেন। কর্দ্বর্রাজ সমতটের অধীন্বর ছিলেন, কি তখায় বুর্তির 

উপর কিছুমা্ অত্যাচার করেন নাই। রাধার ইতি ১৩৯) 
২৩ 





১৭৮ যশোহর-খুলনার ইতিহ।স। 


করিয়! “মহাযান দেব” উপাধি লাভ করেন। ৬২৯ হইতে ৩৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
১৬ বৎসর কাল ইউয়ান চোয়াং ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ করিয়া এক 
বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। উহার মধ্যে ত্রাহীর সমতটের বিবরণী হইতে 
আমরা যশোহর-খুল্নার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথ! জানিতে পারি। 
গুপ্ত রাজগণ হিন্দু তান্ত্রিক এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। স্বন্ধ গুপ্তের সময়েই 
বৌদ্ধ ধর্থের প্রতি তাহার মতি আকৃষ্ট হয়। বালাদিত্য বৌদ্ধ ছিলেন। সমুদ্র 
গুপ্ত বা, দ্বিতীয় চনত্রগুপ্তের সময়ে বিষ্ুমূর্তির পুজাপদ্ধতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত 
হয়। আমাদের দেশে যেখানে যে সকল সুন্দর চতুতূ্জ বান্ুদেব প্রভৃতি 
বিষুমূর্তি দৃষ্ট হয়, তাহার কতক এই যুগে এবং কতক পরবর্তী সেন রাজত্ব কালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ শ্রমণে যে চির বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, 
গুপ্তযুগে হিন্দুরা কতক বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং বৌদ্ধেরা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ায় 
তাহার মীমাংসা হইয়া আমিতেছিল। 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাহার ধর্মের বহু মত-বিপর্ধ্য় হয়। খৃষ্টায় প্রথম 
শতান্ধীতে কুষণ সত্রাটু কণিষ্ষের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের এক মহাঁসম্মিলনে 
বৌদ্ধধর্ম দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। নাগার্জুন নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্ধ্য 
কতকগুলি হিন্দু দেবদেবী স্বীকার করিয়া যে উদার বৌদ্ধ মতের প্রবর্তন করেন, 
তাহাই হইল মহাযান। আর প্রাচীন অর্থাৎ বুদ্ধ দেবের প্রচারিত মতে যাহারা 
বিশ্বাসবান রহিলেন, তীহারাই হনযান সম্পরদায়তুক্ত হইলেন। ইহাঁকে প্রাচীন বা 
_ স্থবির মতও বলে। কালে ইহার সহিত মহাধান মতের কতকটা সংমিশ্রণে 
স্থবির মহাঁধান মত হইয়াছিল। কণিষ্ক স্বয়ং মহাযান-মতাবলম্বী ছিলেন এবং 
তখন হইতে মহাযানেরই আধিপত্য বিস্তৃত হয় । ক্রমে বন্ুবন্ধু নামক বৌদ্ধমুনি 
পাতঞ্জল দর্শনের যোগাচার ও মন্ত্রাদি মহাঁানের অন্তভূক্ত করিয়া দেন। তখন 
হইতে নাগার্জুনের মতের নাম হইল মাধ্যমিক ও বন্থুবনধুর প্রবর্তিত নব মহাষান 
মত যোগাচার নামে অভিহিত হইল এই ভাবে হিন্দু তান্ত্রিকত! যত বৌদ্ধধর্শে 
প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, হিন্দু দেবদেবী যত বৌদ্ধমূর্তি পরিগ্রহ ক্রিতে লাগিলেন, 
ততই হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মে একটা মিলন হইয়া গেল। বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের দশ” 
অবতারের অন্তর্গত হইয়া পড়িলেন। পরবর্তী কালে পুরুযোত্তমে বুদ্ধ, সংঘ 
ও ধর্্__বৌদ্ধদিগের এই ত্রিমূ্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করিব 


গুপ্ত সাম্রাজ্য । ১৭৯ 


জাতির্্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী দ্বারা সমভাবে পূজিত হইতে 
লাগিলেন। 

হিন্দু তান্ত্রিকতা বৌদ্ধধর্ধে এমন ভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, দেবদেবীর 
সংখ্যা যেন হিন্দুদিগের অপেক্ষাও বৌদ্ধধর্ম অধিক হইবার উপক্রম হইল। ইহাই 
দেখিয়া হিন্দুদের প্রাচীন আগম শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইল। হিন্দু 
তান্ত্রিকতা আবার জাগিয়া উঠিল। নানা স্থানে তান্ত্রিক দেবদেবীর মৃষ্ত স্থাপিত 
হইল। গুপ্ত সম্াট্গণ এই হিন্দু তান্ত্রিকতার পুনরুথান যুগে তদীয় প্রবল পৃষ্ঠ- 
পোষক হইলেন। কেহ কেহ অন্্মান করেন সতীর ছিননদেহ হইতে যে সকল 
গঠমৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই ষুগেই হয়। আমাদের মনে হয় সে সকল 
পীঠমূর্তি ইহা অপেক্ষা প্রাচীন। তবে সেই পীঠস্থানগুলিতে এই ফুগে 
মনিরাদি নির্মিত হইয়া রীতিমত পজাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া বিশেষ সম্তবপর। 
হিন্দুধন্্ম এই সকল উপায়ে বৌদ্বপ্লাবিত দেশে আত্মপ্রতিষ্ার প্রয়াস পাইতে. 
ছিল। গুপ্তযুগে পীঠ দেবতা ব্যতীত অন্ত বহু সংখক দেবদেবীর পূজা হইতে 
থাকে। পাণিধাটের অষ্টাদশভুজা বা! আমাদির চামুণ্ডা মূর্তি এফুগের হওয়া 
অসস্তব নহে। 

কর্ণনুব্ণরাজ শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধমত নিশ্রাভ করিয়! শৈব 
মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে বুদ্গগ়ার বুদধমূর্তি প্রাচীর দ্বারা 
সমাবৃত করিয়া শিবমৃত্তি স্থাপিত কর! হয়। শশাঙ্ক বৌদ্ধমতের বিপক্ষে দণ্ায়- 
মান হইলেও বুদ্ধ মূর্তির শত্রু হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তখন সমগ্র 
মমতট তদীয় অধীন ছিল। সেখানে তিনি কোন বুদমূর্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সময়ের প্রভাবেই শিবকল্প বুদ্ধদেব শিব হইয়া 
যাইতে ছিলেন, কোথায়ও তিনি দেবীপীঠে ভৈরব হইতে ছিলেন, কোথায়ও 
জীব বলি দিয়া তাহার অহিংদ! মতের অবমাননা করা হইতেছিল। আমর! 
পরে ইহার অনেক প্রমাণ দিব। শাশাস্কের রান্ধত্বকালে সমতটের নানাস্থানে 
শিবূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাতিয়াগড়ে গ্রসিম্ধ অনুলি্ক শিব, কালীঘাটে 
নহুলেখর, ফি গদ্েখর শিব, কুদহে হদুনাভটে লাউগালা নামক স্থানে 
পোড়া মহেশ্বর শিব ও জলেঙ্বর নামক স্থানে জলেশ্বর শিব এই সময়ে 
অব্যবহিত পরবর্তী যুগে প্রতিচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় 






১৮০ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহ!স ] 


প্রধান স্থান ছিল। এখানে এখনও শিবচতুর্দশীর দ্রিন বনু যাত্রীর সমাগম হয়। 
এখানে শিবের মন্দির নাই, লিঙ্গমূর্তি পুষ্ষরিণীর জলমধ্যে নিমগ্ন আছে। শিব- 
চতুর্দশীর দিন উপরে উঠান হয়। এই পুফরিণী হইতে যমুনাতট পর্য্যন্ত এক 
মাইল পথের ছুই পার্শ্ব নানা ইষ্টকস্তূপ ও প্রাচীন ভিত্িচিহ্বে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বারবাজার প্রভৃতি স্থানে আরও কত শিবমন্দির ছিল, তাহা জানি না। 
মুমলমান বিজয় কালে হিন্দুর কত মন্দির যে কাল-কবলিত হইয়াছিল, তাহা 
এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। 

এইযুগে সমতট ও কলিঙ্গের কত স্থান হইতে কত লোক সমুদ্রপথে বালী, 
লম্বক, সুমাত্রা প্রড়তি দ্বীপে গিয়া শৈবমত প্রচার এবং বহু সংখ্যক শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নৰ মত ও্পনিবেশিক বাঙ্গালীর শক্তিবৃদ্ধি 
করিয়াছিল। শিবের লিঙ্নমূর্তি সব জাতীয় লোকে স্পর্শ করিতে বা পৃজ! 
করিতে পারে, শিবপৃজা সকলের কর্তব্য, ইহাতে অধিকারী ও অনধিকারীর 
ভেদ নাই, দীক্ষিত না হইলেও বালক বালিকায়ও ইচ্ছামত জলে, ফুলে, 
বিন্বদলে শিবপূজা করিতে পারে-_এই উদার পদ্ধতি হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের সময় 
করিয়! দিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এ অঞ্চলে লোকে এত শৈব-মতাঁলম্বী হইয়াছিল 
যে সকলে শিবপূজা! করিত, শিব কথা কহিত, শিব গীত গাহিত, এবং শিবের 
তত্বকথা এমন ভাবে সকল বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল যে “ধান ভান্তে 
শিবের গীত”__এ দেশের একটি প্রবাদবাক্য হইয়! রহিয়াছে। 

এই ভাবে দেখিতে পাই গুপ্ত রাজগণের ও শশাঙ্কের রাজকীয় ও ধর্মসন্বন্ধীয় 
প্রাধান্ত সমতটের সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাট্দিগের তান্ত্রিতা 
তাহাদের সকল কার্ষো প্রতিফলিত হইত, তাহাদের প্রচলিত মুদ্রাতেও ইহ! 
প্রকটিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ডের মুদ্রায় সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি ছিল, সমুদ্র গুপ্তের 
মুদ্রায় যক্তাঙ্ের প্রতিকৃতি আছে। যশোহর জেলায়ও ইহাদের মুদ্রা পাওয়া 
গিয়াছে। কতদূর তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা হইতেও তাহা এক- 
প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে। ১৮৫২ খুষ্টাব্বে যশোহর জেলার .উত্তরাংশে 
মহম্মদপুরে এলেংখালি বা! মধুমতী নদীর সন্নিকটে একটি কৃপখনন কালে 
এক ব্যক্তি মৃৎ্পাত্রে কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। এ্রমুদ্রাগুলি. তৎকালীন. 
যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ঘ. [.. 96৪০1০% সাহেবের হস্তে পড়ে। তিনি তাহা. 


সমতটে চীন-পর্য্যটক। ১৮১ 


এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। মুদ্রাগ্তলির কতকগুলি 
চন্ত্রগুপ্, কুমারগুপ্ত ও স্বন্ধগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত রাজগণের মুদ্রার মত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার তিনটি মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। * এই তিনটি মুদ্রায় একটি কর্ণঝুবর্ণরাঁজ শশাঙ্কের, দ্বিতীয়টি কোন 
পরবর্তী গুপ্ত নৃপতির এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে এখনও কোনও স্থির মত ধার্য হয় 
নাই। 


-শী০ শা 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_-সমতটে চীন-পর্য্যটক। 


দ্বিতীয় চন্্রগুপ্তের রাজত্ব কালে ৪০* খুষ্টাব্বে ফাঁহিয়ান নামক একজন 
চীনদেশীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করেন। বৌদ্ধ শানরস্থ এবং মুস্ত 
ংগ্রহই তাহার প্রধান সাধনা ছিল, সুতরাং তাহার বিবরণীতে দেশের কোন 
বিশেষ ইতিহাস নাই। তিনি সমতটে আসেন নাই, সাধারণভাবে ভারত- 
বাঁপীর চরিত্র সম্বন্ধে ছুই চারি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। 

মহারাজ হর্ষবদ্ধনের রাজত্বকালে স্থৃবিখ্যাত ইউয়ান চোয়াং এদেশে আসেন। 
তিনি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খুষ্টাব্ব পর্যান্ত কাল মধ্যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ 
স্থান পরিদর্শন করেন। তাহার বিরাট বিবরণীতে ভারতের তাৎকাঁলিক 
ইতিহাস সম্বন্ধে বছ প্রয়োজনীয় কথা আছে। তিনি ৬৩৯ খুষ্টাব্বে সমতটে 
আসেন। তীহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রকূলবর্তী সমস্ত. উপবঙ্গ 
বা গাঙ্গেয় বন্ধীপ সমতটের অন্ততুক্ত ছিল।1 তাহার বিবরণী হইতে 
জান! যায়, তিনি “কামরূপ হইতে দক্ষিণ মুখে ১২১৩ শত লী ভ্রমণ করিয়া 
সমতট দেশে উপনীত হন। এই দেশ মমুদ্রকুলে অবস্থিত বলিয়! নিয় এবং আর্র। 
ইহার পরিধি ৩০০* লী এবং ইহার রাজধানীর পরিধি ২০লী হইবে। এদেশে 
৩ণটির অধিক বৌদ্ধ সংঘারাম এবং বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের ২৯** এর অধিক. 
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১৮২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


শ্রমণ ছিলেন । শতাধিক দেবমন্দির ছিল এবং নানা মতাবলম্বী লোক যেখানে 
সেখানে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিত। এদেশে দিগন্বর নিগ্রন্থ জৈনদিগের 
ংখ্যাও যথেষ্ট। রাজধানীর সন্নিকটে একটি অশোকস্তূপ ছিল) এই 
স্থানে বুদ্ধদেব স্বয়ং ৭ দিন পর্যান্ত দেব-মানব-সকাশে স্বীয় ধর্মমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ইহা বাতীত চারিজন বুদ্ধের কর্ণক্ষেত্র ও আশ্রমের চিহ্নও 
বর্তমান ছিল। রাজধানীর সন্নিকটে একটি বৌদ্ধমঠে বুদ্ধদেবের আট ফুট 
উচ্চ একটি গাঢ নীলবর্ণ সুন্দর মুদ্তি ছিল। ইহাতে বুদ্ধমুণ্তির যাবতীয় বিশিষ্ট 
চিন্ন প্রকটিত ছিল এবং মুর্তি হইতে বিশ্ময়করী শক্তি বিকীর্ণ হইত। পর্য্যটক 
অবশেষে ক্রমান্বয়ে মমতটের সন্নিকটবর্তু' ৬টি দেশের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন 
তিনি এ সকল দেশ স্বয়ং পরিদর্শন করেন নাই; তিনি উহাদের সম্বন্ধীয় 
বিবরণ সমতটের রাজধানীতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।” * ইউয়ান চোয়াং 
সমতট সম্বন্ধে আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে এই স্থানের তূমি উর্ধরা, লোক 
সকল ক্ষুদ্রাক্কৃতি, কৃষ্ণকায় এবং তীক্ষবুদ্ধি। চৈনিক সাঁধু এদেশে বহু 
পত্তিতের সমাবেশ দেখিয়া! সাঁতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। + 

সমতট যে গাঙ্গেয় উপদ্বীপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে চীনপর্যটকের 
বিবরণ হইতে ইহার রাজধানীর অবস্থান (নর্দেশ করা কঠিন। ইউয়ান চোয়াং 
যে দুরত্ব নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সমতটের 
রাজধানী গাঙ্গেয় উপদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত; উহা! তাঅলিপ্তি হইতে ৯০০ 
লী পূর্বে। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে পর্যটক কামরূপ হইতে ১২১৩ শত লী 
দক্ষিণে আসিয়া সমতট রাজ্যে পড়েন। ৬লী এক মাইলের সমান ধরিয়া 
লওয়া হইয়া থাকে। এই হিসাবে দূরত্ব মাপিয়া নানাজনে এই রাজধানী 
নানাস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। ফাগুসন বলেন সমতটের রাজধানী সোণার 
গাঁও বা সুবর্ণগ্রামে ছিল ; ওয়াটার্স ( 9/৪:675 ) সাহেব বহু গবেষণা! করিয়া 
বলিতেছেন যে ইহ! ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত, কোথায় তাহ! দুরে 
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বসিয়া ঠিক করিয়া বলেন নাই। কানিংহাম সাহেব তাহার বিখ্যাত ভারতীয় 
প্রাচীন ভূগোলে যেমন বহস্থানের অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তেমন ভাবে 
বনু বিবেচনা করিয়া এই প্রাচীন রাজধানী মুড়লী বা বর্তমান যশোহর সহরের 
সন্নিকটে স্থির করিয়াছেন। * আমরা তাহার গণনা প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুমোদন 
করিয়া বলিতে চাই যে রাজধানী মুড়লীর সন্গিকটেই ছিল। এই রাজধানী 
ঠিক মুড়লীতে থাকাও বিচিত্র নহে, কারণ ইহা অতি প্রাচীন স্থান। তবে 
বহু বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা একটি অনুমান করিতেছি যে প্রাচীন 
সমতটের রাজধানী মুলীর কয়েক মাইল উত্তরে বারবাজার নামক স্থানে 
ছিল। বারবাজারের বর্তমান অবস্থা বিচার করিলে, এই অনুমানের কারণ 
বাহির হইবে। 

বর্তমান যশোহর নগরী হইতে ঠিক উত্তর দিকে দশ মাইল দূরে বাঁরবাজার 
অবস্থিত। যশোহর হইতে ঝিনেদহ পর্যান্ত যে নৃতন ছোট রেলওয়ে লাইন 
খুলিয়াছে, বারবাঁজার উহার একটি প্রধান ষ্টেশন। পূর্বকাঁলেও মুড়লী হইতে 
বারবাজার ও নলডাঙ্গার দিকে খুব বড় রাস্তা ছিল। উহাই বর্তমানে ডিষ্রক্ট 
বোর্ডের রাস্ত! হইয়াছে এবং এই ডিষ্টাক্ট বোর্ডের রাস্ত! দিয়াই রেলওয়ে লাইন 
গিরাছে। বারবাজার ভৈরব নদের উত্তর পারে অবস্থিত। ভৈরব যখন পূর্ণ 
বিক্রমে প্রবাহিত হইত, তখন বাঁরবাঁজারের অবস্থান অতি সুন্দর ছিল। . 

বারবাজারের এই সুন্দর অবস্থানই তাহাকে সমতটের প্রাচীন রাজপাট 
বলিয়া নির্দেশ করিবার প্রধান ও প্রথম কারণ। গৌড়, পাটলীপুক্র বা 
করণনব্ণ হইতে পূর্বাঞ্চলে আসিতে হইলে ভৈরবতটবর্তী এই স্থানই 
প্রথম লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। বু কীত্তিচিহুমপ্ডিত, বহু প্রাচীন, বছ 
বিস্তৃত এবং অধুনা অধঃপতিত এমন কোন স্থান এ প্রদেশে আর নাই। 

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ইষ্টকালয় নষ্ট হয়, মঠ ভাঙ্গিয়া মন্দির হয়, মন্দির ভাজিয়া 
মন্জিদ হয়, মস্জিদ কালে লোকের বসতি বাটাতে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু গ্রাচীন 
জলাশয়ের তেমন পরিবর্তন হুয় না। জলাশর প্রায় জলাশয়: থাকিয়া যায়, 
24275057 বরবাজারে গাগা, 
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অসংখা, লোকের মুখে প্রবাদ এই, তথায় ৬ বুড়ি ৬টা পুকুর অর্থাৎ ১২৬টি পুকুর 
আছে। ইহার অধিকাংশই দীর্ঘিকা বা দীঘি। কোনটি হিন্দুর কীর্তি উত্তর 
দক্ষিণে দীর্ঘ, কোনটি মুদলমানের কীর্তি পুর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ । কোন কোন মুসল- 
মান উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, কিন্তু কোন হিন্দু পূর্ব্ব পশ্চিনে 
দীর্ঘ জলাশর খনন করেন না বা তাহার জল খান না। বারবাজারের অনেক 
পুকুরে এখনও বারমাস জল থাকে ; এখানে জলকষ্ট নাই। আমরা! কতক গুলি 
দীঘির নাম করিতেছি; রাজমাতা দীঘি, সওদাগর দীঘি, পীর পুকুর, মীরের 
পুকুর, ঘোড়ামারি পুকুর, গোড়ার পুকুর, চেরাগদানি দীঘি, গলাকাটির দীঘি, 
ভাই বোন পুকুর, মনোহর পুকুর, সেখের পুকুর, কচুয়া, লোহাশলা, উভগাড়া, 
মিঠা পুকুর, নূনগোলা, থোনকার দীঘি, কানাই দীঘি, সাতপুকুর-_এই গুলি রাস্তার 
পশ্চিম পারে এবং রাস্তার পুর্ব পারে বাদে ডিহি অংশে - পাচ পীরের দীঘি, ছাতারে 
দীঘি, আলে! খা দীঘি, হাপ পুকুর, বিশ্বাসের দীঘি, শ্রীরাম রাঁজার দীঘি (৫৫০৯ 
৩৫৮) উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, পূর্বব ও দক্ষিণ পারে বাধা ঘাটের ভগ্রাবশেষ, বারমাস 
সুন্দর জল থাকে, অতি পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন, পাহাড় এখনও ১০1১২ ফুট উচ্চ) 
এবং বেড়দীঘি অর্থাৎ শ্রীরাম রাজার বাড়ীর চতুঃপাশ্ব বর্তী গড়খাই বহু বিস্তৃত 
এবং পন্মমগ্ডিত হইরা অপুর্ব শোভ। বিস্তার করিতেছে । ইহা! ব্যতীত ফেন 
ঢালা, চাউল ধোয়া, পিঠেগড়া, ডাইল ঢালা, কোদাল ধোরা প্রভৃতি চির- 
পরিচিত ছোট বড় অসংখ্য পুকুরের অভাব নাই । খুব কাছে কাছে এত জলাশয় 
কোথায়ও দেখি নাই। এতগুলি দীঘি ও পুঙ্গরিণী যে প্রাচীনত্বের প্রধান সাক্ষী 
হইতে পারে, তদ্দিষয়ে দ্বিমত নাই । 

তৃতীয়তঃ বারবাজারের ৩৪ মাইল বিস্তৃত স্থান ইষ্টকস্তুপে পরিপূর্ণ । পশ্চিম- 
দিকে কতকগুলি ১০১২ হইতে ১৫1১৬ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড তত্স্তপ রহিয়াছে, 
উহার কোন একটি অশোকের স্তূপ হওয়া বিচিত্র নহে। লোহাশল! নামে 
একটি পুকুর আছে, উহার সন্নিকটে কোন লৌহন্তস্ত থাকিতেও পারে। হয় ত 
স্তস্তের চতুঃপার্শ খনন করিয়া! তাহাকে এই পুষ্করিণীতে বিসঙ্জন দেওয়া হইয়া-. 
ছিল। কোথায়ও উচ্চ টিবি, কোথাক্নও অট্রালিকার ভগ্রচিহ্ন, প্রাচীরের 
ভগ্মাবশেষ এবং প্রস্তর স্তম্তাদি ও সর্বত্র বিস্তৃত ইষ্টকখণ্ড বারবাজারকে হিন্দু বৌদ্ধ 
ও মুললমানের মহাশ্মশাঁনে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে খনন করা যাঁর, 
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সেই স্থানেই প্রায় ইষ্টকের প্রাচীর বাহির হইতেছে । লোকে তুলিয়া লইয়া 
গৃহভিত্তি, প্রাচীর, ইদ্‌গ! ও মস্জিদ প্রভৃতি নিম্মীণ করিতেছে । যেসকল উচ্চ 
টিবি স্থানে স্থানে জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে, সাধারণ লৌকে নানাবিধ ভয়ে 
সেগুলি খনন করিতে যায় না, গবর্ণমেন্ট বা জেলার ম্যাজিষ্টেটের চেষ্টায় উহার 
কতকগুলি খনিত হইলে অনেক প্রাচীন তত্ব বাহির হইতে পারে। 

চতুর্থতঃ বারবাজারে স্থানে স্থানে কতকগুলি পাথর পড়িয়া আছে, উহা বৌদ্ধ 
আমলের প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। উপরোক্ত গোড়ার পুকুরের পশ্চিমদিকে যে 
অভগ্ন মস্জিদ এখনও দণ্ডায়মান আছে, তাহার প্রাচীরগাত্রে চারিখানি প্রন্তর- 
্তস্ত গাথুনির ভিতর প্রবেশ করান রহিয়াছে । এই মস্জিদের উত্তর পশ্চিম 
কোণে একটি বাশ বাগানের মধ্যে একটি প্রস্তরস্তস্ত মাটীতে পোতা রহিয়াছে। 
উহার ৩৮ মাত্র বাহিরে আছে, অধিকাংশই মৃত্তিকার নিয়ে প্রোথিত বলিয়া 
বোধ হয়। এইস্থান হইতে আরও পশ্চিমদিকে যাইতে পথের কাছে একখানি 
১৯৯১৯ পরিমিত সুন্দর কালো পাথরের পাদপীঠ পড়িয়৷ রহিয়াছে। 
চেরাগদানি পুকুরের পশ্চিম পারে মন্জিদের উপর ১ খানি এবং গলাকাটি দীঘির 
দক্ষিণ পারে মস্জিদের উপর ১ খানি পাথর আছে। আরও কত জঙ্গলের মধ্যে 
আছে বা দূরবর্তী স্থানে স্থানাস্তরিত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। 
দেখিলেই বোধ হয় এই হিন্দু বৌদ্ধ আমলের মঠ-মন্দিরের পাথরগুলি মুসলমানগণ 
সকল স্থানে কাজে লাগাইতে পারেন নাই । এই সকল প্রস্তর কোথা হইতে 
আসিল সে সম্বন্ধে 'আমাদিগকে পরে বিশেষ বিচার করিতে হইবে। 

পঞ্চমতঃ মগধ ও বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে ষে, 
যেখানে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ-প্রতিপত্তির প্রধান স্থান ছিল, পাঠান আমলে 
মুমলমান প্রচারকগণ সর্বাগ্রে সেই স্থানেই দেখা দিয়াছিলেন এবং মঠ বা 
মন্দির ভগ্ন করিয়া, জাতিধর্ম্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়! মুলমান ধর্ধ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যেখানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল, সেইখানেই তাহাদের 
অধিক আক্রোশ পড়িত, কারণ অহিংসাধক্ী, নিরীহ বোদ্ধশ্রমণগণ শক্রর 
আক্রমণে বিশেষ বাঁধা দিতে সক্ষম ছিলেন না, এবং একটি সংঘারাম - অধিকার 
করিতে পারিলে এককালে বছলোঁক সুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইত । 
যাহারা তাহাতে বাঁধা দিত, তাহার! অনেকস্থলে অসিমুখে নিপাতিত হইত। 

২৪ 


১৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


এইভাবে মগধের রাজধানী ওরন্তপুরীতে অসংখ্য মুগ্ডিতশীর্ষ শ্রমণ কালগ্রাসে 
পতিত হন। মুসলমান এতিহাসিক মীনহাজ-উদ্দীন তাঁহার তবকাত-ই-নাসিরি 
নামক গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্িয়াছেন। সেখানেই প্রাচীন হিন্দু বা 
বৌদ্ধনগরী ছিল, তাহাই এক্ষণে মুসলমানপ্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। 
এ সকল মুসলমানই অন্যদেশ হইতে আসে নাই। এই দেশীয় নানাজাতীয় 
লোকে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। জাতীয় শক্তি বা বংশগৌরব লুপ্ত থাকিবার 
জিনিস নহে। যেখানে বিদেশ হইতে আগত প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানের 
ংশ রহিয়াছে, সেখানে এখন তাহাদের চেহারায়, বিগ্যাচর্চায় ও তেজস্থিতায় 
তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়; আর যেখানে নিম্শ্রেণীর হিন্দু মুলমানধর্থ 
দীক্ষিত হইয়! মুসলমান হইয়াছিল, সেখানেই নিশ্রত নিরক্ষর সম্প্রদায় গঠন 
করিয়াছে। রাজধানী বালাগা মুসলমানের স্থান হইয়াছে, * জগন্নাথপুরে হিন্দুর 
নাম উপ্টাইয়া সেখহাটি হইয়াছে, পয়গ্রাম কসবায় হিন্দু একেবারেই নাই। 
বাগেরহাটে মুসলমান বারে! আনা । বারবাঁজারেও হিন্দু নাই বলিলে অততাক্তি 
হয় না। 

ষষ্ঠতঃ এ দেশে যখন মুসলমান আক্রমণ আন্ত হয়, তখন তাহাদের প্রধান 
আস্তানা ছিল বারবাজার। যে বার আউলিয়া বা ফকির সুন্দরবন অঞ্চলে 
ধর্ম ও শস্তের আবাঁদ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের প্রথম আড্ডা হইয়াছিল 
বারবাজার। এই বারজন ফকিরের আস্তানার জন্য স্থানটির নাম রাখা 
হইয়াছিল বারবাজার। এই খানে গোরাইগাজী প্রথম জামল! গোদার গোদ 
ভাল করিয়৷ দেন, শ্রীরাম রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এক্ষণে 
বারবাজারের চারিপাশে সাদেকপুর, ইনায়েৎপুর, হাবাতপুর, পিরাজপুর, মুরাদগড়, 
মোল্লাডাঙ্গা, রহমতপুর, বাঁদেডিহি, দৌলতপুর প্রড়তি বু মুসলমানী গ্রাম 
রহিয়াছে। পূর্বে এস্থানে মুসলমান ছিল না। তাহার প্রমাণ “কালুগাজি ও চাম্পা- 
বতী” নামক মুসলমানী কেতাবে আছে। বারবাজারের যে অংশে প্রীরামরাজার 
বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে, উহ্ারই পূর্ব্ব নাম ছিল ছাপাইনগর। এখনও স্থানীয় 





₹ ১৩২* সালের দাহিত্য-সম্মিলনে মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
অভিভাষণ । 


সমতটে চীন-পর্য্যটক ৷ ১৮৭ 


মুলমানেরা ছাপাইনগর জানে। উহা! এক্ষণে বাছুরগাছা মৌজার অন্তত 
হইয়াছে। কালুগাজি ছুই ভাই যখন এইস্থানে আসলেন, তখন-_ 

“্যত প্রজা ছিল তথ! সবে হিন্দুয়ান। 

সেখানেতে নাহি ছিল এক মছলমান |” * 

সপ্তমতঃ বারবাজার একেবারে মুসলমান হইয়া গেলেও এখনও কিছু কিছু 
হিন্দু বৌদ্ধের চিহ্ন আছে। বাছুরগাছার মধ্যে এখনও একটি ৬কালীস্থান 
আছে। মুরদগড়ের গাঙ্গুলী মহাঁশয়েরা সেখানে পৃজাদি করেন। বহু হিন্দূতে 
পূজা ও বলি দিতে আসে। দেবীর মনির এক্ষণে নাই, একটি অতি প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষ দেবীস্থানকে আশ্রয় দিয়াছে। রাজমাতার পুকুর, কাঁনাইপুকুর প্রভৃতি 
কিছু প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্বাটিত করিয়া! দেয়। নিকটবর্তী রহমৎপুর, সাকোমতপুর, 
দেবরাজপুরে যোগী জাতির বাঁদ এবং সাকো, সাজিয়ালি ও পয়গ্রামে বণিকের 
বসতি আছে। এই যোগী ও গন্ধবণিক জাতির সহিত বৌদ্ধ সংঘারামের 
কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা পরে দেখাইব। 

তত্দর্শী মহাপ্রার্ড কানিংহাম সাহেবের গণনার সহিত এই সকল কারণের 
সমাবেশ করিয়া আমরা বলিতে চাই যে এই বারবাজারই ছিল সমতটের 
রাজধানী । ইহার পূর্ব নাম কি ছিল, তাহ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
প্রাচীন নগরীর একাংশ যে ছাপাইনগর বা চাম্পাইনগর ছিল, তাহা আমরা 
দেখাইয়াছি । 

৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ইউয়ান চোয়াং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে সে্চি 
নামক একজন পর্যটক চীনদেশ হইতে জলপথে সমতটে আগমন করেন। 
তিনিও সমতটের রাজধানীতে আসিয়া ছিলেন। তিনি তখন রাজভট্ট নামক 
একজন নৃপতিকে তথায় রাজত্ব করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। 1 ৬৭১ খুষ্টাকে 
রি ভারতবর্ষে আসেন। তাহার বিবরণী হইতে জানা যায় সমতটের রাজা 

-লো-__শে-পো_তো বা হ্যভট স্বয়ং বৌদ্ধমতাবলম্বী এবং বৌদ্ধদিগের 
উরি ভে, রাজধানীতে যে বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্যা ইউয়ান 
চোয়াং এর সময়ে: ২৭০* ছিল, তাহাই ইৎসিংএর সময়ে ৪০০০ ১ 


* “কালুগাজি ও চাম্পাবতী" ১৫ পৃঃ 
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১৮৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


ইউয়ান চোয়াং যাহাদিগকে প্রাচীন স্থবির মতাবলম্বী দেখিয়া গিয়াছিলেন, 
ইৎসিংএর সময় তাহারা গোড়া মহাযানী হইয়াছিল। * 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে ছুইটি। ১ম, ইউয়ান চোয়াং এর বিবরণী ভুক্ত সে 
বৌদ্ধ বিহারমালা, সেই সত্যনিষ্ঠ চীনদেশীয় সাধুর উল্লিখিত সমতটের সে ৩০টি 
সংঘারাম কোথায়? ২য়, এত যে নিষ্ঠাবান্‌ বৌদ্ধ অধিবাসীতে দেশ জনাকীর্ণ 
ছিল, তাহারা কোথার গেল? আমর! ক্রমে ক্রমে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা 
করিব । 


সওম পরিচ্ছেদ-_ মাহ্ন্য-ন্যায় | 


হর্ষবর্ধানের মৃত্যুর পর দেশ ভরিয়! বিষম বিপ্লাব উপস্থিত হয়। এই সময়ে 
মহারাজ ঘশোবর্ী কান্তকুজজের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত 
হন। কিন্তু গৌড় বঙ্গ বিজয় করিয়া প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরেই 
কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য আপিয়! তাহাকে কান্তকুজ হইতে বিতাড়িত করেন। 
গৌড়াধিপ তখন ললিতাদিত্যের অধীনত স্বীকার করিয়৷ সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হন। 
কিস্তুতিনি কাশ্মীরে গেলে ললিতাদিতা তাহার হত্যাসাধন করিয়া বিশ্বাস- 
ঘাতকতার পরিচয় দেন। এই ললিতাদিত্যের পৌন্র জয়াদিত্য বা জয়াগীড়। 
কহুলণ-প্রণীত রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারি, জয়াপীড় রাজ্যারোহণ করিয়া 
পৌগু,বর্ধনে ত্রমণার্থ আপিয়া, রাজা জয়স্তের কন্তা কল্যাণীদেবীকে বিবাহ 
করেন এবং স্ববলে রাজাজয় করিয়া শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়েশ্বর করিয়া! যান। 
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মাত্ন্য-ন্যায়। ১৮৯ 


এই জয়ন্তই আদিশুর কিনা, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে।* “বঙ্গের 
ছাতীয় ইতিহাস প্রণেত! শ্রীষুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্থু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, জয়স্তই পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়া আদিশুর উপাধি ধারণ করেন। অনেকে এই 
মতের পৌষকতা করিয়াছেন যতদিন বিপক্ষে কোনও প্ররকুষ্ট প্রমাণ না 
পাওয়া যায়, ততদিন এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি। সম্ভবতঃ আদিশূর 
পরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে রাজধানী স্থাপন করেন; এবং সেখানেই 
মন্জানু্ঠান করিয়! কান্তকুজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করেন। 
তীহার জামাতা জয়াগীড়ের সাহাযোই এ ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

জয়ন্ত পঞ্চগৌড়ে্বর ছিলেন নামে মাত্র। এই সময়ে গৌড়রাজোর উপর 
গুক্জর, রাষ্ট্রকট প্রভৃতি নানাদিক্‌ হইতে আক্রমণ হইতেছিল। এবস্বিধ বহিঃ- 
শক্রর আক্রমণ জন্য গৌড়রাজ্যে তখন মাংশ্-ন্তায় বা অরাজকতা উপস্থিত 
হইয়াছিল। তখন জনসাধারণ দৈশিক শান্তির জন্য পালবংশীয় গোপালকে 
পাটলীপুভ্রে রাজা করিয়া প্রজাশক্তির প্রীধান্ত স্থাপন করিয়াছিল। ; গাল ও 
শুর বংশীয়েরা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোপাল সমুদ্র 
প্যান্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। & সমতটও তাহার রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। 
গোপালের পৌন্র দেবপাঁল সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন। তাহার মুঙ্গের 
লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি উত্তর দক্ষিণে হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ এবং 
ূর্বপশ্চিমে সিন্ধু হইতে সি্ধু পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত নিঃসপত্রভাবে উপভোগ 
করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে শূরবংশীয়েরা বঙ্গ হইতে দক্ষিণ রাঢ়ে বিতাড়িত 
হন। দেবপাল নুশীসক ছিলেন, সম্ভতঃ তাহার শাসনের সুফল যশোর রাজো 
পৌছিয়াছিল। কিন্তু এই থানেই তাহার শেষ। ইহার পরে রাজার শাসন কি, 
বশোর খুজ্না অঞ্চল তাহা বহুকাল জানে নাই। 
*. গৌড়রাজ মালা ১৮১৯ পৃ: | + বঙ্গের জাতীর ইতিহাস, ত্রাঙ্পকাণ, ১ম খ 

১*৩-৪পৃ সাহিত্য, ১২শ ভা, ৭২৩ পৃঃ, বাঙ্গালার নত, ১৯২ পৃঃ 4107050108021 
59050006001, 5০1, ৬1763. 


1 “ম'ৎ্তস্তায়মুপোহিতং প্রকৃতিভি্নগ্যাঃ করং ্াহিতঃ 1 
ধরশপ'লদেবের খালিমপুরের তাত্রণাসন, গৌড় লেখমালা, ১২ পৃঃ। 


$ “বিজ্িভ্য যেনাঞজলধের্ববনুন্ধর।:* 
যা দেবের মুন্গের লিপি, গৌঁড়লেখমালা, ১ স্তধক, ৪১ পৃঃ 





১৯৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


দেবপালের রাজত্বের পর পালরাজ্য উন্নতিহীন অবস্থায় ছিল। উন্নতি 
হইতেছিল শুধুধর্ের। পালনৃপতিগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্বধর্মাও 
দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। দেবপালের পর পাঁচ জন নৃপতির পরে 
রাজা হইলেন মহীপাল। তিনি বদ্ধবিগ্রহ এক প্রকার ত্যাগ করিয়া 
পরহিতকর এবং পারত্রিক মঙ্গলকর কার্য্যানুষ্টানে রত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যাহা হইয়াছিল, তাহা সহজে অন্ধুমেয়। তিব্বতীয় 
তারানাথের মতে তিনি ৫২ বংসর রাঁজত্ব করেন এবং সারনাথে তাহার 
শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি ১০২৬ খুষ্টান্দে জীবিত ছিলেন। 

সমস্ত বঙ্গদেশ নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইরা পড়িল। পালরাজগণের 
সময়ে দক্ষিণ রাট়ে যেমন শুরবংণীয়েরা রাজত্ব করিতে ছিলেন, উত্তর বঙ্গে রাজা 
ছিলেন ধাড়ি চন্দ্র, তীহার পু্ত স্বর্ণ চন্দ, তাঁহার পুত্র মাঁণিকচন্ত্র ।* মাঁণিকচন্দ্রের 
পর তৎপু্র, “পাটিক! নগরে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ভূপ”।1 গোবিন্দচন্ত্রের 
রাজত্ব বহুদুর বিস্তৃত ছিল? এই সময়ে মাণিকচন্ত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মপাল 
রঙপুর অঞ্চলে এক রাজাস্থাপন করেন। যে ভবদেব বাঁল-বল্লভীতুজঙ্গ ভূবনেশ্বরে 
এক মন্দির নির্মাণ করিয়া দেববিগ্রহ স্থাপন করেন, তাহার উর্ধতন সপ্তম 
পুরুষ প্রথম ভবদেব এই ধর্ম্‌পালের মন্ত্রী ছিলেন। এই ধর্মপালের সহিত 
পালবংশীয় ধর্মপালের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সময়ে কর্ণাট ক্ষত্রিয়বংণীয় সামন্ত 
সেন রাঢ় দেশে এক রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন। 





*. প্রাণীন কবি ছুল্পত মল্লিক কৃত ' গেবিন্দচন্্রী গীতে” আছে £- 
সুবননচন্দ মহ।রাঙ্জা ধাঁডিনন্দ পিতা 
তার পুত্র মানিক চন্্র যুন তার কথ" । 
প্রশিকচন্তর শীল সম্পাদিত “গোবিন্দ চন্ত্রগীত” ৬৩ পৃঃ । 


+ পাঁটিকা গ্রাম কোথায় তাহ! নির্ণয় করা যায় না। এসম্বন্ধে নান। তর্ক আছে। 
কোচবিহারের পশ্চিমে এক পাটগ্রীদ আছে। কেহ কেহ তাহাক্ই পাটগ্রাম বলেন ( গোবিদ 
চন্্র গীত. টাকা, ৪২ পৃঃ) 1 তারানাথের মতে চাটিগ্রামই প।টিগ্রাম, কিন্ত ইহ! সম্ভবপর নহে। 
ফরিদপুর গ্গেলায় সাতৈর পরগণাক়্ পাটিকা' আছে, এস্থান রাজধানী হওয়। সম্ভবপর। কেন 
বলেনা ত্রপুরা জেলার প!টিকারাই এই পাটিক।। গৃহস্থ, ১৩২১) সো, দুষ্টব)। 


$ গোবিশচন্ত্র বলিতেছেন "“মোলে| দত্তের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারী” (গো. চ. ্্ীঃ 
৬* পৃঃ)। অদ্ধেয় বাবু দীনেশচন্্র সেন “দত্তের” স্থলে “দণ্ডের” ধরিয়! লইয়া, এই বঙ্গাধিকারীর 


মাত্স্য-্যায় । ১৯১ 


যখন মহীপাল সমস্ত গৌড়রাজ্যের রাজা, তখন রাঢ়ে সামন্ত সেন, দক্ষিণ 
রাঢ়ে রণশূর ও বঙ্গে গোবিনচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে সেনভূম প্রদেশে 
রাজা ছিলেন কর্ণসেন। প্রবাদান্ুসারে অজয় তটে ত্রিষষ্টী গড়ে তাহার 
রাজধানী ছিল। তাহাকে তাড়াইয়া ইছাই ঘোষ রাজা হয়। রঙ্গপুরের ধর্ম- 
পালের সহিত কর্ণসেনের আত্মীয়তা ছিল। কিন্তু ধর্মপাল ইছাই ঘোষের কিছু 
করিতে পারেন না। অনেক কাল পরে কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন তাহার হত্যা 
সাধন করিয়া রাজ্যোদ্ধার করেন।* মহীপালের রাজ্য পশ্চিমে কাশী পর্যযস্ত 
বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে পশ্চিম ভারতে মুসলমান আক্রমণকারিগণের আবির্ভাব 
হইতেছিল, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান গজনীপতি মামুদ। তিনি প্রবল বিক্রমে রাজ্যজয় 
ও দেশ ছারথাঁর করিয়া! হিন্দুর দেবদেবী ও মন্দিরাদির উপর অমানুষিক 
অত্যাচার করিয়! সমস্ত আধ্ধ্যাব্ত বেপমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। মামুদ্র 


পনিগ্রহিয়! বিগ্রহের নিধি নিল হরে 
হইল অলকা' ভ্রান্তি গজনী নগরে” । 


কিন্তু মামুদের সে ছুদর্য অভিযান মহীপালের রাজ্যগণ্ডীতে প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। মহীপাল যখন এই ভাবে পশ্চিম দিকে রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, 
সেই সময়ে কেশরিবংশীয় রাজেন্দ্রচোল দেব সমগ্র গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। 
চোলরাজের তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে জানা যায় ষে তিনি 
উড়িষা। (“ওডডবিষয়”), দক্ষিণ রাঢ়ের (“তন্কণ লাড়ং”) অধিপতি রণশূর, বঙ্গ 
দেশের (“বঙ্গাল” দেশ) অধীশ্বর গোবিনচন্দ্র এবং মহাযোদ্ধা মহীপালকে 





বি্তর।জ্যকে কয়েকখানি গ্রামের সমষ্টিতে পরিণত্ত করিয়াছেন। ( “বঙ্গভা! ও সাহিত্য” 
৭৫ পৃঃ); কিন্তু এই “দত্ত” শব্দও হুর্ব্বোধ্য। শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্রশীল এই “দত্ত''কে নদী বোধক 
গর্ত” করিতে চান (“গোবিন্চত্্র গীত" ৬* পৃঃ) “অর্থাৎ যে।ল নদী দ্বারা সিক্ত দেশেই 
গোবিন্চন্দ্রের রাজা বিস্তৃত ছিল। সে রাজ্য সমতট পর্যন্ত আদিয়াছিল কি ন! জানিবার 
উপায় নাই। তবে তাছ। যে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এরূপ অনুমান কর! যাইতে 


পারে। 


*. এই ধর্দপাঁল ও বর্ণসেনের কথা, ইচ্ছাই ঘোষ ও লাউসেনের কথ! সহদেব চক্রবর্তী, 
মণিক গাঙ্গুলি ও ঘনরাম চক্রবর্তী প্রণীত ধর্দম্লে আছে। বাঙ্গাল ভাবায় ধমরল 
সনেকগুলি। প্বনরভাষা ও সহিত" ৪৭২--৮৫ পৃঃ ১8৪2 ৪ 


১৯২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


পরাজিত করিয়াছিলেন ।* কিন্তু তিনি যে যুদ্ধান্তে রাঙ্গ্যমধ্যে অগ্রসর হইয়া 
রাজ্যশাসন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্থির 
জলাশয়ে লোষ্ট্রনিক্ষেপবৎ এইরূপ রাজাজয়ের ফল অধিক কাঁল স্থায়ী হইত না। 

প্রকৃত পক্ষে যে মাহস্ত-ন্ায় দূরীভূত করিবার জন্ প্রজাগণ গোপালকে 
সিংহাসনে বদাইছিল, সে মাশস্থ-ন্তায় যার নাই। দেবপাঁল পর্যান্ত দেশে কতকট! 
শাস্তি থাকিলেও তাহার পর হইতে শাসনের ফল আর অনুভূত হয় নাই। 
নানাস্থানে নানাবংণীযেরা বিভিন্ন রাজা সংস্থাপন করায় প্রজাবর্গ সর্বদ! সুবিধামত 
পক্ষ অবলম্বন করিয়| কার্ধ্যতঃ এক প্রকার স্বাধীনভাবে বাদ করিত। গৌড় 
বা মগধে ভূপাঁল মহীপাল ধিনিই রাজ হন, তাহাতে তাহাদের কিছু আসিয়া 
যাইত না। তাহারা পাল বা সেন, ইছ্থাই ঘোষ বা গোবিন্দচন্ত্র সকলের 
রাজদগুলাভে সম্মতি দিয়া স্বকীয় স্বার্থে কৃতপ্রযত্র হইত। দেশের এই অবস্থা 
শোচনীয় । 

সমতটের এবং ত্দন্তর্গত বশোর-খুলনার অবস্থা আরও ভীষণ। বদিও 
দক্ষিণাংশে অনেক স্থল তখনও জলমগ্ন ছিল, তবুও উত্তরাংশে ইহার বিস্তৃতি 
নিতান্ত কম ছিল না। নদনদীবেষ্টত এই রাঁজ্যে রীতিমত রাজাশাসন না 
থাকায়, নান! দন্থাদুর্বৃত্তের অত্যাচার হইয়াছিল। নানাজনে নানাস্থানে রাজা 
বলিয়া পরিচয় দিয়া দশের উপর অত্যাচার করিয়া আত্মপোষণ করিত। ছুই 
চারিখানি গ্রাম লইয়া এইরূপ এক এক রাজচক্রবন্ত্ী জাগিয়া উঠিত। রাজবাড়ী 
বা রাজপাটে দেশ ভরিয়া! গিয়াছিল। যদি পরব্তিকালে বিপ্লবের পর বিপ্লবে 
এই সকল স্থান ধ্বমিয়া বসিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে ইতিবৃত্ত-বিহীন 
কত ভগ্মাবশেষ যে তত্বান্ুসন্ধিৎসথকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিত, তাহা বলা 
যায় না। 

মহীপালের সময় তিব্বংদেশে নিশ্রভ বৌদ্ধধর্মের পুনরুখান জন্ত জী 
ধর্মপালকে পাঠান হয়, কিন্ত মহীপালের পুত্র স্তায়পালের রাজত্বকালে দীপন্কর 
অতীশ গিয়া সে কার্য সম্পন্ন করেন। ্তায় পালের পর আরও অনুযুন ৯ জুন 
পালরাজা রাজত্ব কবেন, কিন্তু সেন রাঁজগণের বন্ধিত প্রভাবে তাহাদের রা্ঞা- 
সীমা ক্রমেই দঞ্কুচিত হইয়া আলিতেছিল। উক্ত ৯ জনের মধ্ো কুমারপালের 
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মাতস্য-ন্যায়। ১৯৩ 


নাম প্রসিদ্ধ। তাহার মন্্রীঃ ছিলেন বৈদ্দেব। এই সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে এক 
ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দক্ষিণ বঙ্গ বলিতে তখন কতদূর বুঝাইত এবং 
যশোহর-খুলনার লোক এ বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার 
উপায় নাই। বৈগ্যদেবের কমৌলি তান্্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি নদী- 
বুল দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহিগণের সহিত জলযুদ্ধে বিজগ্নলাভ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাসরবে (“নৌবাট হীহী রব” ) দিক্সমূহ মন্স্ত 
হইয়াছিল। * ইহা হইতে অনুমান করা বায়, সমতট তখনও কুমারপালের 
অধীন ছিল এবং শুথাকার সামন্ত রাজগণ নৌধুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। 

এ দিকে গোবিন্দচন্ত্র বা গোপীচন্দ্র হাড়িপা নামক ডোমজাতীয় এক 
বোগীর নিকট ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া চিরজীবনের মত দেশত্যাগ করিপে, তাহার 
পুল ভবচন্ত্র রাজা হইলেন। ইহার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাহার নাম গবচন্ত্র। 
উভয়ই সমান মূর্খ। ভবচন্ত্র রাজার গবচন্ত্র মন্ত্র-_-এই উভয়ের নির্ব,দ্ধিতার 
অসংখা গল্প বরেন্তপ্রদেশে প্রচলিত আছে। তাহাদের সবই অদ্ভুত; রাজার 
আদেশে প্রজারা দিনে নিদ্রিত থাকিয়া রাত্রিতে কাষকর্্ম করিত, এরূপও 
শুনা যায়। রাজা ও মন্ত্রীর নিরেট মস্তিক্ষে যখন যে খেয়াল উঠিত, 
তাহাই পালন করিতে গিয়া প্রজার দুর্দশার সীমা ছিল না। এমন রাজাকে 
গজারা কতকাল কিরূপভাবে মান্য করে, তাহা সহজবোধা। ভবচন্্র শুধু 
একজন নয়, বঙ্গদেশের নানাস্থানে তখন বহু তবচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। ফল 
হইয়াছিল--দেশমর এক অরাজকতা ; তাহার ঢেউ যে যশোহর-খুলা প্লাবিত, 
করিয়া সমুদ্র সীমান্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এ অরাজকতার যুগে আমাদের প্রস্তাবিত যশোহর-খুলনার যেখানে সেখানে 
নান! ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশ নিদর্শন কাল প্রভাবে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । যশোহরের উত্তরে ও পশ্চিমে কয়েক স্থানে কৈবর্তগণ রাজত্ব 
করিতেন। লোকে বলে যাদব রায় নামক এক কৈবর্তরাজ যাদবপুর স্থাপন 
করেন। কলারোয়া থানার মধ্যে ধানদিয়ার সপ্মিকটে মানিঘরে এক তিয়র 
রাজ! রাজত্ব করিতেন। তাহার ছুর্গ, গড়থাই এবং অনেকগুলি দীঘির চিহ্ন 


* গৌড় লেখমালা, ১ম স্তবক, ১৩৯, ১৪* পৃঃ । 
৫ 


১৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এ সময়ে এ স্থানের অধিকাংশ জলপ্লাবিত ছিল। 
সেইজন্ত তিয়র, কৈবর্ভ প্রভৃতি জাতি এখানকার প্রধান অধিবাসী ছিল। 
বিদ্তানন্মকাঁটিতে অন্য এক রাজার গড়বেষ্টিত বাড়ী ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও 
আছে। ডুমুরিয়ার কাছে ভরত ভায়না নামক স্থানে এক ভরত রাজা বাস 
করিতেন। নিকটবর্তী অনেকগুলি গ্রামের উপর তাহার আধিপত্য ছিল। 
ইহার সম্বন্ধে বিভ্তুত বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদ প্রদত্ত হইবে। সাতক্ষীরার 
সন্নিকটে যে গণরাজার কীর্তিচিহন বর্তমান আছে, তিনিও এই যুগে প্রাদুভূতি 
হুইয়াছিলেন কি না বল! যায় না। যশোহর-জেলায় নবগঙ্গার তীরে সিঙ্গিয়ার 
সন্সিকটে নয়াবাড়ী গ্রামে এক পাতালভেদী রাজার ছূর্গবাড়ীর ভগ্মীবশেষ আছে। 
ইনি পাতালভেদী রাজ! নামেই খ্যাত, ইহার বিশেষ কোন নাম জানা যায় না। 
কেহ কেহ বলেন সিঙ্গাশোলপুর প্রভৃতি স্থানে যে রায় উপাধিকারী .শৌলোক- 
(সৌলুক ) দ্রিগের বাস আছে, পাতালভেদী রাজা! সেই বংশীয় । নয়াবাড়ীতে 
উহার যে দুর্নবাড়ীর চিহ্ন আছে, তাহা ৮৩৩৮ ৭৬২” ফুট পরিমিত, উহার 
চারিদিকে ৯০ ফুট বিস্তৃত একটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই পরিখায় এখনও 
জল থাকে। দুর্গের মধ্যে একটি পুকুর ও কতকগুলি ইস্টকম্তপ পূর্বাবস্থার 
কিছু আভাস দেয়। লোকে বলে এই রাজা মৃত্তিকার নিয্নে গড় কাটিয়া তন্মধো 
আবাসবাটা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ছুর্গ হইতে নিকটবর্তী নবগঙ্গা নদীতে 
যাইবার জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। * নদীর কূলে এক স্থানে বহুদূর বিস্তৃত ইষ্টকখণ্ড দ্বারা 
নুড়ঙ্গের মুখ প্রমাণ করা হয়। বাস্তবিক এরূপ কোন সুড়ঙ্গ ছিল কি না, 
সন্দেহস্থল। তবে দুর্গ হইতে উত্তর মুখে নদী পর্য্যন্ত যে ৩৫” ফুট বিস্তৃত একটি 
সুন্দর রাস্তা ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই ছুর্গবাঁড়ী খনন করিলে কিছু 
টা তথ্যের সন্ধান হইতে পারে। এজন্য এদিকে গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ববিভাগ 

ং স্থানীয় বিষ্টোৎসাহী নড়াইলের জমিদীর বাঝুদিগের রঃ আকর্ষণ 
টি 





নগ্লাধাড়ী গ্রামে গ্রীরামচরণ গজীর বাড়ীর উত্তর ধারে হুড়ঙের মু প্রদর্পত হর 
পাতালভেদী রাজার ব'ড়ী পরবন্তিকালে কোন বিশ্বে বসিয়া ধাওয়। বিচিত্র নছে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ-__বৌদ্ধ সংঘারাম কোথায় ছিল? 


চৈনিক পরিব্রাজকের উল্লিখিত ৩০টি সংঘারাম কোথায় ছিল, তাহ! নির্ণয় 
করা কঠিন। এ বিষয় লইয়া এ পর্যাস্ত কেহ মস্তক বিড়দ্িত করিতে উদ্ভোগী 
হন নাই। পুরাতত্ববিৎ শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ববঙ্গের 
অধিকাংশ সমতটের অন্ততূক্তি করিয়া লইয়া অনুমান করিধাছেন যে, রায়পুরা, 
বজ্জযোগিনী, মহেশপুর, মঠবাড়ী, রামপাল, সুবর্ণগ্রাম, জন্ুমর বেজিনীসার 
(বজিনীসার ), জয়পুর, পাংশা, বাঁজাসন ( বজাসন ), যোগীডিহা, সুখডিহা, 
ক্নীনগর, কুমার ইষ্ট, শৈলকুপা, তেলিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সংঘারাম ছিল। * 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ অনুমান করিবার কি কারণ আছে, তাহা কিছুমাত্র 
উন্লেধ করেন নাই। প্রদত্ত স্থানগুলির অধিকাংশ ঢাকা জেলায় অবস্থিত। 
তন্মধ্যে বজুযোগিনী, বজ্রাসন, বজ্িনীসার, সুবর্ণগ্রাম ও রামপালে বৌদ্ধ মঠার্দির 
নিদশন পাওয়া গিয়াছে । এতত্তিন্ন ঢাকার অন্তর্গত সম্ভার বা সাতার. একটি 
প্রধান বৌদ্ধকেন্্র ছিল বলিয়! জানা গিয়াছে। + বৌদ্ধতান্ত্রিক পরমজ্ঞানী 
দীপন্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বজ্রযোগিনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বজাসন বিহারে 
দ্বাদশবৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে প্রাচ্যবৌদ্ধের সর্কপ্রধান স্থান সুবর্ণদীপের $ 
মহাসংঘিকাচার্য্ের নিকট আরও দ্বাদশবর্ষকাল বৌদ্ধধর্মের নিগুঢ়তত্ব শিক্ষা 
করিয়া প্রত্যাগত হইলে, মহারাজ ন্তায়পাল $ তাহাকে বিক্রমশিলা বিহারে 
সব্ধীধাক্ষ নিযুক্ত করেন। তাঁহার দময়ে ভারতবর্ষে তাহার মত বৌদ্ধপণ্ডিত 
কেহ ছিল না। এ তাহার দ্বারাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম পুনর্জীবিত হয়। তিনি 
তিব্বতে অবস্থানকালে তথায় স্বকীয় জনমস্থানের নামানুসারে যে বজুযোগিনী মৃষ্ি 
প্রতিষ্ঠা করেন, উহ! অগ্ঠাপি বিদ্যমান আছে। শীলভদ্্রের মত দীপস্করের নামও 
বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছে। উপরোক্ত তালিকায় কেবলমাত্র মহেশগুর ও 
.* বাজাঙারপুরারৃত, ১৭ পৃ: 10000000000 

1 উ্রধতীন্রমোহন রা প্রনীত ঢাকার ইতিহাস, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫১৭) ৫১৮, ৫২১ পৃঃ 
গজ অন্তর হুধরূর্নগর, বর্তমান নাম ধেটন। 
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১৯৬ যশোহর-খুলনার ইতিহাস । 


শৈলকুপা যশোহর জেলায়। এ ছুইটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান বটে, কিন্ত 
বৌদ্ধপ্রতিপত্তির প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় না। খুলনা জেলার কোন স্থান 
উক্ত তালিকাভুক্ত হর নাই। আমর এই ছুই জেলায় যাহ! কিছু প্রত্যক্ষ নিদর্শন 
পাইয়া! থাকি, তাহাই এখানে বধিত হইতেছে । সমতটের রাজধানী বারবাজারে 
ছিল ধরিয়া তথায় ২১টি সংঘারামের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান করিয়াছি । 
বারবাজার ভাগ করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, বর্তমান যশোহর সহরের সন্নিকটে 
মুড়লীতে একটি বৌদ্ধস্থান ছিল বলিয়! বোধ হয়। কানিংহাম সাহেব এখানেই 
সমতটের রাজধানী কল্পনা করিয়াছেন। মূড়লী অতি প্রাচীন স্থান। এমন 
কোন গ্রাচীন ম্যাপ বা ভৌগলিক বুত্বান্ত নাই, যাহাতে মুড়লীর নাম নাই। 
পাঠান, মোগল ও ইতরাঁজ আমলে ইহার প্রাধান্তের অনেক ইতিহাস আছে। 
পাঠান: আমলে বারজন ফকিরের মধো দুইজন এখানে স্থার্রিভাবে 
আস্তানা করিরা বছুলোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। তৎপূর্বেেও 
ইহা একটি বিখাত স্থান ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বিস্তৃত 
ভৈরবের কুলে এই সুন্দর স্থানে হিন্দু বৌদ্ধের বাস ছিল, এজগ্ভ এখানে 
মুদলমান ফকিরগণ স্থায়ী আস্তানা করা কর্তব্য মনে করিয়া থাকিবেন। 
এইরূপ প্রসিদ্ধ স্থান দেখিরা পাঠানের! সহর বসাইতেন; এখানেও তাহাদের 
একটি সহর ছিল। তাহার নাম ছিল, মুড়লীকস্বাঁ। পুরাতন কম্বায় 
এখনও গরিব সাহ ও বেহরাম সাহের সমাধিস্থান আছে। আধুনিক সময়ে 
মুড়লীতে একটি অতি সুন্দর ইমামবাঁরা বাঁ মু্ললমানদ্দিগের ভজনালয় 
আছে। প্রাচীনকালে এখানে এক মন্ন্ামীর প্রতিষ্ঠিত ৬কালীবাড়ী ছিল। 
এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরে সেই প্রাচীন মন্দিরের প্রাটীরগুলি দেখা যায়। 
চাড়া! রাজের উদার বাবস্থায় এখানে পূজাদির বিশেষ আয়োজন ছিল। কালে 
তাহা নষ্ট হুইয়াছে। ৬কালীমৃত্তির হস্তপদবিহীন দেহপিওটি আছে; কিন্ত 
শারিত শিবমৃপ্তির প্রার সম্পূর্ণই আছে। এখনও সেখানে প্রতি অমাবস্তায় পৃজ! 
হয়। আধুনিক ঘুগের নান! দেবমন্দির ও দেবালয়, আখড়া প্রভৃতি প্রাচীনত্বের 
ইঙ্গিত করিতেছে । এখানে কোন বৌদ্ধ সংঘাঁরাম ছিল বলিয়৷ আমাদের 
বিশ্বাস। টু 

বর্তমান যশোহর নগরী হইতে আরস্ত করিয়া কপোতাক্ষের পূর্বকূল দিয়া 





আগ্রার স্তুপ । 


[১৯৭ পৃঃ 
শসতীশচন্্র মিত্রের যশোহর-বুলন! ইতিহাসের অন্ত 
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বৌদ্ধ সংঘারাম। ১৯৭ 


দক্ষিণে চাঁদখালি পর্য্যন্ত গেলে, অনেক স্থানে পুরাতন বাটার তগ্মীবশেষের স্তুপ 
-পাওয়! যায়। ঝাপার কাছে, তালার নিকটবর্তী আগরবঝাড়ায় ও কপিলমুনির 
সান্নিধো আগ্রা নামক গ্রামে অনেকগুলি স্তুপ আছে। আগরঝাড়ার দক্ষিণে 
এপদগুহা গ্রাম। এ স্থানে হাড়দহ ও শ্রীপদদহ পুষ্করিণী বৌদধসন্বন্ধের সন্দেহ 
জন্মায়। নিকটবর্তী আটারই ও বারুইহাটি গ্রামে কতকগুলি ইষ্টকগৃহের 
তগ্াবশেষ আছে। কপিলমুনির বাজার হইতে ১ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে 
াগ্রা গ্রাম। এখানে প্রধানত: তিনটি টিপি আছে; তন্মধ্যে ২টি বড় ও একটি 
ছোট। যোগীরা বৌদ্ধ ছিল, তাহা আমরা প্রমাণ করিব। এখানে যোগীর 
বাস পুর্ব হইতে আছে। সমস্ত আগ্রা গ্রামটিই একটা ভগ্রাবশেষ। গ্রামের 
নেখানে খনন করা বায়, সেখানেই ইঞ্টক বাহির হয়। গ্রামের মধ্য একটি 
রাস্তা গিয়াছে, উহা পুর্বে সম্পূর্ণ পাকা রাস্তা ছিল, অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন 
আাছে। গ্রামমধ্যে সকল স্থানেই গর্ত খনন করিতে হইলেই ইট বাহির হয়। 
হা'জোর পুকুর নামে একটি অতি প্রাচীন বাঁধাঘাট ওয়ালা পুকুর আছে। €য়েষ্ট 
গা সাহেব এখানকার একটি স্তুপ খনন করাইয়াছিলেন) উহার গর্ভের মধ্যে 
অবতরণ করিলে প্রাচীর ও জানালার ভগ্গাবশেষ সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। * 
মাগার উত্তর কাশিমনগর গ্রামে ২টি স্তুপ আছে। উহ্বার একটি এখনও 
খাগিপাড়ার মধাস্থানে। যোগিগণ এখানকার প্রাচীন বাদিন্দা। কপিলমুনি 
গ্রামেই বহুদংখাক যোগীর বাদ আছে। তাহাদের মধ্যে বাগনাথ মোহান্ত 
নামক এক সাধুর নাম বিশেৰ প্রসিদ্ধ। হার জীবন্ত কবর হইয়াছিল। 
বাগনাথের সে সমাধিস্থান সকল শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্মানিত হয়। সুন্দরবন 
অঞ্চলের একটি বিপ্লবের পর পাঠান আমলের মধ্যস্থলে যখন এ প্রদেশে পুনরায় 
বসতি পত্তন হইতে থাকে, তখনই বাগনাথ ও তাহার গুরু শিশুনাথ অধিবাঁসি- 
গণের অগ্রদূতরূপে এইস্থানে উপনীত হন এবং তাহারাই প্রথম জঙ্গলাবৃত কালী 
বাড়ীর আবিষ্কার করেন। এই জন্য সাধারণ লোকে বলে কালীবাড়ী তাঁহারাই 
স্থাপিত করিয়াছিলেন। বাগনাথ বাকৃসিন্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। ইহার বংশীয়গণ 
এক্ষণে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। 
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১৯৮ যশোহ্‌র-খুল্নার ইতিহান। 


১৩০৩ সালে কপিলমুনিনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাধু খা মহাশয়ের 
বাড়ীতে একটা পুষ্ধরিণী খননকালে ১৭১৮ হাত মাটার নিয়ে ৪টি প্রস্তরমৃষঠ 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩টি রক্তপ্রস্তরের ও একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের। একটি 
কৃষণপ্রস্তরের ও একটি বক্তমূর্তি ভাঙ্গিয়া বায়, তজ্জন্য নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। 
ধাহারা দেখিয়া ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়, উহার মধ্যে 
একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ছিল। অবশিষ্ট ২টি মূর্তি নিকটবর্তী প্রতাপকাি 
গ্রামনিবামী শ্রীরসিকলাল হালদার মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। ছুইটিই রক্ত- 
প্রস্তর নিশ্মিত। বড়টির পরিমাণ ১১১৬ ইঞ্চি। ইহী চারি হ্তবিশিষ্ট 
দণ্ডায়মান মূর্তি; দক্ষিণদিকে উপরের হস্তে চক্র ও নিম্নে গদা এবং বামদিকে 
উদ্ধে শঙ্ঘ ও নিয়ে পন্ম। পুরাণাদিতে যে চতুর্কিংশতি প্রকার বিষুমূর্তির 
উল্লেখ আছে, তদনুসারে এ মূর্তির নাম মাধব । ছোট মুর্ভিটিও চারি হস্ত- 
বিশিষ্ট) উপরোক্ত ক্রমে হস্তগুলিতে চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা আঁছে। পরিমাণ 
৭২১৫৪, এ মুক্তির নাম জনার্দীন। * ভালদার মহাশয়েরা বড়টিকে ব্রহ্মা এবং 
ছোটটিকে বিষ বলিয়া পূজা করেন। 

উপরোক্ত পুকুর খননকালে প্রাচীর সমেত একটি ভগ্ন মন্দির বাহির হয়। 
তাহার মধ্যেই মুর্তিগুলি ছিল। এই মন্দির মধ্যে মোমবাতিতে আলোক 
দেওয়া হইত) তাহা হইতে এক রাশি মোম সঞ্চিত হইয়াছিল। উহার একটি 
পিওও এ সময়ে পাওয়া যায়। মোম মাটার নিয়ে যুগযুগান্তর থাকিলেও 
নষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে মন্দিরটি হঠাৎ ভূপ্রোথিত হইয়া 
গিয়াছিল এবং মন্দিরমধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্তি একত্র সমভাবে পূজিত হইতেন। 
কপিলমুনির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বের যথেষ্ট প্রমাণ আমর! পূর্বে দিয়াছি। 
তাহার সহিত এস্থলে যে সব বিবরণ দেওয়া গেল, তাহা! একত্র পর্য্যালোচনা 
করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে পারি যে কপিলমুনিতে একটি বৌদ্ধ 
সংঘারাম ছিল। 

খুল্না জেলায় দৌলতপুর হইতে সাতক্ষীরা যাওয়ার রাস্তায় দক্ষিণ মুখে ১৩ 
মাইল গেলে বুড়ীভদ্র নদীর কুলে ভরতভায়না গ্রাম। এইস্থানে নদীর সন্নিকটে 
এক প্রকাণ্ড ইষ্টকন্তপ আছে। উহা এখনও ৭* ফুট উচ্চ আছে; লোকে. 
ক শ্রীযুক্ত বিনে.দবিহাতী কাব্যতী্ধ প্রণীত "|বসুমৃত্তি গ রচ৫" ৩. পৃঃ। 
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বৌদ্ধ সংঘারাম। ১৯৯ 


বলে উহা পূর্বে আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু একবার ভূমিকম্পে অনেকটা বসিয়া 
গিয়াছে। স্তুপটি প্রায় গোলাকার) উহ্থার পরিধি পাদদেশে ৯** ফুটেরও 
অধিক হইবে। ইহার দক্ষিণ পূর্র্ব ও পূর্বদিক্‌ দিয়া নদী প্রবাহিত, অন্ত ' 
তিন দিকে গড়খাই ছিল, তাহার চিহ্ন আছে। দক্ষিণদিকে নদীর নিকটে 
একটি পুকুরের খাত দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত.পটি সম্পূর্ণ ইষ্টকরাশিতে 
পরিপূর্ণ। পাদদেশে ২১ স্থান খনন করিয়া প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। 
একটু দূর হইতে এই বনাচ্ছন্ন বিশাল স্তপ দেখিলে ততবানুসম্িৎস্থ বাক্তিমাত্রকে] 
চিন্তাকুল করিয়া তুলে [ও 

এ স্তুপ কাহার? স্থানের নাম ভরতভায়না। লোকে স্তূপটির নাম 
রাখিয়াছে ভরত রাজার দেউল। এ কোন্‌ ভরত? গল্প অনেক আছে, তাহার 
হাতে জড়ভরতও নিস্তার পান নাই। কেহ বলেন ভরত একজন ব্রাহ্মণ, 
তিনি এই মন্দির দ্বারা একধার মাতৃস্তপ্ের ধার শোধ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, 
তাই মন্দিরের শীর্ষভাগ ভাঙ্গিয়া মাতৃস্তন্ঠের মূল্য নির্ধারণ করিল। আবার 
কেহ বলেন ভরত একজন ক্ষত্রিয় নৃপতি। তিনি এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। 
সম্ভবতঃ ইহাই ঠিক। পালরাজত্বের প্রাক্কালে যখন সমগ্র বঙ্গে মাংস্ত-্যায় 
বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, বোধহয় সেই সময়ে ভরত নামক এক রাজ! 
এই প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবে শাসন করিয়াছিলেন। 
স্ননরবনে ১২৮ নং লাটে যে এক ভরতরাজার গড়ের কথা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি, * সেখানকার সে ভরত বাজা ও এখানকার রাজা অভিন্ন ব্যক্তি 
হইতে পারেন। পার্শ্ববর্তী গৌরীঘোনা গ্রামে ভরত রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ 
আছে।1 স্থানে ২ খানি সুন্দর প্রস্তর সুদুর অতীতের কিছু সাক্ষা দিতেছে। 
একখানি পাথর ২--২% ১--৬২% এবং উচ্চতা ১ ফুট, উহা কোন প্রন্তর 





* ৬৯ পৃষ্ঠ। ভরষ্টবা। 

1 বুড়ীভদ্র নদীর ম্মর বাকের মুখে গৌরীযোন। গ্রামে রগর্চাদ কৃঙর বাড়ীয় 
পশ্চিম গায়ে ভরত রাঙজায়বাড়ী ছিল। বনবৃত স্থানে সর্ব ইইকখওড রিন্দিগ্রহিগাছে। 
এখান হইতে (ইট অল মুমলমানের| বাড়ীতে আতীরাছি নির্থীগ করিয়াছে), 
কিছুকাল পর্বে | গৌরীফোনা গ্রামের নীলকুঠিও মীর্জানগরের দৈব মুসলমান বাবসারী কর্মক 
এই স্থান হইতে ইট লইয়! [নিশ্মিত হয়। 


২০০ যশোহর-খুল্নার ইত্তিহাস। 


স্তম্ভের পাদ্দগীঠ হইতে পারে। পাথরখানি গরার পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ। 
অন) পাথরথানি একটি প্রস্তরনির্মিত কুমীরের নিয়াদ্ধের একাংশ বা সম্মুখ 
ভাগ। ইহা ৫৬৯ ১--৫% ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৯ফুট হইবে। কুমীরটি 
যখন সম্পূর্ণ ছিল তথন তাহার পরিমাণ আন্থমানিক ১৫০৯১ ৫৮ এবং উচ্চতা 
প্রায় ২ফুট ছিল। ইহা কোন পিড়ির পার্খে বা তোরণ প্রাচীরের উপরিভাগে 
বসান থাকিতে পারে। দে বাড়ী কি প্রকাও রাজার বাড়ী ছিল, তাহা ইহা 
হইতে সহজে অনুমান করা যায়। এই রাজবাটার সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণে 
নদী ও অন্ত তিন দ্রিকে গড়খাই ছিল, তাহার খাতের চিহ্ন আছে। ভরতের 
দেউলের অদ্ধ মাইল মাত্র দক্ষিণে কাশিমপুর গ্রামে ডালিঝাড়া বলিয়া একটা 
স্থান আছে। ইহাও একটি ভগ্ন স্তপ। এখানে ভরতরাজার কোন প্রধান 
কর্মচারীর বাড়ী থাকিতে পারে। 

চুকনগরের দক্ষিণ পূর্বে ভদ্রনদীর ধারে বরাতিয়া কাটালতলার হাটের 
সন্নিকটে মঠবাড়ী গ্রামে একটি মঠ এক্ষণে বসিয়া গিয়াছে, এ মঠ বৌদ্ধ আমলের 
কারুকার্যযমগ্ডিত ইষ্টকে গ্রথিত ছিল। মঠবাড়ী নামেও বৌদ্ধ মঠের কথা 
স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ভরতভায়নার একাংশকে আগরহাটি বলে।, 
এখানে বহু সংখ্যক কপালী জাতীয় লোকের বাস। ইহারা এদেশে এক 
নৃতন জাতি। ইহারা পুর্বকালে কাশ্মীর হইতে এদেশে আসিয়াছিল বলিয়া 
জানা যায়। বল্লালসেন সুবর্ণবণিকের মত ইহাদের উপরও কুদ্ধ হইয়া 
ইহাদের জল অনাচরণীয় করিয়া দেন। ইহার! নিশ্চয়ই পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন। 
এখন তাহার নিদর্শন আছে। ইহারা কষিব্যবসার়ী ও ধর্মীমতে বৈষ্ণব। 
শান্ত যে কতকাংশ না আছে, তাহা নহে; তবে সংখ্যায় কম। ইহারা কাহারও 
দাসত্ব করে না। ইহাদের গুরু পুরোহিত সকলই স্বতন্ত্র। নিকটবর্তী ১৪।১৫টি 
গ্রামে কপালীর বাস। 

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, ভরতভায়নায় একটি বৌদ্ধ 
সংঘারাম ছিল। নিকটবর্তী বহুসংখ্যক গ্রামে এই সংঘারামের সংশ্রিষ্টভাবে 
বহু বৌদ্ধের বাস ছিল। তাহারা! সকলেই এখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। 
ভরতরাজা ছিলেন এই সংঘারামের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | তীহার: 
রাজকীয় ব্যয়ে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ সংসারত্যাগী হইয়া এই সংঘারামে আদর্শ জীবন: 


০ 


বৌদ্ধ সংঘারাম। ২০১ 


অতিবাহিত করিতেন। কেহ কেহ বলেন এই ভরতভায়নার স্তপটি একটি 
বৌদ্ধস্তপ। কিন্তু তাহা আমাদের মনে হয় না। সম্ভবতঃ বড় বড় প্রকাণ্ড 
চারিটি মঠ একস্থানে ছিল, উহার মধ্যে বিভ্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল; মঠগুলি ভাঙ্গিয়া 
পড়ায় তাহার ভগ্নাংশগুলি প্রাঙ্গণে ্তুপীকৃত হইয়া সব সমেত একটি স্তপের 
মত দেখা যাইতেছে। টিবির উপরে উঠিয়া দেখিলে মধ্যস্থানে কিছু নিয় ও 
ফাঁপা বোধ হয় এবং পার্খের দিকে ইষ্টকের প্রাচীর বাহির হয়। * গবর্ণমেণ্টের 
স্থাপত্য বিভাগ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের তত্বাবধানে এই স্তূপ খনিত 
হইলে, এই প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারামের ভগ্নাবশেষ হইতে যথেষ্ট পুরাতত্বের 
প্রামাণ্য উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় সাহিতয-সম্মিলনের অভিভাষণে 
বলিয়াছিলেন, -“প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেও ২৪পরগণার নানাস্থানে বৌদ্ধ- 
বিহার ছিল। বৌদ্ধপণ্ডিতের! পুঁথি পাঁজি লিখিতেন, ধর্মপ্রচার করিতেন । 
এমন কি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাওা পরগণা নগণ্য পরগণার মধ্যে গণা, 
সেখানেও বৌদ্ধবিহার ছিল। পঞ্ডিতের! প্রজ্ঞাপারমিতার চচ্চা করিতেন, 
তাহার নিদর্শন পাওয়া বায়।” হাতিয়াগড় ও বালাগ্ড উভয়ই প্রাচীন যশোর- 
প্াজোর অন্তর্গত এবং উহার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এ রাজ্যের পূর্ববদিকেও 
বৌন্ধবিহার বিস্তৃত হইয়াছিল। যমুনা-তীরে বর্তমান গোবরডাঙ্গার সন্নিকটবর্তা 
কোন স্থানে, কপোতাক্ষকুলে বোধথানা নামক স্থানে, ভদ্রকূলে বিগ্কানন্ন কাটি 
গ্রামে, পূর্ব বৌদ্ধনিবাস ছিল বলিয়া! সন্দেহ হয়। উত্তর দিকে নবগঙ্গার কুলে 
জগদল, সত্রাজিৎপুর প্রভৃতি কোন স্থানে, এরূপ কোন বিহার বা মঠ থাকিবার 
সম্তব। দক্ষিণে কপোতাক্ষকূলে যেখানে আমাদির নিকট মম্জিদকুড়ে একটি 
থাঁজাহান আলির আমলের মস্জিদ আছে 'এবং পূর্বে ভৈরবকূলে যেখানে 
বাগেরহাট অবস্থিত, সেখানে পূর্বে বৌদ্ধবিহার ছিল বলিয়া অনুমান করি। . 

অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে। বিদ্যানন্দকাটিতে পুরাতন র্প্রাকারের, 

*. এমন সুন্দর লানতবর্ণ এবং প্রকাও আকারবিশিষ্ ইটকুত্রাপি দেখি নাই। ইটগুলি 
১২৮৯৯ ইঞ্চি পরিমিত । ত্তপের যেখানে সেখানে খনন করায় বেষ্ট ইট বাহিয 
হইয়াছিল। শ্তুপের উত্তর পার্থেই' পরনীলান্বর গড়গড়ির বাড়ী। তিনি এই ভগ ও উহার 


ঝেটনপ্র/চীবের ভগ্ন(বশেষ হুইতে ইট লইঃ। দিজের বাড়ীতে একখানি প্রকাণ্ড: ঘের পোভা, 
দেওয়াল ও বারাগাঁর পিল পা নির্শাণ করিয়া লইয়াছেন। 


হ্ভ 


২০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


মধ্যে কয়েকস্থানে স্তুপ বা চৈত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় উত্তর দক্ষিণে 
দীর্ঘ গ্রকাণ্ড দীঘির ইতিহাসের সহিত অনেক প্রাচীন কাহিনী বিজড়িত আছে। 
বোধখানায় অপেক্ষাকৃত আধুনিকধুগের ভগ্রবাটা প্রভৃতি থাকিলেও উহা যে 
একটি পুরাতন স্থান তাহাতে সনেহ নাই এবং উহার নামেও কিছু বৌদ্ধ সম্বন্ধের 
ইঙ্গিত করে। গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে যমুনাগর্ভে সুন্দর ধ্যানী বুদধমূন্তি পাওয়া 
গিয়াছে এবং উহা এখনও বনগ্রামের সন্নিকটে এক গ্রামে রক্ষিত আছে। 
মস্জিদকুড় বা বাগেরহাট পাঠান গীরের লীলাক্ষেত্র। এখানকার হিন্দু বৌদ্ধ- 
নিদর্শন মুসলমান কীত্তির কুক্ষিতলে বিলুপ্ত হইয়াছে। তবুও কিছু আছে। 

মস্জিদকুড়ে একটি নবগুত্বজ মস্জিদ আছে, উহাতে চারিটা প্রস্তরস্তস্ 
বিস্যমান। - বাগেরহাটে একটি ৭৭ গুম্বজওয়ালা বিরাট ভজনালয় আছে, উহাতে 
৬০ট স্তস্ত। এ সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হন্মারাজি এখনও আছে। দেশের 
লবণাক্ত বাধু এবং স্বার্থসেবী মানুষের খনিত্রের আঘাত সহ করিয়া, তাহারা 
এখনও অক্ষুঞ্জ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই উভয় অট্রালিকার প্রস্তর কোথা 
হইতে আদিল ? সমতটে প্রস্তর নাই; কিন্তু শুধু এইদুই অষ্টরালিকায় নহে, আরও 
কতস্থানে প্রস্তরস্তন্ত পড়িয়া রহিয়াছে । কোথারও কৃঞ্প্রস্তর এবং কোথায়ও 
রাজমহল অঞ্চলের প্রস্তর দেখা যাইতেছে । অনেকে বলেন, এ সকল প্রস্তর 
খাজাহান আলি টট্টগ্রাম হইতে জাহাজে আনিতেন। কিন্তু পাথরগুলি দেখিলে 
তাহার সবগুলি চট্টগ্রামের প্রস্তর বলিয়া বোধ হয় না । বিশেষতঃ কৃঞ্ঝ বা রক্ত 
প্স্তরগুলি যে চট্টগ্রামের নহে, তাহা নিশ্চিত। ইহাই প্রথম সন্দেহ । 

দ্বিতীয়তঃ, কেহ মস্জিদাদি নির্মাণের জন স্বয়ং স্তস্ত প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা 
করিলে, উহার সকলগুলি মমান, উপযুক্তভাবে পুষ্ট এবং পরিমাণানুযারী করিয়া 
লইয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের মত এদেশে মুসলমানেরা নক্সা স্থির করিয়া 
শিল্পীকে দিতেন। যাহারা পাথর কাঁটিত, তাহারা সেই নক্সা মত পাথর কাটি 
দ্রিত। সুতরাং কোন একটি গৃহের জন্ত নিশ্মিত স্তত্তের গঠনাদি একরূপ 
হইবারই কথা। কিন্তু খাঁজাহান আলির সাতগুদ্বজে বা মস্জিদকুড়ের 
নবগুস্বজে স্তন্তগুলি দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। উহার অনেকগুলি দৈর্ধ্ে 
কম বেশী আছে, অনেকগুলি বিপর্যস্ত করিয়া লাগান হইয়াছে । সাতগুম্বজের 
পাথরগুলি সব ভারবহনক্ষম হইবে না ভাবিয়া হয় ত সবগুলিই ইট্টকন্বারা ঢাকিয়া 


বৌদ্ধ সংঘারাম ২০৩ 


দেওয়া হইয়াছিল, এখনও 81৫টি ইষ্টকমণ্ডিত রহিয়াছে। মস্জিদকুড়ে দক্ষিণ 
পূর্ব কোণের স্তত্তট প্রথম, উত্তর পূর্বকোণের স্তস্ত দ্বিতীয়, উত্তর পঞ্চিমকোণে 
৩য় ও দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ৪র্থ ধরিয়। লইলাম। প্রত্যেক স্তস্ত ছুইখানি খণ্ড 
্রস্তরে নিশ্মিত। কিন্তু উহার প্রত্যেক খানির মাপ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম স্তস্তে 
৩৫ ফুট ও ৪০৭ ইঞ্চি প্রন্তরে মোট ৭৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ; তৃতীয় স্তস্ত ৩-১০% ও 
৪০৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ছুইথানি পাথর মোট ৮৭ ইঞ্চি দীর্ঘ। নিয়ে পাদপীঠে প্রস্তর 
বাইষ্টক কম বেণী দিয়া মোট দৈর্ঘ্য ঠিক রাখা হইয়াছে। ১ম স্তত্তের উপরের 
অষ্টকোণ ৩ ফুট পাথরখানি যেভাবে লাগান হইয়াছে, চতুরথন্ত্তে নিম্নের ঠিক 
সেই ভাবের একখানি পাথর উপ্টা করিয়া লাগান হইয়াছে। ১ম স্তৃস্তে 
পাদগীঠে একথানি কালো পাথর আছে, কিন্তু অপর তিনটি স্তস্তে স্থানে 
লাল পাথর আছে। এই সকল দেখিয়া সন্দেহ হয়, যে এ পাথরগুলি পূর্বে অন্য 
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিল। বৈদেশিক দর্শকও এইরূপ মন্তবা প্রকাশ 
করিয়াছেন। - ৯ [ও 
তৃতীয়তঃ, মুসলমানের স্তস্তাদিতে কোন জীবজস্কর মু্তি ক্ষোদ্দিত থাকিতে 
পারে না। কিন্তু খীঞ্জাহান আলির ছুই একট স্তস্তে দেবমৃত্তি ক্ষোদিত আছে। 
বাগেরহাটে দাতগুন্বজ হইতে অর্ধ মাইল উত্তর দ্রকে মগরার খালের উপর 
একটি স্থানকে জাহাজঘাটা বলে। প্রবাদ এই-_উ স্থানে খাঁজাহান আলির জাহাজ 
সকল আপিয়া লাগিত। প্রস্থানে ঘাটের উপর একথানি প্রস্তরস্তত্ত প্রায় 
মমপর্ণরূপে ভূপ্রোথিত রহিয়াছে, মাত্র ৪২ ফুট উপরে আছে। প্র অংশে 
একটি দেবীমৃত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা অষ্টভুজা মহ্ষমর্দিনী মৃত্তি। দেবী 
বামদিগের এক হস্তে মহ্ষান্ুরের মস্তকের কেশ ধরিয়া, দক্ষিণদিগের এক হস্তে 
উহার বক্ষে ত্রিশূ'লর আঘাত করিতেছেন এবং দক্ষিণ দিকের এক হস্তে তরবারি 
রহিয়াছে, ইহা! সুস্পষ্ট বুঝা যায়। এই মুর্তি সিনদুর-চচ্চিত হইয়! হিন্দুর 
নিকট পৃজিত হইতেছে। সাতগুত্বজের স্তত্ত ও নিকটবর্তী স্থানে পতিত 
অন্ঠান্স্ত্তের মত এই স্তস্ত একই প্রস্তরে নিশ্সিত বলিয়া বোধ হয় এবং 
জি হাজত ভি হ নি টিতহ পার 
808. 170£ 1১1008170 01876 810. 001 70119১11160 0017 (11600100935 1169 ৪৫ 
[65870 [01015 07176) 06107860110 9017)6. 00887 90001015৪70 1383 1015: 
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২০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


বারবাজারে যেমন একথানি প্রস্তর প্রোথিত আছে, এখানিও সেই একই আদর্শে 
গঠিত। লোকের প্রবাদ খাজ্াহান আলির সময়ে এই প্রন্তরথানি নিকটবর্তী 
রাজাপুর গ্রামে সোণাই পর্ডিতের পুকুর হইতে উঠিয়াছিল। এই গ্রাম এবং 
লৌকের নাম উভয়ই সন্দেহজনক | পালরাজত্বের সময়ে যেখানে সেখানে যেমন 
রাজা হইয়াছিল, এখানে তেমন রাজা থাকা বিচিত্র নে ; আর পণ্ডিত উপাধি 
যে বৌদ্ধত্জ্ঞাপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মস্জিদকুড়ের সন্নিকটেও 
আমাদিতে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বাঁড়ী ছিল। তিনিই সম্ভবতঃ এখানকার 
বিখাত কালিকা দীঘি খনন করেন। এই জলাশয় পাহাড় সমেত ১** বিঘা 
হইবে। দীর্ধিকার এক কোণে বর্তমান সময়ে প্রীকৈলাসচন্ত্র ঘোষ ও যছুনাথ 
ঘোষ মহাশয়দিগের বসতি বাটাতে উক্ত রাজবাটার ভগ্নাবশেষ লুক্কারিত আছে। 
পার্থ্ে একটি জলটুঙ্গি পুকুর অর্থাৎ পুকুরের মধ্যস্থানে মাটার টিপি আছে) 
স্থানে গ্রীষ্মকালে রাজপরিবার বায়ু সেবন করিতেন | হাঁতিবীধা নামে আর 
একটি দীর্ঘ পুকুরের খাতিচিন্ন আছে। উহার পার্থে একখান সুন্দর প্রন্তর 
পড়িয়াছিল। ইহাও কোন বিশেষ কারুকার্যথচিত হর্মান্তস্তের অংশবিশেষ । 

এই সকল নান! নিদর্শন হইতে মনে হয়, এই দুই স্থানে প্রাচীন কালে কোন 
কোন বৌদ্ধবিহার বা হিন্দু মন্দির ছিল। বৌদ্ধধুগে যে সকল প্রন্তরে ভারতের 
নানাস্থানে বিশাল চৈত্য, স্তস্ত বা স্তূপ নিম্মিত হইয়াছিল, যে ভাস্কর্যের ফলে 
্রস্তরগাত্রে মানুষের চিন্তপ্রক্কৃতি সহজে ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারই আয়াসহীন 
অন্ত্রকৌশলে উক্ত ছুই স্থানের স্তস্ত ও পাদপীঠ নিশ্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহাঁর 
বা হিন্দমন্দিরের প্রস্তর আনিয়া মুসলমান-শিল্লী তাহার সাহায্যে এবং নিজেদের 
উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীর ইষ্টকদ্বারা গুশ্বজ ও মিনার গড়িয়া, বঙ্গদেশে মহম্মদীয় 
স্থাপত্যের নিদর্শন রাখিয়৷ গিয়াছেন। পাঠান শাসনকালে কোন স্থান বিশেষে 
অত্যাচার হউক বা না হউক, অত্যাচারের ভয়ে, অধিবাসীর! দেবমুত্তি সকল 
পুষ্করিণীর জলে, নদীগর্ভে বা জঙ্গলে নিক্ষেপ করিত। এই ভাবে কত মুত্তি যে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠান বা মোগলের 
হাতে যাহা নিস্তার পাইয়াছিল, পাশ্চাত্য নীলকরের হস্তে তাহ! ধৰংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। এক সময় যশোহর ও খুল্নার নানা স্থানে যে শত শত নীল-কুগ্ঠি 
প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অনেক উপকরণ নিকটবর্তী ভগ্ন মন্দির বা মস্জিদ 
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হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বেস্থানে নদীর কুলে নিকটে ভগ্ন অট্রালিকা ও 
বিস্তৃত সমুচ্চ প্রান্তর ছিল, নীলকরগণ সেইস্থানে প্রবল প্রতাপে কুঠি নির্মাণ 
করিয়া ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিতেন।  ইউয়ান চোয়াং এর বর্ণিত ৩০টি 
সংঘাঁরামের মধ্যে যশোহর-খুল্নায় যে গুলি ছিল, তাহার ভাগা সম্বন্ধে চিন্তা 
করিবার কি কিছুই নাই? 

বাগের হাটে যে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল, আমরা তাহার আরও প্রমাণ দিব। 
বাগেরহাট হইতে বর্তমান খুল্না পর্যাস্ত ২০২১ মাইল স্থানে বহৃগ্রীমে যোগী 
জাতির বাম রহিয়াছে । বাগের হাটের সন্নিকটে যোগীদহ পুকুর এবং কিছুদূরে 
যোগীখালি & একই প্রসঙ্গের অবতারণা করে । যোগীদিগের চরিত্র, রীতি- 
নীতি, ও ধর্মমত হইতে আমরা প্রমাণ করিব যে তাহারা সকলেই বৌদ্ধ। 
গন্ধবণিক, ভড়ং, এমন কি নিয়শ্রেণীর কাযস্থ প্রভৃতি এই প্রদেশের আদিম 
অধিবাসিগণও বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। আমর! দেখাইব দেশীয় অনেক প্রবাদ- 
বাক্য ইহাদের অনেক প্রাচীন কাহিনী অভিব্যক্ত করে। নিশ্চয়ই ইহাদের 
কোন প্রধান ধর্শস্থান বা সংঘারাম ছিল, এবং তাহা বাগেরহাটে বা তাহার 
সন্নিকটে নদীর এপারে বা! ও পারে কোথায়ও ছিল বলিয়া মনে হয়। 

এসস্বন্ধে আরও একটি প্রতাক্ষ প্রমাণ আছে। খীঁজাহান ১৪৫, খৃষ্টান 
বা তাহার প্রাক্কালে যখন বাগেরহাটে তাহার সমাধিমন্িরের নিকটে একটি 
বহু বিস্তৃত পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন, তখন কয়েক হাত মাটার নিয়ে 
একথানি প্রকাণ্ড কষ্ণপ্রস্তরের বৌদ্ধ প্রতিমা! পান। প্রতিমাখানি উ্িত 
হইলে উহা খাঁজাহান মহেশচন্ত্র ব্রহ্মচারী নামক একজন ত্রীক্মণকে দান 
করেন। ব্রাহ্মণ উহা লইয়া গিয়া বাগেরহাটের ৪ মাইল দূরে শিবপুর নামক 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি উহা দেই স্থানেই আছে; কিন্তু বুদ্ধরূপে 
পূজিত ন! হইন্জা শিবরূপে পুজিত হইতেছে। সেই জন্তই গ্রামের নাম হইয়াছে 
শিবপুর। যে বাঁটাতে মৃত্তি আছেন, তাহার নাম শিববাড়ী। এই স্থানে 
শিবচতুর্দশীতে মেলা হয় ; অহিংস ধাহার ধর্মতের প্রীণস্বরূপ, তাহাকে স্বচ্ছনে 
কালউৈরব কল্পনা করিয়া তাহার উদ্দেস্ত্ে ছাগ বলি দেওয়া হয়। বৌদ্ধ 
মতের এতদপেক্ষা আর কত পরাজয় হইতে পারে? কিন্তু তবুও একটি 
আনন্দের কথা আছে। প্ররস্তরের গুণে ও মাধূর্ধো হিন্দুর হাতে তাহা বিন 
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না হইয়৷ সযত্্ে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার পূজার উপস্বত্ব হইতে প্রকারা- 
স্তরে কতকগুলি ব্রাঙ্মণ-পরিবারের উদরান্নের সংস্থান হইতেছে । 

এই মৃত্বি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কতকগুলি কিন্বদস্তী একত্র বিজড়িত হইয়া 
রহিয়াছে । খাঁজাহান আলি প্রথমতঃ যাঁটগুম্বজের : সন্নিকটে নিজের 
বাটাতে বাস করিতেন। মুসলমানদিগের মধ্য কৃতী লৌক মাত্রেরই নিয়ম 
আছে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বকীয় সমাধিস্থান নির্মাণ করিয়া যান। খীঁজাহান 
মৃত্যুর প্রাকালে অতিশয় বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কোন্‌ স্থানে জরাজীণ 
দেহ রক্ষা করিবেন, জানিতে চাহিলে ভগবান্‌ তাহাকে যে স্থান নির্দেশ করিয়া- 
ছেন, তিনি তথায় মস্জিদ ও সমাধি নির্মাণ করাইয়া জলাশয় খনন করাইতে 
আর্ত করেন। তৎসম্বন্ধে প্রথম কিন্বদস্তী এই যে, অনেক দূর খনন করিলেও 
জল পাওয়া গেল না। শেষে আরও থনন করিলে একটি মন্দির বাহির হঃল। 
সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাজাহান আলি এক হিন্দু যোগীর সাক্ষাৎ 
পহিলেন। তিনি যোগীর নিকট জল চাহিলে উৎসমুক্ত জল দ্রুতবেগে বাহির হইতে 
খাজাহান ও তাঁহার অনুচরবর্গ বহুকষ্টে কুলে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। 
লাগিল। লোকের বিশ্বাস, এই মন্দির এখনও জলতলে বিদ্যমান । & 

দ্বিতীয় কিন্বদস্তীবাগের হাটের ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট স্ুপ্রসিদ্ধ বাবু গৌরদাস 
বশাক কর্তৃক সংগৃহীত! তিনি শুনিয়া ছিলেন যে মন্দিরের মধ্যে হিন্দু যোগী 
না থাকিয়া একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। ফকির ভৈরবের কূলে আশ্রম 
স্থাপিত করিয়া ধ্যানস্ক হন। যখন তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয়, তখন মন্দির মুত্তিকা- 
তলে প্রোথিত হইয়! গিয়াছিল | + 

তৃতীয় কিন্বদ্তী সাধারণ লোকের । তাহারা বলেন পুঙ্চরিণী খনন কালে 
অনেক দুরে গেলেও জল উঠিল না। তখন এই প্রস্তরথানি পাওয়া! গেল। 
প্রস্তরখানি এত ভারী বোধ হুইল যে খীঁজাহানের খনকের! তাহা স্থানান্তরিত 
করিতে পারিল না । পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়! এক ব্রাহ্ধণ বালক আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন এবং তিনি শ্বচ্ছন্দে পাথরখানি নিজে মস্তকে করিয়া! লইয়া! গেলেন। 
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বাগেরহাট হইতে চারি মাইল আসিয়া প্রস্তরখানি মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া 
একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিন্তু তথা হইতে আর উহা উঠাইতে পারিলেন 
না। * তখন সেম্থানে কোন লোকের বসতি হইয়াছিল না। ব্রাঙ্গণই সেখানে 
আদিম বাসিন্দা হইলেন। খাঁজাহান স্বপনাপিষ্ ব্রাহ্মণের এই অন্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া 
তাহার দেবমুত্তির সেবার ব্যবস্থার জন্ত ৩১০ বিঘ! ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করেন। 
উক্ত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এখনও সেই ব্রদ্ধোত্তর ভোগ করিতেছেন । 

এক্ষণে এই তিনটি কিন্বদন্তীর কিকোন সমন্বয় করা যায় না? আমাদের 
মনে হর, এই স্থানে পূর্ব একটি বৌদ্ধমন্দিরে এই মত্ত ছিল। সুন্দরবনের 
এক বিপ্লবে প্রতিমা সমেত মন্দিরটি ভূপ্রোথিত হইয়! যায়। জলপ্লাবিত স্থানে 
ক্রমে পলি জমিয়া মন্দির অনেক মৃত্তিকার নিয়ে পড়ে। * মাটার নিম্নে কোন 
মন্দির অভগ্ন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে পারে না। এমন্ির ও তাহা 
ছিল না। উদ্ধতন মৃত্তিকার চাপে সব মন্দিরই ভগ্ন হইয়া যা, এ মন্দিরও 
সেইরূপ ভগ্ন হইয়াছিল । তুগর্ভস্থ সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে যে হিন্দুযোগী ধ্যানস্থ 
ছিলেন, তাহা আমাদের আলোচ্য এই প্রস্তরধণ্ডে উতৎকীর্ণ ধ্যানী বুদ্ধ মৃত্ত 
বাতীত আর কিছুই নহে। ভাঙ্বর্াপ্রভাবে মূর্তি জীবস্তবৎ প্রতিভাত হইলেও 
যোগী অস্থিমাংসে জীবিত ছিলেন না। গৌরদাস বাবুর মুলমান ফকিরের 
কথা মুসলমানগণের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার অতিরঞ্জিত সংস্করণ ভিন্ন কিছুই 
নহে। কিন্তু তাহার প্রবাদ হইতে একটি কথা স্বচ্ছন্দে বুঝা যায়, যে বিপ্লবাদি 
কোন কারণে মন্দির সমেত মৃত্তিটি তৃপ্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। মন্দির অতগ্ন 
ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এবং খাঁজাহান মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইহা 
মিথ্যা কথা। তাহা হইলে খনকের আঘাতে প্রতিমার প্রধান বুনবমুর্তির বাম 
হস্তথানি ভগ্ন হইত.লা'। উহা সেইরূপ ভগ্ন অবস্থায় এখনও আছে। খীজাহান 
আলি যে প্রস্তরখানি ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিয়া উহার সেবার জন্ত কিছু বৃত্তির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা সত্য হইতে পারে তাহার সেই দানের প্রমাণ- 

এত ভারী যে আমাদের ফটে! তুলিবার সময় ৮ জন সবলকার ত্রান্থণ স্বারা 

স্তর প্রতিমা গৃহ হঃতে বাহিরে আনিতে হইয়াছিল। 


1 মহেশন্তর ব্রহ্মচারীর আদিম বাস ছিল চরকাটি। তিনি মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, করিয়া বর্তমান 
শিবপুরে বাস করেন। ত্বাহ। হইতে বর্তমান প্রকুঞ্জবিহাী এবং বিহারিলাল ব্রক্ষচাযী পর্যা- 
১৬ পুরুষ হইয়াছে। ইহারা বলেন যুর্থির জন্য দেবোত্তর থাঁজাহান আলি.দেল নাই । পরবর্তী, 
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কল্পে কোন দলিল বর্তমান পূজারিদিগের নিকট নাই। যাঁদ পূর্বে কোন দলিল 
থাকিয়া থাকে, তাহা গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তৎকাল প্রচলিত সনন্দ, 
তামুরনিশ্মিত “পাঞ্জা” এই পরগণ। জরিপকালে ব্রঙ্গোত্তরের প্রমাণ জন্য আদালতে 
দাখিল করা হইয়াছিল. আর আনয়ন করা হয় নাই। এই প্রতিমা! বা 
ঠাকুর উঠিয়াছিল বলিয়া খাজাহানের খনিত সেই জলাশয়ের নাম হইয়াছিল 
ঠাকুর দীঘি। 

আমরাই প্রথম এই মূর্তির প্রতিকৃতি ও বিবরণ প্রকাশ করি? বাবু 
গৌরদাস বশাক লিখিত বাগের হাটের বিবরণে বা ওয়েষ্টল্যা্ড কৃত যশোহরের 
ইতিহাসে এ মু্তির উল্লেখ নাই। সাগ্ডাঁর সাহেব তাহার ষাট গুম্বজ সন্বন্ধীয় 
পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, “শুনিয়াছি শিববাড়ীতে এই মূর্তি আছে।” "থুল্‌লা 
গেজেটিয়ার” প্রণেতা বিখ্যাত ওম্যালী সাহেব মহোদয় তাহার পুস্তকে 
লিখিয়াছেন “ঘে শিবমূর্তিটি শিববাড়ী গ্রামে আছে।” ধাহার! বাগের হাটের 
কীর্তিকলাপের প্রামাণিক বিবরণী প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, তাহারা কিরূপে 
অনূরবর্তী শিববাড়ী গ্রামের মৃত্তিটি পরিদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা 
বিন্ময়কর বটে। এই জন্তই দুঃখের সহিত বলিতে হন, গাঁকাল ইঈতিহাসিকেরা 
চক্ষু অপেক্ষা কর্ণের উপর অধিক শ্স্তা স্থাপন করেন। 

শিববাড়ীর এই বুদ্ধ প্রতিমার বথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। ইহা খুলনার 





সময়ে গৌড়ের বাদশাহের জনৈক কন্মচারী এখানে াসিয়। প্রতাক্ষ শিবের চড়কপুজায় অতাডভুত 
ব্যপারাদি দর্শন করিয়! বাদশাহের পাতায় ৩৬, বিঘা! ভূমি নিষ্ধর দেন। এ কথ| মসম্তব 
নহে, কারণ খাঞ্জাহানের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হোসেন দাহ গৌঁড়ের বাদশাহ ছিলেন; তিনি 
হিন্দুদিগের প্র ত অত্ন্ত পক্ষপ(তী ছিলেন। বাগেরহাটের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 
তাহার পুত্র নদরৎ কিছুদিন স্বপ্নং বাগেরহাটে ছিলেন। মে সকল বিবরণ আমর! পরে প্রদান 
করিন। সদাশয় হো'সেন সাহ ব। তাহার পুল এই নিষ্ধর ভূমি দান করিতে পারেন। 


* গত ১৩২১ সালের ক্যেষ্ঠ মাসের আধ্যাবর্কে আমার “শিব বাড়ীর বৃদ্ধমুর্তি' শীর্বক 
প্রবন্ধ ও মূর্তির চিত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রের লন্কপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু যুক্ত হেমেন্র 
প্রসাদ ঘোষ মহাশয় আমার অনুরোধ জ্রমে শিববাড়ীর মৃষ্ঠি স্বয়ং দেখিয়া আমার প্রবন্ধের মজে: 
স্তাহার নিজ বিবরণী প্রকাশ করেন । আমি যে ফটে। লইয়। ব্লক প্রস্তুত করিণছিলাম, সেই 
ফটো হইতে ১৩১৯ সালের পৌষ মাসে বাগেরহাটের “পল্লীচিত্রে” হঠাৎ বিনা বিবরিণীতে একটা 
ছবি মাত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্তী মাসে *গৃহস্থ” পরে উহার একটা অন্ুকৃতি প্রক!শিত হয়। 
মদীয় প্রবন্ধে গবর্ণমেন্টের প্রত্ততত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাছিল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
র।খালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বুন্ধমুর্তি দেখিতে যাইবার জন্য আয়োজন করিয়া ছিলেন, 
ঘটনাচক্রে এখন পর্যাস্ব ডাহার বাওয়া হয় নাই। : তিনি গেলে, পাষাঁণে কিছু কথ! কহিত। 
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বৌদ্ধ সংঘারাম। ২০৯ 


ইতিহাসের একটি প্রধান উপজীব্য। এজন্ত আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
দিতেছি। সম্পূর্ণ প্রস্তরখানি শূর্পাককৃতি এবং উহা পাদপীঠ বাদে ৩২ ফুট দীর্ঘ 
১ ফুট ৮২ ইঞ্চি প্রস্থ। প্রতিমার নিয়ে একটি কীলক আছে, উহা নিয়াঙ্কিত 
পাদপীঠের মধ্যস্থলে যে একটি ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। 
প্রয়োজন মত ছুইখানি প্রস্তর পৃথক্‌ করা যায়। প্রতিমা-প্রস্তরের সম্মুখভাগ 


অদচন্ত্রাকৃতি ; মধ্য ভাগে উহার বেধ প্রায় ১ ফুট হইবে। এহ প্রস্তরথণ্ডে 
বৃদ্ধদেবের অসংখ্য নিজ মুত্তি 'ও তাহার জীবনের ঘটনাসমূহ ভান্কর-শিল্পে সুন্দর 
ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এরপ প্রতিমাকে মৃত্তিস্তবক বা ১০]. বলা হয়।* 
শিববাড়ীর এই প্রতিমার মত এরূপ অপূর্ব কারুকার্ধ্যথচিত সুন্দর স্টীল 
বা মূর্তিস্তবক অতীব ছুল্লভ। যতদুর জানিতে পারা গিয়াছে, ভারতবর্ষে 
এরূপ সম্পূর্ণ আর একথানি মাত্র স্টীল আছে। উহাও শিববাড়ীর প্রতিমা 
অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট, উহাতে মুর্তি সংখ্যা কম আছে এবং উহার 
বড় বুদ্ধমূর্তিটিতে তেমন শান্ত সাম্যভাব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে 
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হয় না। সেখানি কলিকাতার যাদুঘরে (1100127. 10১৩০). ) রক্ষিত 
হইয়াছে। * তুলনার জন্ত শিববাড়ীর মূর্তির সঙ্গে বাদুঘরের দে প্রতিমারও 
প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। সরকারী বিবরণীতে লিখিত আছে, সেখানি 
বিহার হইতে সংগৃহীত বলিয়৷ অনুমান করা হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে সেখানি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার কোন স্থির নিশ্চয়তা 
নাই। প্রত্বতত্ববিৎ স্ুপগ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
মতসংগৃহীত শিববাড়ীর এই বুদ্ধ প্রতিমা এবং অন্যান্য কয়েকটি মূর্তির সাহায্যে 
প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বঙ্গদেশে প্রস্তর না থাকিলেও উড়িষ্যা, 
গান্ধার বাঁ মগধের ন্যায় সেখানেও প্রস্তরশিল্পের এক স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিল। 
তিনি ইহাকে বঙ্গীয় ভাঙ্কর্য্যপদ্ধতি (89781 ১০০০] ০01 ১০৪1]):০1 ) 
বলিয়া অভিহিত করিতে চান। 

প্রতিমার মধা স্থানে একটি বড় বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে । এই উপবিষ্ট 
মূর্তি এক ফুটের অধিক উচ্চ হইবে। বুদ্ধ যোগাসনে ভূমিষ্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানস্থ; 
বন্থনুগবর্ষী মালিম্মপ্ডিত প্রস্তর মূর্তির বদনমণগ্ডল হইতে এখনও দিব্যজ্যোতিঃ 
বিশ্ফুরিত হইয়া পড়িতেছে। থে যুগে শিল্পী পাথরকে কথা বলিবার মত 
ভঙ্গি দিতে জানিতেন, এ সেই ঘুগের উৎকৃষ্ট মুর্তি। মুক্তির মুখমগ্ুলে শান্ত 
লৌম্য দেবভাব এমন সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহা৷ দেখিলে 
কিছুক্ষণ অবাক্‌ হইয়! থাকিতে হয়। এই বড় মূর্তিটি একটি চৈত্র মধ্য 
স্বাপিত। চৈত্যের ছইটি গোলাকার স্তস্ত মূর্তির ছুই পার্খে লম্বমান। এই 
চৈত্যের উপর বুদ্ধগঞ্পার প্রসিদ্ধ মন্দিরের এক অন্ুকৃতি রহিয়াছে। তাহার 
মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্রাক্কতি ধ্যানী বুদ্ধ ভূমিম্পশ মুদ্রায় অবস্থিত। উপরিস্থ 
মন্দির এবং নিয়স্থ চৈত্য এই উভয়ের মধ্য স্থানে ছুই পার্থ ছুইটি বিদ্যাধর 
কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার! চৈত্যের খিলান এবং মন্দিরের তলদেশ উভয়কে 
হস্ত দ্বারা রক্ষা করিতেছে। 

বড় মূত্তিটির বাম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম়দিকে গিয়া পরে 
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২১১ পৃহ। 


জন্য 


211700 1, ৬, 5676 &8195. 


হু 


জীনতীশচন্ত্র মিত্রের যশোহর-খুলন 


বৌদ্ধ সংঘারাম। ২১১ 


আবার উপর মুখে দক্ষিণদিক্‌ পর্যান্ত অসংখ্য ছোট ছোট মূর্তি দেখা যায়। 
উহা দ্বারা বুদ্ধদেবের জীবনলীলা পর্যায়ক্রমে প্রকটিত হইয়াছে। বুদ্ধ 
দেবের জন্মের পূর্বে স্বপ্নে এক শ্বেত হস্তী মায়া দেবীর গর্ভস্থ হয়, তাহার 
কোন উল্লেখ এখানে নাই; তবে শিব বাড়ীর মুর্তিতে বুদ্ধদেবের আদনের 
নিবে হস্তিঘুণ্ড অঙ্কিত আছে, যাদুঘরের ছবিতে তাহা নাই। বড় মূর্তির 
বামভাগে চৈত্য স্তম্ভের পার্থ প্রথমতঃ বুদ্ধের জন্মলাভ চিত্র। লুষ্বিনী উদ্যানে 
মায়াদেবী প্রসবকালে অশোকশাখা ধরিয়৷ দণ্ডায়মানা, তীহার দক্ষিণ পার্শ্ব 
হইতে সিদ্ধার্থ বাহির হইতেছেন। দক্ষিণ পার্শে ইন্ত্রদেব এবং বামভাগে ভগিনী 
প্রজাপতি দপ্ডায়মান। ইন্দ্রের পার্থে আর একটি মূর্তি আছে, সম্ভবতঃ ব্রঙ্গা। 
এই চিত্রের নিয়ে সপ্তপদ গমন প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্নিয়ে নারদ ও অপিত, 
তাহারা শিশুকে হস্তে গ্রহণ করিয়া উহার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতেছেন। 
তাহার নিয়ে বিদ্ভালয়। এ ছবি যাছুঘরের চিত্রে আছে, কিন্তু শিববাড়ীর 
চিত্রে নাই | শিক্ষক উপবিষ্ট; নিয়ে তিনটি বালক ভক্তিভাবে যোড় করে 
দণ্ডায়মান। তৎপরে প্রথম চিন্তা, সিদ্ধার্থের রথের উপর নগর পরিভ্রমণ 
ইত্যাদি। তদনন্তর মহাভিনিক্ষমণ। চিত্রে বড় মূর্তির নিয়ে তিন শ্রেণী 
মুণ্তি আছে। প্রথম শ্রেণীতে বিগ্ভাধর বা উপানকমণ্ডলী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
সিদ্ধার্থের গার্স্থা জীবনের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। কিরূপে তাহার পিতা 
তাহার নির্কেরদভাব পরিহারের জন্য যৌবনের প্রথমে তাহার বিবাহ দিয়া 
ব বুবতীজনসঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া! দিয়া 
ছিলেন, কিরূপে সম্ঃপ্রস্থত সন্তান কোলে করিয়া তীহার স্ত্রী ও সহচরী- 
বর্গ নিদ্রিত হইলে, তিনি পরিবার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, তাহাই 
সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ধনিয্ শ্রেণীর মূর্তিগুলির বাম দিক্‌ হইতে 
আরম্ত করিলে দেখা যাঁয়, সিদ্ধার্থ কপিলাবাস্ত হইতে অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া! যাইতে- 
ছেন; কণ্টককে (অশ্ব) পরিত্যাগ; ছন্দকের (সারথি) সহিত বস্ত্রালঙ্কার 
বিনিময়; বোধিসত্বের সর্বত্যাগ) প্রলৌভনের বিভীষিকা; মার কর্তৃক 
আক্রমণ) অবশেষে সর্বজয়' করিয়া দিদ্ধার্থের সম্বোধিত। বুদ্ত্ব লাভ 
করিয়া তিনি তূমিস্পর্ন করত ধরণীকে তাহার সোধিবাঁভের সাক্ষী হইতে 
আহ্বান করিতেছেন। মূর্তির দক্ষিণদিকে একটু উপরিভাগে ধর্মক্র 





২১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


প্রবর্তনের চিত্র এবং প্রতিমার শীর্ষদেশে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ ৰা মহাপরিনির্র্বাণ। 
বুদ্ধদেব এক প্রকার থটাাঙ্গের উপর শায়িত, চারি কোণে চারিটি মনুষ্য 
মদ্তিতে সে খটাঙ্গ ধরিয়া! রহিয়াছে। সর্শীর্ষে একটি চৈত্যা। ফটো তুলিবার 
সময়ে বাহার! প্রস্তরখানি ধরিয়া দড়াই়্াছিলেন, তাহাদের অঙ্গুলির ছবিতে 
এই চৈত্য লুক্কায়িত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উভয় পার্খে প্রস্তরের অবশিষ্টাংশে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র চৈত্য, তন্মধ্যে ধ্যানী বুদ্ধ ও বোধিসত্বের নানা প্রতিকৃতি 
দ্বারা পূর্ণ। প্রস্তরের উপরিভাগে উভয় পার্থ যে অসংখ্য ছোট ছোট মূর্তি 
আছে, উহা সম্ভবতঃ মার কর্তৃক বুদ্ধের পরীক্ষান্ুচক নানা বিধ চিত্র । বড় 
বুদ্ধমূর্তির বাম হস্তে খনকের অস্ত্রাঘাতে হস্ততল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; যাছুঘরের 
চিত্রে প্রতিমার হস্ত অক্ষত রহিয়াছে । 

এখানে যে বিবরণ দেওয়া হইল অনুসন্ধিৎস্ পাঠক ইহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া চিত্রপট পরীক্ষা করিলে, প্রস্তরবিহীন খুলনা জেলায় এমন মূর্তি যে 
দুল্লতি পদার্থ এবং ইহ যে একান্ত দর্শনীয়, তাহা সহজে স্বীকার করিবেন। 
যে প্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের চাক্ষুষ নিদর্শন অতীব বিরল, সেখানে এমন মূর্তির 
আবির্ভাব যেমন বিন্ময়কর, ইহার প্রবীণত্বও তেমনই নিশ্চিত। সম্ভবতঃ 
দেনরাজত্বের সময়ে এ প্রদেশে 'ঘে বিপ্লব হয়, তাহাতেই মন্দির সমেত 
এমূর্তি ভূপ্রোথিত হয়। তাহারও পুর্ববে ২১ শত বৎসর ইহা আবির্ভত 
ছিল। তাহা হইলে অনুমান করা যায়, গ্রীষ্টীয় ৯ম বাঁ ১*ম শতাব্দীতে 
এ মৃদ্তি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইাছিল। সুতরাং এ মূর্তির বয়স সহতর-বর্ষের 
কম হইবে না । তাহা হইলে সহত্র-বৎসর পূর্বে এদেশে যে বৌদ্ধ প্রভাব 
বিস্তৃত ছিল, এ মূর্তি তাহার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালার ইতিহাস্রে এক অধুনাবিলুণ্ত অধ্যায়ের প্রতি আমাদের সাগ্রহ দৃষ্টি 
আক্কষ্ট করিতেছে । 

সমতট বিস্তীর্ণ রাজ্য। আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুলনার বাহিরে 
সমতটের অনেক অংশ ছিল। ইউয়ান চোয়াং এর বণিত ৩০টি সংঘারাম ও 
১০* দেবমন্দিরের মধ্যে কয়টি এ প্রদেশে ছিল এবং কয়টি ইহার বাহিরে ছিল, 
তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই । একস্থানে সমতটের রাঁজধানী ছিল বলিয়া 
আমরা কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপিত করিস্মাছি ) সে প্রমাণ যে পর্যাপ্ত নহে, তাহা 


বৌদ্ধ সংঘারাম। ২১৩ 


আমরাই মর্ঝাপেক্ষা ভালভাবে বুঝি। হয়ত সেখানে একটি সংঘারাম মাত্র ছিল 
এবং সমতটের রাজধানী গ্রক্কতপক্ষে পূর্ববন্ে ছিল। যতদিন অকাটা প্রমাণবলে 
এই বিপ্লববহূল দেশের পুরাতত্ব মীমাংসিত না হয়, ততদিন শুধু মানসিক সন্তাড়নে 
পরকে নিজের মতাবলম্বী হইতে বলা যায় না। নিজে যাহা বিশ্বাদ করা যায়,অন্তে 
তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিবে, নিজের কোন জাতি বা অভ্যাসগত ধারণার 
ফলে এঁতিহাসিক সত্যকে বিপর্যস্ত করিতেছি কি না, ্রতিহাদিককে পদে পদে 
ইছারই উপর লক্ষা রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আবার কোন একটি 
বিষয়ে বিশেষরূপে বিশ্বাপ করিয়া পুরাতত্বের অনুসন্ধান না করিলে, প্রক্কৃত 
তথোর উদ্ঘাটন হয় না। এই জন্য আমর! পূর্ব বলিয়াছি, যদি কোন স্থানে 
কোন একটি অনুমান উত্থাপিত করিয়া উহাকে কতকগুলি সবল বা দুর্বল 
প্রমাণের বলে পরিপুষ্ট করিয়া থাকি, অন্তে সুবিধা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহা অগ্রমাণ 
করিতে পারেন। মত থাকিলেই মতান্তর হয়) সমীচীন মতান্তর গ্রহণ করিতে 
আমরা সর্বদাই প্রস্তত থাকিব। আমি নিজের চেষ্টায়, চিন্তায় ও চাক্ষুষ দর্শনের 
ফলে যতটুকু সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, অকপটে অমস্কোচে তাহাই নোকলোচনের 
পণবর্তী করিয়া ভবিষাতের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। 

এতক্ষণে আমরা বৌদ্ধ যুগের শেষ সীমায় উপনীত হইলাম। ইহার পরে 
আর বৌদ্ধ ধর্ম জাগে নাই। পরবর্তী হিন্দু সেনরাজগণ ও পাঠানদিগের 
নাজত্ব কালে নানাভাবে বৌদ্ধ ধর্েরে অবনতি এবং এক প্রকার বিলোপ 
দাধিত হইয়াছিল। এই বিলোপের পর বৌদ্ধমত হিন্দু ধর্মের অন্তরালে, বাঁলুকা 
মবো ফন্ুধারার মত, প্রচ্ছন্ন ভাবে কোন প্রকারে একটু আত্মরক্ষা করিয়াছিল। 
মামরা সেন ও পাঠান আমলের পর তাহার অবতারণা করিব । 


নবম পরিচ্ছেদ-সেনরাজত্ব | 


মহারাজ মহীপালের রাজত্ব কালে দামন্ত সেন নামক একব্যক্তি কর্ণাট দেশ 
হইতে আসিয়া! স্ুবর্ণরেখা নদীতীরে এক ক্ষুদ্র রাজা স্থাপন করেন। সিরাজ- 
গঞ্জের তাত্র শাসন হইতে জানা যাঁয় তিনি কর্ণাট ক্ষত্রি়। * তৎপুক্র হেমন্ত 
সেন) তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। হেমন্তের পুণ্র বিজয় সেন। 
তিনি বরেন্দ্র মগুলে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। 1 হেমন্ত সেন বা বিজয় 
সেনের সহিত বিবাহস্থত্রে শূরবংশীয় নৃপতিদিগের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল। ? 
বিজয় সেনের বরেন্ত্রীধিকার উপলক্ষে গৌড়াধিপ পাল রাজের সহিত যুদ্ধসংঘর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই মদন পাল মগধে বিতাড়িত হন। সেখানে তাহারা 
আরও কিছুকাল রাহ্গত্ব করিয়াছিলেন। বিজয় সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন 
এবং মিথিলাধিপতি নান্ি দেবকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। বরেন্্র মণ্ডলে 





* “বশে কর্ণটক্ষত্রিয়নাম জনি কুলশিরোদাম সামস্তমেনঃ” 
+ বলালসেনকৃত “দানসাগর গ্রন্থে ' আছে £-_হেমস্তসেনের পর, 
“তদনু বিজয়সেনঃ প্রাছুরাসীৎ বরেন্দ্েশ 
£ "*অপুর্ধবভভ্িরবদেবদেবেধবদে শশাঙ্কশ্মররন্ধ শাকে। 
জা'তো বিজ্লয়মেনো! গুণিগণগণিতন্তস্ত দৌহিত্রবংশে ।” রর 
সম্বন্ধতত্বার্ণব। 

শশাহ্ক_১, স্মর-৫, রক্ধ,._৯, উপ্টাইয়! ৯৫১ শকে ১০.৯ থৃষ্টা হয়। ইহাই বিজয় 
সেনের জন্ম তারিথ বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। বাঙ্গাল!র পুরাবৃত্ত, ২৪৯ পৃঃ) শ্রীছুর্গাচরণ সান্তাল 
প্রণীত “বাঙ্গ।ল।র স মাজিক ইতিহাণে” দেখিতে পাই শুরবংশীয় চন্্রসেনের জামাতা ছিলেন 
নিজয়সেন। কিন্তু তিন শিবভক্ত পরম যোগী, নিঃসন্ত।ন শ্বশুরের রাজত্বলানে শ্বীকৃত হন না। 
“সেক শুভোদরায়” দেখিতে পাই ,বিক্রমপুরে রামপালের মৃত্যুর পর দেঁবাদেশে বিজয়েনকে রাড 
মনোনীত করা হয়। যদিও সান্থাল মহাশয় ভূ মকায় বলিয়াছেন যে, “৬ৎকৃত ইতিহাসে 
মম্পূর্ণ অমূলক কোন বৃহ্বাস্থ নাই ।” তথাপি তিনি ফোথায়ও কোন প্রমাণ উদ্ধত করেন নাই 
বলিয়া ভাহ।র মত অসস্কৌচে গ্রহণ কর! কাটন হয়। বিশ্যেতঃ উপরোক্ত বারেভ্রাকুল-পঞ্জিকা- 
ধৃত বচনের সহিত তাহা কথার বিরোধ হয়। “সেক শুতে দয়া'' নান! কাল্পনিক গল্পে পরিপূর্ণ 
বলিগ্া ্রতিহাদিকের উপনীব্য হইতে পারেনা । বিশেষতঃ আমর। রামপালের পর কুমার 
পালকে তদীয় বীর মেনাপতি বৈদ্যদেবেধ সাহাঁযো কিছুক।ল রাঁগত্ব করিতে দেখি। কুমা 
পালের পরও বিক্রমপুরে পাল রাজত্বের শেষ হয় ন'ই । সেকগুভেদয়ার একটা প্লোকের 
(শ্রীশিবচন্ত্র শীল দ্বারা । পরিশে।ধিত পাঠ “শ!কে যুগ্ম করেণুরদ্ধ,গণিতে” হইতে জান! হা, 
বাম পাল ৯৮৮ শীকে বা ১৭৬৬ খৃষ্টান্ধে পরলৌক গহ হন। স্বৃতরাং বিঙ্লয় সেনের রাজন 
ইহার পরে আরম্ত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাদন। [বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস; 
১৯পৃঠ সাহিত্য, ১৩*১ বৈশাখ ৮১৪পৃ:, ] 48, 3 8. 894 গোবিনচন্্র গীত,৫৩পৃঃ, সাহিতণ 

১৩২%। চৈত্র ৪৬*--১পৃং গৌঁড়রা জমালা, উপক্রমণিকা, 1/* পৃষ্ঠা ) 





সেন রাজত্ব । ২১৫ 


বিজয়পুরে * তাহার রাজধানী ছিল। বিজয় সেনের তিন পুত্র ছিল বলিয়! জানা যায়। 
এক স্ত্রীর গর্ভে ছুই পুত্র মল্ল ও শ্যামল বন্মা, 1 অন্থ স্ত্রীর গর্ভে-_বল্লাল সেন। ; 
সম্ভবতঃ বিজয় সেনের জীবদ্দশায় মল্ল ও শ্তামল উভরই-_মৃত্যুমুখে পতিত হন; 
এজন্যবিজয় সেন পরলোক গত হইলে বল্লালই তাহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
বিজয় সেনের রাজ্যারোহণের পর শ্ামল বন দিখিজয়ে বহির্গত হন এবং 

সমগ্র উপবঙ্গের অধিকাংশ জয় করেন। 

গঙ্গায়াঃ পূর্ববভাগঞ্চ মেঘনপ্যাশ্চ পশ্চিমম্‌। 

উত্তরাল্লবণাবেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্‌॥ 

করদং রাজ্যমীসাগ্য শ্তামলাখ্যোহপ্যশাসয়ৎ। 

সেনবংশীয়তূপানামাশ্রয়েণ স্বধন্মভাক্‌ ॥ 

সামস্তসারের বৈদিক কুলার্ণব। 





* বরেন্দর-অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় রাঁগজসাহী জেলার গোদাগাড়ীথানার অন্তর্গত বিজয্- 
নগরই বিজয় সেনের বিজয়পুর রাজধানী বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এ প্রদেশে 
“বিজয় রাজার বাড়ী” বলিয়া! খ্য।(ত। এখানে বিজয় সেনের প্রছ্যুকেশ্বরের মন্দিরের ভগ্রাবশেষ 
পাওয়া গিয়াছে । এই মন্দিরের প্রশস্তিতে কবি উমাপতি ধর যে সকল বিসশ্তুত ভলাশ।য়র 
কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার অ:নকগুলি এই প্রদেশে অ'ছে। শ্রীযুক্ত মনৌমে'হন 
চক্রবস্ভী মহোদয় নবদ্ধীপকেই বিজয়পুর ব'লয়! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ধাহারা গৃহে বদিয়া কেবল মাত্র পুস্তকের সাহাযো এতিহা দক তথ্যের উদধা-নে চেষ্টা 
করেন, তাহাদের তর্বঞ্জাল বিপুলত। লীভ করে বটে, কিন্তু সব সময়ে দমফলত| লাভ করে না। 

1 মহিষ্য।মথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ 
মল্লগ্তামলবর্মীণৌ জনয়ামান নন্দনৌ ॥ ঘটককুলপঞ্জী। 

কেহ কেহ গ্তামল বর্্াকে বল্লালের পুঁজ বলিয় মানিয়া লন নাই। বাস্তবিক যেখানে 
হ্যামলের দিগ্বিঞ্য়কাহিনী আছে, তথাণ তিনি সেনবংশীয় বলয়! উল্লিখিত হন নাই। ্রীযুক্ত 
গরেশনাথ বন্যোপাধ্যায় বহু পঞ্জিক! হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি বিজয় সেনের পুত্র। 
বাঙ্গালার পুরাবৃত্ব, ২৪৪, ২৪৯, ২৫১পৃঃ। 

 বল্লালের জন্ম নানা উপকথায় পূর্ণ। কেহ বলেন তিনি বিশ্লয়সেনের ওরসপুত্র নহেন, 
তিনি ক্ষেত্রজপুজ। রামজয় কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জীতে আছে ;-_ 

কলিতে ক্ষেত্রজপুজের নাহি ব্যবহার 
কিস বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচাঁর। 
আদিশুর বংপধ্বংদ সেনবংশ তাজা 
বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজপুত বরালসেন রাজা । চায় 

কেহ বলেন শৈববরে পুত্রলাত করিয়। বিএয়দেন পুজের নাম রাখিয়াছিলেন, বরকাল। উহাই 
বাল হইয়াছে। কেহ বা বল্লীলকে ব্রন্ধপু্র নদের পুজ বলিয়া বর্ণনও করিয়াছেন? সীষাঁজিক. 
ইতিহাস ২৩পু বিজমপুরের ইতিহাস ৩৩--৩৪পৃহ | লাগত [িএ০-06 85851. 





২১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


অর্থাৎ ভাগীরখীর পূর্ব ভাগে বরেন্রের দক্ষিণে মেঘনা নদীর পশ্চিমে এবং 
লবণ সমুদ্রের উত্তর ভাগে গ্তামলনাম! নৃপতি সেনরাজগণের আশ্রয়ে এক করদ 
রাজ্য লাভ করিয়া স্বধর্মনিরত হইয়৷ রাজত্ব করিতেছিলেন। উপবঙ্গের যে 
সীমার কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে, ইহার সহিত তাহা সম্পূর্ণ মিলিয়া যাইতেছে । 
এই বর্ণনা হইতে শ্তামলবন্মীকে বিজয়সেনের পুর বলিয়। বোঁধ হয় না। * যাহা 
হউক, তিনি যাহাই হউন্‌ এবং সেনরাজের সহিত তাহার রাজনৈতিক যে সম্বন্ধই 
থাকুক, তিনি যে দূরদেশে এক প্রকার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুল্না এই বশ্শরাজের 
অধীন হইয়াছিল। বহুকাল হইতে এ প্রদেশে যে অরাজকতা! চলিতেছিল, 
এই শ্তামলবন্ধীই তাহার পরিহার করেন। দে অনৈতিকতার যুগে দেশের 
উপর দিয়া নানা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল। শুধু রাজাবিপ্লব নয়, ধর্মবিপ্রব, 
সমাজবিপ্লৰ এবং সর্বোপরি সুন্দর বনের প্রাকৃতিক বিপ্লবে দেশকে বিপর্যস্ত 
করিয়াছিল। এই সময় হইতে পূর্ণ একশত বৎসর কাল পুনরায় দেশে সর্ববিধ 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজ্যে স্তুশাঘন চলিতে লাগিল, বৌদ্ধধন্ম সম্পূর্ণরূপে 
হিন্দুর্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল, সমাজ পুনরায় নৃতন করিয়া গঠিত 
হইল, উচ্চমন্দির, নানাবিধ হিন্দু তান্ত্রিকবিগ্রহ, জলাশয় প্রভৃতির উদ্ভব হইতে 
লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বনগ্রাম, জঙ্গল বাধাল ও “বুনিয়ার” দেশ মাথা তুলিয়া 
জনকোলাহলময় হইতে লাগিল। ইংরাজ রাজত্বের পুর্ব বঙ্গদেশে সেনরাজ 
গণের মত আর কেহ শাসনদওড পরিচালন! করিতে পারেন নাই। 

স্তামলবর্ম্মা যখন দক্ষিণ বঙ্গ শাসন করিতেছিলেন, বল্লাল তখন পূর্ববঙ্গের 
শাসনকর্তা ছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে তাহার রাজধানী ছিল। 
পালবংশীয় রামপালই এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা + শ্তাবলবর্শার রাজধানীও 
বিক্রমপুরের সন্নিকটে ছিল। পূর্বেই কথিত হইয়াছে বিজয় সেনের জীবদ্দশায় 
শ্তাষলের মৃত্যু ঘটে। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে বল্লালসেন সিংহানন 

* শ্রীযুক্ত রাম প্রসাদ চন্দ মহোদয় লিখিয়াছেন :_“দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে ও রা, বর্ণরাজ 
কর্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল” ( গৌঁড়রাজমালা, ৬৫পৃ:)। ইহা হইতে স্বে!ধ 
হয় বর্মরাজ বিজয় দেনের শত্রু ছিলেন। কিন্ত তাহার কোন প্রাণ প্রত হগ্স নাই। বর্ধ 


রাজের প্রতিহাসিক তথা মীমাংসিভ ন। হইলে এবিষয়ে কোন হু্পষ্ট মত প্রকাশ করা যায় দা! 
1 আদিশুরের রাজধানী এই রামপালে ছিল বলিয়। যে পুর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে (১৯৯পৃ1 
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লাভ করেন। * দাঁনসাগর হইতে জানা যায় তিনি ১১৬৯ খৃষ্টাব পর্্যস্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার রাজত্বকাল ৫০ বসর। বল্লালসেন 
রাজ্যলাভ করিয়াই মিথিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও অবশেষে জয়লাভ 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে রামপালে তাহার পুত্র লক্ষণ সেনের জন্ম হয়। 
একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মিথিলাযুদ্ধে বল্লালের মৃত্যুকথা প্রচারিত 
হইয়াছিল, তদন্থসারে লক্ষণ সেনের জন্মমাত্রই রাজ্াপ্রাণ্তি যোগ ঘটে । মিথিলা 
বিজয় ও পুত্রের জন্ম এই উভয় ঘটন! চিরম্মরণীয় করিবার নিমিত্ত বল্লাল একটি 
নূতন সম্বৎ প্রবর্তন করেন; পুত্রের নামানুসারে উহারই নাম রাখা হয় লক্ষণ 
সম্বৎ বা লসং। মিথিলায় এখনও এই লং চলিতেছে । 1 বল্লাল এইভাবে 


তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। পূর্বববঙ্গবাসিগণ রামপালেই আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাঙ্গণের 
আগমন নির্দেশ করিতেছেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের যোদ্ধবেশ দেখিয়া আাদিশূর বিরক্ত হইলে, 
উহার ত্রান্মণ্য প্রভাব দেখাইবার জন্য আশীর্বাদ বারিদ্বারা শুক্ষ মন্ত্র কাষ্ঠকে যে সজীব গঞ্জারি 
বৃক্ষে পরিণত করিয়াছিলেন, সে বৃক্ষও রামপালে প্রদর্শিত হইয়া! থাকে । ("আদিশূর ও 
বললাল সেন”, বিক্রমপুরের ইতিহাস, ২২-৩০ পৃঃ, ৬কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত ' ভক্তির জয়” 
১০১৬ পৃ ঢাকার ইতিহাস, ৫*৩ পৃঃ, ফরিদপুরের ইতিহাস ২৬ পৃঃ, “গোঁড়ে ্রাহ্মণ'” ২৬২ পৃঃ) 
অপর পক্ষে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেত। প্রযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থ এবং গৌড়বিবরণের সম্পাদক 
যুক্ত অক্ষয়কুমার সৈত্রেয় মহোদয় বলেন, রামপালে আদিশুরের রাজধানীর প্রবাদ মূলে কোন 
প্রতিহাসিক সত্য নাই এবং পঞ্চবিপ্র “জুরদরিদবধোত” গৌড়েঈট আগমন করিয়াছিলেন । 
(বঙ্গের জাতীর ইতিহাস, ব্রাহ্মণ, ১০৯ পৃঃ, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ১৮ পৃঃ) যাহা 
হউক এ বিষয়ে কোন সর্ববাঁদিলন্মত মত এখনও স্থির হয় নাই। 

* আমর। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নগেক্রনাথ বহু মহাশয়ের মতই গ্রহণ করিলাম। 
(0.4.5.8511896 9 25-27) “দান সাগরে" আছে £₹-শশি নবদশমিতে শকবর্ষে 
দানস।গরো। রচিত: ইহাতে ১০৯১ শক ব1 ১১৬৭ খ্রীষ্টান হয়। এ সময়ে বল্পাল জীবিত 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগারকর বল্লালের অন্তপ্রস্থ “অদ্ভুত সাগর” হইতে 
দেখাইয়াছেন, বন্লাল “খ-নব-খেন্ববে” অর্থাৎ ১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রস্থ আরম্ত করিয়! উহা 
শেষ করিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (২92০7 ০7. 016 96810) ০ 9817910016 0155 
70102), 1887-91 6 ১0৬, 

তাহা হইলে বঙ্লালের মৃত্যুও লক্জ্রণের রাজ্যারোহণ-_ ১১৬৯ বা ১১৭৯ ব্রীষ্টাবে হইয়াছিল 
বলিয়! ধর! যার়। লক্ষণ সেন ১১৭*-৭১ খ্রষ্টাবধের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হুন বলিয়া কেহ কেহ 
প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। (10012. 47005915750. 2010. 45,8, 393 
৮0, 1. 6. 271 ) কিন্তু সে মতের সহিত পরবর্তী ঘটনার সামগ্রন্ত রক্ষা করা কঠিন 

+ লন হইতে শকাবা৷ ও লমং বাছির করিবার অন্ত মৈথিলী ভাষায় এক মক্ষেততুচ্ 
শ্লোক আছে $-- 
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২১৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


ক্রমে ক্রমে মিথিলা, বঙ্গ, রা, বরেন্দ্র ও বাগ্ড়ী জয় করেন, এই পঞ্চরাজ্যে 
রীতিমত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সুশাসন প্রবত্তিত করেন। সর্বত্রই 
তাহার সবল শাসনে সফল ফলিয়াছিল। দেশে দ্থাছু্বত্তের উৎপত্তি ছিল না। 
এই সময়ে সমতটেরই নাম বাগ্ড়ী হইয়াছিল। যশোহর-খুল্‌না এই বাগ্ড়ী 
রাজ্যের অন্তভুক্ত হইয়া বল্লালের শাসনাধীন ছিল। 

বল্লাল সেন শুধু রাজনৈতিক শাসক মাত্র ছিলেন না। দেশের সমাজ ও 
ধর্মের উপরও তাহার সর্ধময় ক্ষমতা ছিল। তিনি ব্রাঙ্গণ, বৈগ্য, কায়স্থ 
প্রভৃতি জাতির মধ্যে গুণান্ুসারে কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপন করেন। এই কুলীনগণ 
ক্রমশঃ তাহার রাজ্য মধ্যে, সর্ধত্র বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সময় ব্রান্ষণ্য 
প্রতিপত্তি পুনরায় জাগিয়াছিল, তাহার ফলে হিন্দু তান্ত্রিকতার আবির্ভীব হওয়ায় 
বিকৃত বৌদ্ধমতের বিলোপ হইতেছিল; তিনি নিজে তান্ত্রিক হিন্দু হইয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রচারের উপর নান! অত্যাচার করিয়াছিলেন । তিনি কষ্ট হইয়া স্থবর্ণবণিক্‌ 
ও যোগী প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতিকে অধঃপাতিত ও নির্ধ্যাতিত করেন। বল্লালের 
মৃত্যুর পর তাহার এই সর্ধতোমুখ শাসনের ভার তৎপুত্র লক্ষণ সেনের উপর 
নিপতিত হয়। লক্ষণ সেন পূর্বহইতেই পূর্ববঙ্গে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ শাসনকার্ধ্য 
নির্বাহ করিতেছিলেন। 

বল্লালসেন এক নীচ জাতীয় স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্বীরূপে গ্রহণ 
করেন । তজ্জপ্ত লক্ষণ সেন পিতার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি মাতার 
দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া পিতার এ সমাঁজবিরুদ্ধ কা্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলে, 
বল্লাল দেন সেই ছুষ্টা রমণীর কুমন্ত্রণায় পুক্রকে নির্বসিত করেন। ইহার পর 
কিছু কাল অতীত হইল। এমন সময়ে বর্ষাকালে একদিন বল্লাল আহার সময়ে 
অন্দরে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার ভোজনগৃহের প্রাচীরে কে যেন 
একটি শ্লোক লিথিয়া রাঁথিয়াছে £_ 


পুনি সন বাণ ইন্ত্র শর খোএ 
বাকি বাত্রে লসং বিলোৌএ ॥” 


অর্থাৎ সনের অস্কের দহিত ৫১৫ যোগ দিলে শকাবা এবং সন্‌ হইতে ৫১২ বাদ দিলে লং, 
হয়। এতদনুসারে ১১*৮ থৃষ্টান্ধে লমং আরগ্ত হয়। (ভারতী, ১৩১৭, চৈআ্র )।. এই 
লোকে “ইন্দ্র” শব্দটি “দন্ব" হইবে কি না সন্গেহ স্থল। 
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পতত্যবিরলং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা ৷ 
অগ্য কান্তঃ কৃতাস্তো বা ছুঃখস্তাত্তং করিষ্যতি ॥ 
বল্লালের বুঝিতে বাকী থাকিল না ষে ইহা তাহার পতিবিধুরা পুত্রবধূর 
মন্মোক্তি। তখন লক্ষণ সেনের কথা তাহার মনে পড়িল, প্রিয় পুত্রকে নির্বা- 
দিত করিবার জন্ত মনে মনে বড় অনুতপ্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে 
আসিয়া রাজনাবিকগণকে ডাঁকিলেন এবং প্রচার করিলেন যে তাহাদের মধ্যে 
যদি কেহ পরদিন সুর্য্যোদয়ের পূর্বে তাহার পুন্র লক্ষণ সেনকে আনিয়া দিতে 
পারে, তবে সে রাজ্যাংশ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। হৃর্ধ্যনামক এক ছুঃদাহসিক 
ধীবর এই ছুরূহ কার্য করিতে অগ্রবর্তী হইল। সে অসংখ্য ক্ষেপণীষুক্ত এক 
তরণী লইয়া তনুূর্তে যাত্রা করিল। বল্লাল নিয্লিখিত গ্লোকটি পুত্রের নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিলেন 
সন্তপ্ডা দশমধবজাগতিনা সন্তাঁপিতা নির্জনে । 
তুধ্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশেতস্তনী ॥ 
সা! ষষ্টা নৃপপঞ্চমস্ত ভবিতা ভ্রসপ্তমী বজ্জিতা। 
প্রাপ্মোতাষ্টমবেদনাং প্রথম হে তুর্ণং তৃতীয়ো ভব ॥ * 
হূধ্য নারায়ণ এই অন্ভুত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ সুর্ধ্যদ্বীপ 1 অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। 
যশোহরের অন্তর্গত মহেশপুরে তীহার প্রচীন রাঁজধানীর চিহ্ন এখনও বর্তমান । 
এই দেশকে এখনও হূর্য্যমাঝির দেশ বা ধীবর রাজ্য বলে। কেহ কেহ সেই 


* সেন রাজত্বে সংস্কৃত চচ্চার বিশেষ উন্নঠি হয়। বল্লাল ও লঙ্গণ উভয়েই পণ্ডিত এবং 
স্বকবি ছিলেন। অন্ত.পুরবাক্সিনীরাও সাহিত্য চর্চা করিতেন। এইরূপ শ্লোক দ্বারা উত্তর 
প্রত্যুত্তর চলিত। বল্লাল নীচ জাতী়া স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে পিতা! পুত্রে এইরূপ প্লোকে কথা 
কাটাকাটি চলিয়াছিল। এখানে বল্লাল সেন এই প্লৌকটিকে এমনভাবে রচনা! করেন যে ইহার 
অর্থ যাহাতে সাধারণের নিকট অবোধ্য থাকে, কারণ হক্্ণকে আনিবার কারণ কাহায়ও 
নিকট প্রকাণ্ঠ নহে। বল্লালের সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হয়। তিনি স্বয়ং এই 
বিষয়ে অস্ভূত সাগর পুস্তক লিখেন ও তাহা লক্মণদেনের সময়ে শেষ হয়। এই শ্লোক সংখ্যান্বারা 
দ্বাদশরাশির নামোল্লেখ করিয়া কৌশলে উদ্দেশ্য প্রকাশ কর! হইয়াছে। প্রথম ছবিভীয় 
প্রভৃতি দ্বারা রাশিগুলি চিত হইয়াছে। 

ঞ্োকার্থ হে বৃষ (২ম) বৎ বলী (পুর), মকর (১*ম) সগাগমে কর্কটও মীনবৎ 

(৪র্থও ১২শ), মকরকেতন (কদ্দর্প) সমাগমে করি কুস্ত (১১শ )স্তনী ( বধু) প্রগীড়িত।, 
এবং সেই তুলা ( ৯ম ) বা তুলন! রহিত অর্থাৎ অতুলনীয় জসম্পর। কন্ত! (৬৯) সিংহ (৫ম), 
তুল্য রাজকুমারের গড্থী হইয়াও বৃশ্চিক (৮ম ) বৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ।. হে ধেষবৎ (১ম), 
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২২০ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


মাঝির নাম মহেশ ছিল এবং তজ্জন্ তাহার বাসস্থানের নাম মহেশপুর হয়, এই 
নির্দেশ করেন। কিন্তু গ্রচলিত প্রবাদে তাহার কুরধ্যমাঝি নামই রক্ষা করিয়াছে) 
মহেশ নামে তাহার কোন পুত্র থাকিতে পারে। 

প্রবাদ আছে বল্লালসেন তাঁহার জামাতা হরি সেনকে যৌতুকস্বরূপ 
(বর্তমান খুলন! জেলার অন্তর্গত) সেনহাটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তখন 
বাগড়ীর অন্তর্গত সেনহাটি জঙ্গলাবৃত ছিল। লক্ষণসেনের সময়ে এখানে রীতি- 
মত নগর স্থাপিত হয়। বর্তমান সময়ে সেনহাটি গ্রাম বোধ হয় বঙ্গদেশের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৈগ্যপ্রধান স্থান । 

বল্লালের মৃত্যুকালে লক্ষণ সেন উপস্থিত ছিলেন না । পিতার সহিত 
তাহার অসস্ভীব শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তিনি স্বীয় জো্ঠপুত্র মধু বা মাধব 
সেনকে পিতার মৃত্যুকালে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বনল্লাল স্বরাজ্য 
ৰালক মধুসেনকে দিয়া যান। তাহার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ আসিয়া রাজদণ্ড 
গ্রহণ করেন। সেন-রাঁজগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ও 
সুবিখ্যাত ছিলেন। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিল পুরে প্রাপ্ত তাঁমশাসন হইতে জানা 
যায়, * লক্ষ্ণসেন দক্ষিণ সমুদ্রের কুলে শ্ররীক্ষেত্রে, বারাণদীতে বিশ্বেশ্বরস্থানে 
এবং গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে ভ্রিবেণীতে “সমরজ্যন্তম্তমালা” স্থাপন করিয়াছিলেন । 
মাঁধাই নগরের তামশাসন হইতে জানা যায় তিনি কাশীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। পিতার রাজত্বকালে যুবরাজ লক্মণসেন তাহার নানা অভি- 
যানের সহায়ক ছিলেন; বল্লাল যে কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া 
উল্লিখিত আছে, তাহ! লক্্মণসেনের বাহুবলেই সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে লক্ষণসেন বীরদর্পে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে তেমন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব হিন্দুরাজত্বের 
শেষ রাজত্ব হইত না। | 

লক্্ণদেন পরম পঞ্ডিত, নানাশাস্ত্বিৎ, স্থুকবি ও একান্ত বিষ্বোৎসাহী 
এবং দানে কর্পতরু ছিলেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি শন্্রচর্চা 


*:0.4757 85 1896, 081৮1505562 118 7849. 87৫6. 71 এই দানগর 
বিশ্বরূপ সেন .কৃত বলিয়া নগেন্ত্র বাবু উল্লেখ করেন। রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ইহাকে কেশব "সনের দানপত্র বলিয়। সপ্রমাণ করিতে চান। 





সেন রাজত্ব ২২১ 


অপেক্ষা শাস্ত্রচ্চাতেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহার রাজসডা 
পণ্ডিতপরিষদে পরিবর্তিত হইয়াছিল; সে পঞ্চরত্বপরিষদ্‌ অলঙ্কৃত করিয়া 
ছিলেন £__“গীতগোবিন্দ*্রচয়িতা জয়দেব, ্পবন-দূত্প্রণেতা কবিরাজ 
ধোয়ী, আসাধারণ কবি শরণ, মহামন্ত্রী উমাপতিধর, আর “আর্ধ্যাসপ্তশতী”্র 
গ্রন্থকার গোবদ্ধন। সেনরাজগণের সঙ্গে সঙ্গেই বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 
দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গ দেশে আনে এবং তাহাদের অবসানের পরেও বঙ্গের 
অনেক প্রদেশে রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু তবুও তখন পাণিনির অনাদর 
ছিল না। এবং উহাঁর সাহাযো বৈদিক শাস্ত্রচ্চার পথ সুগম করিবার জন্য 
লক্মণসেনের আদেশে পুরুষোত্তমের “ভাষাবৃত্তি* রচিত হয়। লক্ষ্মণসেনের 
প্রাড়বিবাক বা প্রধান বিচারমতি হলাযুধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন 
জন্ত “ব্রাহ্মণসর্বন্ব' রচনা! করেন। মহারাজ লক্ষণ নিজেও স্ুকবি ছিলেন, 
ততপ্রণীত অনেক শ্লোক তাহার মৃত্যুর পর ্রীধরদাঁস কর্তৃক “সহুক্তিকর্ণামৃতে” 
সংগৃহীত হয়। আরও কত কবি ও পণ্ডিত যে লক্ষণসেনের রাজভার শোভা- 
বর্ধন করিতেন, তাহার ইতিহাস নাই। মহাঁকবি জয়দেবের “মধুর কোমলকান্ত 
পদাবলী” বঙ্গদেশে সেই তাস্ত্রিকষুগে যে এক অপূর্ব প্রেমোন্মাদের উন্মেষ করিয়া 
দিয়াছিল, তাহাই হইয়াছিল চৈতন্ত যুগের ধর্মমত্োতের প্রবর্তক। এই বিষ্তা- 
চষ্চার প্রভাব সমগ্র বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল। 

শুধু বিদ্যাচর্ভা নহে, ধর্ম ও সমাজসংস্কারও সেনরাজগণের প্রধান কর্তব্য 
হইয়াছিল। বল্লালসেন সমাজের ছুরবস্থা অপনয়নজন্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও 
বৈগ্ঘদিগের কৌলীন্ত-মর্যযাদা সংস্থাপন করেন; লক্ষ্ণসেনের সমরে তাহার 
বিশেষ ব্যবস্থা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আমরা পরে তাহার বিশেষ বিবরণ 
দিব। এ কৌলীন্তজন্য সমাজমধ্যে মহা আন্দোলন হয় এবং রাজ্য মধ্যে সর্বক্র 
কুলীনদিগের বসতি স্থাপন জন্য দেশের অবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয্ব। 

বল্লালের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধমতই দেশের মধ্যে প্রধান ধর্ম ছিল। বল্লাল 
সেনও প্রথমে এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে তিনিও তান্ত্রিক হিন্দু ধর্থে 





পগোবন্ধনষ্চ শরণো জয়দেৰ উ্াপ তঃ 
কষবিরাজন্চ রক্বানি পঞ্চেতে লক্গগন্জ চ। রি 
বূপসনাতন লগ্বণ লেনের মতাম্$গের বারে এই পলোকটি উৎকীর্ঘ দে খিয়াছিলেব। 


২২২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


দীক্ষিত হন। লক্ষণ মেন পরম ভক্ত হিন্দু ছিলেন। পিতা পুত্রের রাজত্ব 
কালে তীহাদের রাজামধো তন্রোক্ত দেবদেবী মূর্ভি নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এখনও বহুস্থানে এই সকল মূর্তি বর্তমান রহিয়াছে । ইহা বাতীত 
আরও কত সহস্র মুর্তি বিধশ্ীর অত্যাচারে ও দৈশিক বিপ্লবে কতক বিনষ্ট 
কতক ভূপ্রোথিত বা নদীগর্ভগত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘশোহর- 
খুলনার সর্ধত্র এই দকল মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এই মকল 
মূর্তির কতক ঠিক এই যগেই নিক্মিত হইতে পারে, কতক পরবর্তী যুগে সেন- 
রাজগণের মূর্তির অনুকরণে নিশ্মিত হওয়া বিচিত্র নহে । এই সকল মূর্তির মধ 
চতুভূজ বিকুরূর্তি, গণেশমণ্ডি এবং নানা জাতীর তন্বোক্ত দেবীমূত্তিই প্রধান । * 

চতুভূর্জ বাস্গুদে প্রভৃতি চতুর্বিংশতি প্রকার বিষমুক্ত মধ্যে অনেক প্রকার 
মু্তি যশোহর-খুলনায় আছে। শঙ্খচক্রগদাপন্মের স্থাপনাভেদে এই বিষুমৃত্তি 
সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 1 ইহার অধিকাংশ মৃত্তিই 
পাষাণময়ী; স্থানে স্থানে ছুই একটি পিত্তল বা অন্ত ধাতু নিশ্মিত মূণ্তিও পাওয়া যায়। 
এখানে আদশস্বরূপ যে একটি বিষুমুক্তির চিত্র প্রদত্ত হইল, উহার নাম শ্রীধর 
বা দামোদর । এই মুভিটি কয়েক বৎসর পূর্বে মহেশ্বরপাশ! নিবাসী শ্রীযুক্ত 
দু্গাদাপ মজুমদার মহাশয়দিগের বাড়ীতে একটি পুঙ্ষরিণী খনন কালে ৮১, 
হাত মুত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া বাঁয়। উহা এক্ষণে প্র গ্রামনিবাসী শ্রীগোবিন্দ- 
চন্দ্র ভদ্রের বাটাতে পুত হইতেছে। 

সেনরাজগণের পূর্বে এতদঞ্চলে মুক্তিদ্বারা গণেশ পূজা ছিল না। ভারত- 
বর্ষের অন্তর আবহমান কাল এই গণেশ মৃত্তির পূজা প্রচলিত আছে। কিন 
বঙ্গদেশে দেনরাজগণের আমলেই-__উহা। প্রচলিত হয়। আবার সে রাজত্বের 
শেষেই উহার বিলোপ হইয়াছে । গাণপত্য মত এদেশে নাই। ইহাদ্বারা বুঝা 
যায়, গণপতি মুত্তি এ অঞ্চলের অধিবাঁিগণের অন্তঃকরণে কোন স্থায়ী 
ভক্তিভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই । 


* একপ কত মূর্তি আছে, তাহার দংখ্যা নাই। আদর। দৃষ্টান্তগ্ুলে দুই চারিটির উল্লেখ 
করিতেছি। খুল.ন। সহরস্থ কালীবাটাতে একটা বাঙদেবদূর্তি, সেখহাটির ভুবনেশ্বর মন্দিরে 
এরূপ একটা বিষুমর্তি, মহেশ্বর পাশায় শ্রী'গাবিন্দচন্দ্র ভদ্রের মন্দিরে টি পাষাণময়ী ও একটা 
পিত্তল নির্টিত বিষুমুহ্ি, লাউপাঁলাঁর মন্দির গাত্রে ১টী ও নড়াইল বাবুদিগের প্রাচীরগাত্রে ১টি 
বিকুমূর্ি মাহে । ইহ1 বাতীত গদাধর, জনার্দন প্রভৃতি মূর্তি অনেক স্থানেই রক্ষিত আছে। 

+ শ্রীবিনোদবিহা'রি কাবাতীর্ঘ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত “বিষুমুর্তি পরিচয়” দ্রষ্টব্য। 








চডভু'জ বাসুদেব মুন্তি 
(মহেশ্বব্পাশা ) ২২২ পৃঃ! 


শ্ীসতীশচন্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য 
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সেন রাজত্ব । ২২৩ 


দিখিজয়প্রকাশে বিবৃত হইয়াছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন যশোরেশ্বরীর 
মন্দিরসন্িধানে চগুভৈরবের এক মন্দির নির্মীণ করাইয়া দেন। বর্তমান 
সময়ে এযশোরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে যে চও্ঁউভৈরবেব বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, 
উহ্হাও এ সময়ে নিশ্মিতি হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। যেখানেই কোন 
কারণে লক্ষমণসেনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, সেখানেই তিনি কোন দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠা 
ছারা সে সম্বন্ধ চিরম্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই 
স্থানে এক পৃথক্‌ মন্দিরে একটি গঞ্গামুত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়! যান। সুন্দর. 
বনের বিপ্লবে যশোরেশ্বরীর প্রতিমার মত সে মুত্তিও জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলাবৃত 
হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সময় উভয় মুত্তি আবিষ্কৃত হয়। পুরাতন যশোরে- 
শ্বরী দেবী সতাধুগ হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া লোকে তাহার কথা জানিত। 
গঙ্গামূত্তি আবিষ্কারের পর তেমন পরিচিত হয় নাই। সুতরাং উহা প্রতাপা- 
ধিতোর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি পুনরায় বিপ্লবের 
মধ্যে উহা কিছুকাল অনৃষ্ট অবস্থায় ছিল বলিয়া লোকে সে গঙ্গামূর্তির নাম 
র্ান্ত ভুলিয়া গিয়া তাহাকে অনপূর্ণা দেবী স্থির করিয়া লইয়াছিল। পরর্ি- 
যুগের দ্লিলপত্রে এই অন্নপূর্ণা নামই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এ মূর্তি 
অতি সুন্দর; যে অপূর্ব্ব ভা্কর-শিল্প এই মুন্তি গড়িয়াছিল, পাঠান আমলের 
তামসযুগে তাহার কোন চর্চা না থাকায়, পরবর্তী আমলে এমন প্রতিমা 
প্রস্তুত করা অসম্ভব হইয়াছিল। এই মকরবাহনা, মাল্যহস্তা দেবীর দেহ. 
ভঙ্গিমা অতীব মধুর এবং তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল হইতে যে দিবালাবণ্যপ্রতা 
বিকীর্ণ হইতেছে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের মনে হয়, এই অপূর্ব মূর্তি 
সেনরাজত্বেরই সম্পত্তি দুঃখের বিষয় গঙ্গাদেবী অন্নপূর্ণা নামে পুঁজিত হইতেছেন 
এবং তাহার দেবোত্তর সম্পত্ভিও সেই নামে চলিয়া আদিতেছে। * 

যশোহর-খুল্নার সহিত সেন-রাজগণের আরও সম্বন্ধ ছিল। পূর্বের বলিয়াছি, 
এই যুক্ত জেলা এক্ষণে যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা পূর্বে বাগড়ী রাজোর 
অন্ততূক্তি ছিল। বল্লাল সেনের সমগ্র রাজ্য পাঁচট প্রধান “তুক্তি' বা প্রদেশে 
বিভক্ত ছিল, যথা :-_বঙ্গ, মিথিলা, বরেন্্, রাঢ় ও বাগড়ী) মিথিলার পূর্বনাম 
তীরত্ুক্তি। এই ভুক্তিগুলি পুনরায় "মণ্ডল বা মণ্ুলিকায় বিতক্ত ছিল। 

+১৫৭- পৃষ্টা দেখুন । ভা 








২২৪ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


মণ্ডল অতি প্রাচীন হিন্দু শব্দ। ভাগবতাদি পুরাণেও মণ্ডলের কথা আছে। 
মুসলমান যুগ হইতে মহল বাঁ জেলা শব্দ এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। 
প্রত্যেক জেলায় যেমন এক্ষণে কতকগুলি করিয়া! সব্‌ডিভিসন বা উপবিভাগ 
আছে, সেনরাজত্বে মগুলসমৃহও সেইরূপ কতকগুলি “বিষয়? বা “শাদনে' বিভক্ত 
ছিল। এখনও বিষয় কথা চলিয়া আসিতেছে, ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার 
প্রভৃতি “বিষয়ী-লোকে বিষয় কার্যা দেখে এবং বিষয় রক্ষা করে। দেশে 
কু-শাসন থাকিলেও এখন আর “শাসন” কথার পূর্ব অর্থ নাই, ব্রঙ্মশাসন 
প্রভৃতি গ্রামের নাম পূর্ব শাসনের চিহ্ন রাখিয়াছে। 

বল্লাল সেনের ৫টি থণ্ড রাজা বা ভুক্তির জন্য পাঁচটি প্রাদেশিক রাজধানী 
ছিল। বঙ্গের রাজধানী ছিল, বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে । লঙক্ষুণ সেনের 
সময়ে তৎপুক্র বিশ্বর্ূপ এই স্থানে থাকিয়া প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গ শীসন করিতেন। 
বল্লালের সময়ে বরেন্দ্রের রাজধানী ছিল, পৌগু,বর্দনে। প্রকাণ্ড দীঘিকা, 
ছুর্গপরিখা ও ইষ্টক্ত,প এ স্থানের প্রাচীনত্ের সাক্ষী আছে। লক্ষণসেন রাজা 
হইয়া পৌগু.বদ্ধনের কিছুদর দক্ষিণে গঙ্গার সন্নিকটে সুরমা লক্ষণাবতী নগরী 
নিন্মীণ করেন। মুসলমানেরা উহ্াকেই লক্ষ্মোতি বা গৌড় বলিতেন। রাঢ়ের 
রাজধানী ছিল সম্ভবতঃ বীরভূমের অন্তর্গত লক্ষৌর নামক স্থানে। ব্গবিজয়ের 
পর পাঠানেরা এই স্থানে আড্ডা করিয়াছিলেন। লক্ষৌরে মুদ্রিত পাঠান আমলের 
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । মিথিলার রাজপাট কোথায় ছিল জানা যায় না। হয়ত 
লক্ষমণসেন ইহার শাসন কেন্দ্রের জন্ত বর্তমান পুণিয়! জেলার মধ রামাবতী নগরী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । “সেকশুভোদয়া” গ্রন্থে লিখিত আছে £__“পুরী রামাবতী 
যত্র তুৰি বিখ্যাতনামিকা”। * কিন্তু বাগড়ীর শাসনকেন্ত্র কোথায় ছিল? 

নবদ্বীপে সেনরাজগণের কোন রাজনৈতিক শাদনকেন্দ্র ছিল না। বল্লাল 
সেন বৃদ্ধ বয়সে এই স্থানে গঙ্গাবাঁসের আবাস স্থির করিয়াছিলেন । কুলকারিকা 
হইতে জানা যায় £-_ 

“মুক্তিহেতু বল্লাল আদিল গঙ্গা স্নান 
জহনগরোত্তরে করে যে বাদস্থান।” 

নবদ্ধীপে যেখানে বল্লাল নগর প্রতিষ্টিত হয়, এখনও যেখানে বল্লাল দীঘি 


* সাহিত্য, ১৩*১, ১৭ পৃ , বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ২৫৪ পৃঃ ] 





গঙ্গাদেবী, ঈশ্ববীপুর 


[২২৪ পৃঃ । 
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সেন রাজত্ব । ২২৫ 


ও প্রকাণ্ড ভগ্রস্ত,প পুর্বব পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা এক সময়ে তিন 
দিকে ভাগীরথী দ্বারা বেষ্টিত একটি সুন্দর দ্বীপ এবং তীর্থস্থান ছিল। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণ বৃদ্ধ নৃপতির সহচর হইয়া এখানে আসিয়া নানা স্থানে বাঁস করিতে- 
ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আগমনে এইস্থান একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র হইয়া 
পড়িয়াছিল। লক্ষমণসেনের সময়েও এখানে রাজধানী ছিল নী, ছুর্ন বা সৈম্তাঁবাঁস 
ছিল না। সুতরাং ইহাকে আমরা প্রাদেশিক রাজধানী বলিতে পারি না। 
কিন্তু কানন-কুন্তলা বাগড়ী ভূমি নানা ছুর্বন্ত জাতির বসতি হেতু ছুর্দমনীয় 
ছিল। সেখানে নিশ্চই কোনও শামন-কেন্দ্র ছিল। তাঁত! কোথায়? 

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর্ব্ূপ একটি অনুমান উপস্থিত করিতেছি। 
বছদিন ভ্রমণ ও চিন্তার পর এই অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছি; 
এজন্য অসস্কৃচিত ভাবে ইহা সাধারণের স€ক্ষে প্রকাশিত কৰিলাম। হয়ত 
ইহা অনুমান মাত্র । কিন্তু বে ঘটনা পরম্পরাঁর সমাবেশে এই দিকে চিন্তা 
প্রবাহ সমাকৃষ্ট করিয়াছে, পাঠকের অবিশ্বাসের পুর্বে তাহা বিশেষভাবে 
বিবেচিত হওয়া বাঞ্চনীয় । যশোহর জেলায় নড়াইল সবডিভিসনের মধো, 
সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে সেখহাঁটি বলিয়া একটি গ্রাম আছে। ইহার 
নিয়দিয়া এক্ষণে ভৈরব প্রবাহিত, অপর পারে জগন্নাথপুর গ্রাম । পূর্বে ভৈর৭ 
জগন্নাথপুরের দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং তখন জগন্নাথপুর ও সেখহাঁটি এক- 
পারে পরম্পর সংলগ্ন ছিল। ভৈরব ক্রমানরে দক্ষিণ হইতে উত্তরের দিকে 
গতি পরিবর্তন কর্রাছে; ভৈরবের সে প্রাচীন খাতগুলি জগন্নাথপুর গ্রামে 
এখনও বি্যামান আছে। এই জগন্নাথপুর সেখহাটিতে পূর্বে কোন প্রাদেশিক 
রাজধানী ছিল বলিয়া ম.ন করি। 

স্থানের অবস্থান এ অনুমানের প্রথম কারণ। এক্ষণে নদী নানা ভাবে 
প্রবাহিত হইয়৷ স্থানটিকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে 
এখানে একটি প্রকাণ্ড নগরী ছিল। বর্তমান সময়ে চারিটি গ্রাম এই বিস্তীর্ণ 
নগরীর চারি অংশ নির্দেশ করিতেছে। উত্তর দিকে বহির্ভাগ (বর্তমান নাম 
বাহির ভাগ), পূর্বদিকে দেবভাগ (বর্তমান নামও তাহাই ), দক্ষিণদিকে 
তপোবন ভাগ বা তর্পণভাগ * (বর্তমান নাম তপন ভাগ ) এবং পশ্চিম দিকে 

*াদনাজপুরে তর্পণদীঘিতে লগ্মণসেনের রাজতের সপ্তম বধে প্রদত্ত দানপত্রের এক তাত্্- 

সন 
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প্রেমভাগ (বর্তমান পমতাগ )।-_ইহা! লইয়া নগরীটি ৪ মাইল দীর্ঘ ও চাঁরি- 
মাইল প্রস্থ হইবে। বহির্ভাগ হইতে রাজবর্স্য পশ্চিমে কপোতাক্ষ ও পূর্বে 
চিত্রা পর্যান্ত ছিল। দেবভাগে নগরীর প্রধান প্রধান দেবালয় ছিল, উহার 
নিদর্শন আছে। তপোবনভাগে নিষ্টাবান্‌ ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল, এখনও 
তপনভাগ একটি ত্রাঙ্গণপ্রধান প্রসিদ্ধ স্থান।  প্রেমভাগে পান্থনিবাস, 
দেবালয় প্রহ্ৃতি থাকিবার সম্ভব । জগন্নাথপুরের মত প্রেমভাগও সে সময়ে 
সেখহাটির এক পারে ছিল। দক্ষিণে দেবপাড়া ( বর্তমান দেয়াপাড় ) 
নামক স্থানেও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানেও অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। 
উত্তর পশ্চিম কোণে এই নগরীর বাজার হাট ছিল, হয়ত সেখহাটি নামও 
পুর্বে দেনহট, শঙ্করহট্, শঙ্খহট, বা! শীখ হাট ছিল। পাঠান আমলে েস্থানে 
সেখের বাসহেতু “সেখপাড়া” গ্রাম হইলে হাটের নাম ও সেখহাটি হয়া 
গিয়াছে । এখন নিকটবন্তী শীথারি গাতি, বাঁণিকাগাতি কিছু পব্দ পরিচয় 
দিতেছে । সেনহট্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। 

দ্বিতীয়তঃ যেদিকে দেবভাগ অবস্থিত, সেই অংশে একটি স্থানকে 
বিজয়তল! বলে। স্থানীয় প্রবাদ এই-_ স্থানে বিজয়সেন রাজার বাড়ী ছিপ। 
তিনি থে একটি দেবমন্বির নিশ্মীণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আছে এবং 
তাহার সন্িকটে একথানি পর্ণ কুটারে দেবীর উদ্দেশে নিতা পুজা হয়। এই 
মন্দিরের ভগ্রচিহ্ন যে চতুদ্দিকে আরও কত ভগ্রাবশেষ দ্বারা পরিবাপ্ত 
রহিয়াছে, তাহা বলা বার না। সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি কতকগুলি প্রকাণ্ড 
অচিনের গাছের * অন্ধকারমরী ছাত্ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, মানুষের বসতি- 
নিলয়ের বহুদূরে থাকিয়া, ভয়াতুরের রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়া থাকে । প্রবাদ 
একেবারে প্রত্যাখ্যাত হইবার নহে। উক্ত বিজয়সেন মহারাজ বল্লাল 
সেনের পিতা । তিনি বরেন্ত্ে প্রান্বভূৃতি হইবার পূর্বে, সম্ভবতঃ তাহার 


লিপি পাওয়া গিয়াছিল। (.]. 4. 5. 3, ৮০. ১৩1. 1৬. ) এখানেও তপনভাগেব এক 
কোণে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে, উহ। চত্তর দক্ষিণে দীঘি ৭০* «৪০০ হাত ভুইবে; উহার পার্থ: 
ব্তী গ্রীমের নাঁম দীঘির পাড়। 

* অচেনা ব। অজানিত বৃক্ষ । এরপ গাছ আমাদের দেশে নাই। বটজাত:গ বুষ্গ, 
পাতাগুলি কতটা যক্জঢুম্বরের মত, ইহাতে এক নূতন রকমের ফল হয়। কোন কৌন প্রাচীন 
কাত্তিস্থানে ইহা দৈব(ৎ দেখা যায়। কিন্তু মেখহাটিতে বিজয়তলায় যেমন অনেক গুলি গাছে 
স্থানটিকে জঙ্গলাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তেমন আর অন্তত্র দেখি নাই | 
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বিজয় বাহিনী এই পথে গিয়াছিল এবং তিনি এখানে কোন মন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন; অথবা তাহার পুত্র বল্লাল বাগড়ীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া 
এইস্থানে ঘে রাজধানী প্রস্তুত করেন তাহাতে কোন দেবমন্দিরের দ্বারা পিতৃনাম 
স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। 


তৃতীয়তঃ হিন্দু বৌদ্ধের কোন প্রধান কীর্তিস্থান দেখিলেই সেখানে 
মুদলমানগণ প্রথম অধিবেশন করিয়াছিলেন। জগন্নাথপুর প্রভৃতি সেইরূপ 
স্থান । পাঠানদিগের পত্তনে এখানকার অনেক লোক মুসলমান হয়, এবং 
অধিকাংশ স্থান ত্যাগ করে। এখন জগন্নাথপুরে চৌদ আনা মুসলমান। 
ঈ গ্রামের একাংশ এখনও “পাঠান পাড়া” নামে পরিচিত। এ পাঠানদিগের 
এখনও অনেক “চেরাকী” জমি আছে। সখপাড়া, সিঙ্গিয়া মুসলমানে 
পু্ণ। এখন সকল স্থানে অনেক মুসলমান আছেন, ধাহাদের ২৩ পুরুষ পূর্ব 
আচার ব্যবহার হিন্দুর মত ছিল। ও 

চতুর্থতঃ, এইস্থানে যে সকল দেববিগ্রহ ব' দেবালয়ের চিজ পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতেও অনেকটা সেনরাজগণের সময় নির্দেশ করে। সেখহাটি 
গ্রামে কামার পাড়ার উত্তরে ছুদকনামক পুষ্করিণীতে একটি বড় গণেশমূর্তি 
পাওয়া যায়। উহার নিকটে বারুইদিগের একটি পুষ্করিণীতে একটি বাসুদেব 
9 একটি গণেশমূর্তি পাওয়া যায়। এই ছুইটি গণেশ ও একটি বাস্থদেব 
মণ্তি এই স্থানের জমিদীর নড়াইলবাবুদিগের বাটাতে নীত হয়। এ তিনটি 
মৃত্তিই এক্ষণে ৬রাজকুমার রায় জমিদার মহোদয়ের বৈঠকখানার প্রাচীরে গ্রথিত 
রঠিয়াছে। ছুদকণ্ঠ পুকুরের সন্নিকটে একটি স্থানকে মঠবাড়ী বলে, এখানে 
অনেক ইষ্টকন্তপ আছে। গ্রামের মধ্যে কয়েক স্থানে গভীর পরিথার 
খাত বর্তমান রহিয়াছে । সম্ভবতঃ একটি বাহিরের গড়খাই এক সমক্ষে 
আাফরার খালে পরিণত করা হইয়াছিল। সেখহাটিতে অন্ত একটি পুকুর 
কাটিতে একটি প্রকাণ্ড ভুবনেশ্বরী মুর্তি পাওয়া যায়; প্রতাপাদিত্যের অন্যতম 
মেনাপতি কালিদাস রায় এখানে বসতিস্থাপন করিবার সময়ে উক্ত ভুবনেশ্বর 
শৃন্তির দেবার ব্যবস্থা করেন। এ ভুবনেশ্বরী মন্দিরে একখানি চতুভূর্জ 
বাহ্ছদেব মুত্তি আছে, তাহাও এ ভাবে তৃগর্ভে প্রাপ্ত। এমৃত্িটি ২৫৯ 
১৩ ইঞ্চি পরিমিত। এই গ্রামে ৮কালাটাদ পঙ্ডিত তাহার ৰাটার নিকটে 


২২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


একটি পুষ্করিণী খনন কালে একখানি ক্ষুদ্র (২৮৯১২ ইঞ্চি ) ভূবনেশ্বরীর 
পাষাণমূত্তি পান। মু্তিখানি ক্ষুদ্র হইলেও অবিকল বড় মুভ্তির মত ষড় ভূজা, 
সিংহবাহিনী ও নানালঙ্কারবিভূষিতা। বৃদ্ধ আদিত্চন্ত্র পণ্ডিত এ মুদ্তির 
নিত পুজা করিয়া থাকেন। এই গ্রামে এইরূপ যে কত ভগ্ন অভগ্ন দেবদেবী 
মুর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। গণেশমৃত্তির কয়েকটি মাত্র 
উল্লেখ করিয়াছি, অন্ত অনেক গুলি মৃত্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বিষুমুততি, 
গণেশমুত্তি এবং তন্্োক্ত ভূবনেশ্বরী প্রভৃতি বিবিধ দেবী মুত্তির পুজাপদ্ধতি 
সেনরাজগণই প্রথম প্রবত্তিত করিয়াছিলেন। মৃত্তিশিল্পের তেমন উৎকর্ষ 
পরবর্তী যুগে আর হয় নাই। এই সকল নিদর্শন হইতে আমরা স্পষ্ট বলিতে 
গারি, এই স্থানে সেনরাজগণের কোন প্রধান কার্যাস্থান বা শাসন কেন্দ্র ছিল। 
পঞ্চমতঃ, পূর্ে যে প্রকাণ্ড ভুবনেশ্বরী মুত্তির কথা বলা হইল, উহাই সেন- 
রাজত্বের প্রধান প্রমাণ। এ মৃত্তি এক অপূর্ব ভাস্কর-শিল্পের নিদর্শন) এমন 
অতুলনীয় সর্বাঙ্গস্ন্দরী পাষাণময়ী দেবী প্রতিমা যশোহর-খুলনায় আর 
কোথায়ও নাই, সমগ্র বঙ্গদেশের কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ স্থল। 
শিল্পী এ মুত্তির মুখমগুলে যে অনুপম দেব-ভাব ফলাইয়া শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ 
প্রদশন করিয়াছেন, তাহা ছুই হাত তুলিয়া প্রশংসা করিবার জিনিস। 
দেবদেবীর মৃত্তির ব্দনমগুলের চতুঃপার্খে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া 
থাকে, ইহা মুখের ভাষায় বুঝান যায়, চিত্রপটে বর্ণরেখায় প্রতিফলিত করা 
যায়, কিন্তু পাষাণের গায়ে, পাষাণের ভাষায় পাষাণের রেখায় সে ভাব অভিব্যক্ত 
করা অতীব ছুঃসাধ্য কার্ধ্য; কিন্তু পাঠক এ মৃত্তি দর্শন করিলে অবশ্ঠই শ্বীকার 
করিবেন, যে এক্ষেত্রে শিল্পী সাধকের মত সে কার্য্যও সিদ্ধ করিয়াছেন। যে 
ধ্যানে এ মুস্তির পুজা হয় তাহা হইতে জানা যায় যে, মা করুণামৃতবর্ষিণী 
দৃষ্টতে সাধকের প্রতি চাহিয়া আছেন ; বাস্তবিকই তাহাই, মায়ের করুণার্র ও 
নিয়দৃষ্টি চক্ষুদ্ব় এবং বরাভয়প্রদশক হন্তদ্বয়ের ভঙ্গিমা দেখিলে এ ভাব 
সহজেই অনুভূত হইবে। হৃদয়ে চিত্র টানিয়া আনিয়া নয়নপটে কিরূগে 
অঙ্কিত করা যায়, দর্শকের প্রাণে বিশ্বাস ও আশ্বাসের উদ্রেক করিয়া দিয়া 
এমৃর্ডি তাহা বুঝাইয়৷ দিতেছে। যে বৌদ্ধযুগে জানবৈরাগ্যদীপ্ত ধ্যানী বুদ্ধ 
মৃত্তিতে এবং হিন্দুযুগে আগমান্ুশািত দেব প্রতিমায় নরশিল্পী মানুষের আদর্শে 





২২৯ পৃঃ । 


সেন রাজত্ব । ২২০ 


পাষাণপিগ্ডে দেবদেবী গড়িয়া তাহাতে মানুষ ও দেবতার পার্থক্য প্রত্যক্ষরূপে 
বুঝাইয়া দিতেন, এ মুস্তিও সেই যুগের সম্পন্তি। সেনরাঁজগণ যেমন সাহিত্যে 
তেমনই শিল্পে বঙ্গদেশে এক নবধুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসানে সে যুগ আর প্রত্যাগত হয় নাই। কত 
ঘগান্তর হইয়া গিয়াছে, তাই আমরা সে গৌরবময় যুগের কথা তুলিয়া গিয়াছি। 
এখন আমাদের মুখের কথা--তে হি নো দিবসা গতাঃ।' এ মৃত্তি দেখিয়া 
কে বলিবেন যে বঙ্গদেশে ভাস্কর শিল্পের কোন প্রাধান্ত ছিল না এবং বঙ্গের 
বাহিরে এমন মৃত্তি না দেখিয়া কে বলিবেন যে বঙ্গদেশে ভাস্বর্যের কোন 
বিশেষত্ব ছিল না? 
সেখহাটির তুবনেশ্বরী মৃত্তি ৫ফুট উচ্চ এবং ২৫ ইঞ্চি প্রস্থ। ইহা 

শূরপাক্ৃতি একথানি কঠিন কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ণিত। পাদগীঠে সমাসীনা দেবী 
দক্ষিণপদ বিলম্বিত করিয়া ষটুকোণচক্রস্থ সিংহের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
পদতলে নানামুখে দণ্ডায়মান ও অর্ধশায়িত সিংহগুলির চারিটি দেখা যাইতেছে । 
দেবীর ছুই পার্থ ছুইটি স্তস্ত এবং মন্তকের উপর মন্দিরের আদর্শ অঙ্কিত 
হইয়াছে । মন্দিরের উপরিভাগে মধাস্থলে মহাকালের মস্তক এবং ছুই পার্থ 
দুইটি বিদ্যাধরের মুত্তি। দেবীর পদতলস্থ সিংহাসনের পার্থ দৃতীগণ চামরাদি 
নানা সেবা-সামগ্রী লইয়া উপবিষ্টা। দেবী ষড়তুজা, দক্ষিণদিকে উদ্ধাধো- 
ভাবে পদ্ম, চাপ ও বর এবং বামভাগে পাশ, অভয় ও শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন। 
দেবী ভূবনেশ্বরী বলিয়া পুজিত হইলেও ইনি প্রকৃত পক্ষে ব্রিপুটেশ্বরী এবং 
তন্বোক্ত নিম্ন লিখিত ব্রিপুটা-ধ্যানে ইহার পূজা হয়। 

পারিজাত বনে রম্যে মণ্ডপে মণি কুট্রিমে। 

রত্বদিংহাসনে রম্যে পন্মে ট্‌কোণ-শোভিতে ॥ 

অধস্তাৎ করবৃক্ষস্ত নিষধাং দেবতাং স্মরেৎ। 

চাপং পাশাঘুজসরসিজান্তক্কুশং পু্পবাণান্‌॥ * 

সংবিভ্রাণাং করসরসিজৈ রত্বমৌলীং জিনেত্রাং। 

হেমাজাভাং কুচভরনতাং রত্বমগ্ত্রীরকাঞ্ধীং ॥ 


87788058858 কা 

* তন্দারে দেখিতে পাই যে অদুজ ও সরসিজ উত্তর শের প্রয়োগে পয্পুগল বুধাইবে, 
অনুজ বলিতে শঙ্খ বুঝাইবে না! কিন্তু এখানে দেবীর হস্তে শস্থই আছে। [তরসাহ। 
রামিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লংন্করণ, ১৭৯৮, পৃঃ] 


২৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


গ্রৈবেয়াছ্ৈ বিনমিততন্থং ভাবয়েচ্ছক্তিমাগ্যাং। 

চামরাদশ-তাম্বল-করগুক-সমুদগকান্‌ ॥ 

বহস্তীভিঃ কুচার্তাভি দুতীভিঃ পরিবারিতাং। 

করুণামৃতব্ধিন্তা পশ্ঠন্তীং সাধকং দৃশা ॥ 

এই মৃত্তি প্রথমতঃ স্ুবিখ্যাত কালিদাস রায়ের সময়ে এক পুষ্করিণী থনন 
কালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালিদাস প্রতাপাদিতোর অন্যতম সেনানী ছিজেন। 
তিনি এই মৃত্তির দেবতা নির্ণয় করিবার জন্ত প্রতাপাদিত্যের আশ্রিত ধলবাড়িয়ার 
প্রসিদ্ধ উ্টাচার্ধযদিগের জনৈক স্বুবিজ্ঞ পণ্ডিতকে আনাইয়া মুভির ধ্যান ও 
পুজা পদ্ধতি স্থির করেন এবং মন্দির নির্মাণ করিয়৷ দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। 
বহুদিন পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের জমিদারী তদ্বংণীয়দিগের হস্তে ছিল। পরে নবাব 
সরকারে তাহাদের খাজনা বাকী পড়িলে উহা! পরিশোধ করিয়া দিয়া চাচড়ার 
রাজা মনোহর রায় ১১৯০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বীয় জমিদারী ভুক্ত করিয়া লন। 
শতাধিক বৎসর যাবৎ পুজার ব্যবস্থাদি টাচড়ার রাজগণের দ্বারা হইয়াছিল। 
পরে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ প্রদেশ বাকী খাজনার নিলামে 
.চাচড়ার হস্তচাত হয় এবং কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ 
৬গোগীমোহন ঠাকুর উহা! খরিদ করেন। তিনিই ভূবনেশ্বরীর বর্তমান মন্দির ও 
বেষ্টন প্রাচীরাদি নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু সে মন্দির এক্ষণে জরাজীর্ণ, দরজা 
জানাল৷ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের থিলান ফাটিয়৷ গিয়াছে, মন্দিরের ভিতরের 
অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 
সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের বাবুদিগের জমিদারীর অধীন। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, তাহারা এ মন্দিরের সংস্কার জন্য কিছু মাত্র মনোযোগ করিতেছেন না! 
দেবীর নিত্য পূজার অতি দীন ব্যবস্থা আছে। এখনও দেবীর পুজাদিতে রায়- 
বংশীয়দিগের নামে সংকল্প করা হইয়া থাকে । আমরা এই প্রাচীন কীন্তিরক্ষার 
দিকে কীত্বিমান, কৃতবিগ্ ও হৃদয়বান্‌ নড়াইলের জমিদার বাবুদিগের কৃপাদৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি। 
গত ১৯১১ খুষ্টান্ধে টাকায় দালবাজারে লক্ষণসেনের সময়ে নির্শিতি চণ্ডী- 

দেবীর পাদদেশে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “লক্ষ্মণসেন” শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত ও মুক্তি ও. 
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যশোহর-খুলনার ইতিহাসের জন্য। 
“রোদ, ্ুডের ্ 






সেন রাজন্ব। ২৩১ 


লিপির প্রতিরুতি প্রকাশ করিয়াছেন। * লিপি হইতে জানা যায় মৃত্তিটি 
্রীম্লগ্মণসেন দেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে সম্পন্ন হয়। চণ্ডী মৃত্তির সঙ্গে 
পূর্বোক্ত ভুবনেশ্বরী মৃত্তির পাশাপাশি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে দুইটি 
মত্তি যেন একই শিল্পী দ্বারা একই সময়ে গঠিত। একই দেবতা হইলে কথা 
ছিল না, কিন্তু বিভিন্ন দেবতার মৃত্তিতে ভাবভঙ্গি ও বস্ত্ালঙ্কারের বিশিষ্ট 
সমতা দেখিলে শিল্পী ও সময়ের অভিন্নতার সন্দেহ না হইয়া পারে না। ছুইটি 
সির প্রভেদ এই যে চণ্ভীমৃত্তি চতুতূর্জা ও দণ্ডায়মানা এবং ভুবনেশ্বরীদেবী 
বউহুজা ও নিষপী। অবশ্ঠ চক্ষদ্বয়ের দিব্য করপার্ডৃষ্টিতে, অভয়মুদ্রার হস্ত- 
ভঙ্গিমার এবং সমাপানা মৃত্তির ধীর গম্ভীর শান্ত মধুর অঙ্গ প্রতিভায় তুবনেশ্বরী 
অতুলনীয়া। কিন্তু উভয় মৃদ্তিতে একই প্রকারে কারুকাধ্যথচিত বন্্র একই 
ভাবে পরিহিত, অলঙ্কারগুলি প্রায় সবই এক এবং অভিন্নরূপে প্রতি অঙ্গে 
সংযোজিত হইয়াছে; মন্তকের মুকুট, কর্ণের কুগুল, কণ্ঠের হার, বক্ষের কঞ্চুলী, 
'ধপুল পয়োধরের উপর একই ভাবে বিলম্বিত বত্রমালা, উন্মুক্ত নাভি, তনগিয়ে 
প্রশস্ত রত্বকাঞ্ধী, একই প্রকারে দক্ষিণদিকে বস্কিম কটীদেশ, হস্তদ্ধয়ে একই 
হাবে সংবদ্ধ কেমুর মাল! ও পদদ্বয়ে মঞ্জীর, ছুই পারছে ছুইটি স্তস্ত ও তদুপরি 
নন্দির-প্রতিক্ৃতি, একই প্রকার. শূর্পাক্কৃতি সমগ্র প্রস্তর ফলক এবং পদতলে 
একই প্রকারে অঙ্কিত অদ্বশার়িত সিংহ ও উপবিষ্ট দুতীগণ--এই সমস্ত দেখিলে 
কেই ন বলিয়া পারে না যে এই ছুইটি মৃত্তি একই সময়ে সম্ভবতঃ একই কারিকর 
দারা প্রস্তত। চণ্তীমৃত্তি লক্মণসেনের আমলে প্রস্তুত হইলে, ভুবনেশ্বরী মুন্তিও 
বে তাহারই সময়ে বা অগতা তাহার পুত্রের আমলে নির্শিত হইয়াছিল, তাহাতে 
কোন সন্দেহ হইতে পারে না। লক্ণসেন ষেখানে এমন সুন্দর অতুলনীয় 
প্রকাণ্ড দেবীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখানে তদুপযোগী বৃহৎ মন্দির 
ছিপ; এবং শুধু তাহাই নহে, যেখানে পূর্বোক্রর্ূপ অসংখ্য দেবদেবী মূত্র 
প্রতিষ্টা হইন্নাছিল, সেখানে যে সেন-রাজগণের বাগড়ী তৃক্তির এবং অগত্যা 
তন্তর্গত কোন মগুলিকার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান 
করা যাইতে পারে। 

দিপ্িপ্য় প্রকাশে বণিত হইয়াছে যে লক্মণসেন সেনহট্র নামক এক নগর 


২৩২ যশোহর-খুল_নার ইঠিহাস। 


প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দ্বার! বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বৈদ্ধাপ্রধান সেন- 
হাটি গ্রামকে. লক্ষ্য করা হইগ্নাছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন লক্ষণসেন 
রাজা তখন কি সেনহাটি গ্রামে লোকের বাদ ছিল? এই স্থান প্রথমে জলমগ্ন 
ছিল, তাহারই মধ্যে গ্রামের উদ্ভেদ হইতে থাকে । এই জলমগ্ন স্থানকে ছু'চহাটির 
বিল বলিত। পরে যেখানে জমির পত্তন হইরা ক্রমে জঙ্গল হইয়| গেল, তথায় 
আসিয়া চক্রবত্তিগণ জঙ্গল' কাটাইয়! বাঁস করেন; উহারাই এখানকার “কাঁটিকাটা 
বাসিন্দা”, এজন উহাদের উপাধি হয়, “কাটানি” ইহারা কাটানি গাইভূক 
্াঙ্মণ। কাটানিগণ এখন একটি স্বততন্ব পাড়ার বাস করিতেছেন । ক্রমে এখানে অগ্ন 
্রাহ্মণ ও নিয়শ্রেণীর কায়স্থগণের বাঁ হইতে থাকে । তৎপরে বৈদ্য ধর্স্তরি বংশের 
পূর্বপুরুষ কৌলিন্তে খ্যাতিমান্‌ হিঙ্ুসেন এখানে আসিয়া বাস করেন। * হিঙ্কুসেন 
হইতে এক্ষণে ১৯ পুরুষ হইগ্লাছে। বৈগ্ভবংশের উন্নতি, বাল্যবিবাহ ও বংশ- 
বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে উহাতে কোন ক্রমে ৫০* 
বৎসরের অধিক হয় না। কিন্তু ল্মণদেন সাত শত বৎসরের পূর্বে প্রাছভূতি 
হইগ্াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্ণসেনের আমলে সেনহাটি নাম ছিল কিনা বিচার- 
মাপেক্ষ। হয়ত লক্ষুণসেনের সময়ে মেখহাঁটির নামই হইয়াছিল, সেনহট্র। পরে 
মেস্থান সেখহাটি হইয়৷ গেলে হিঙ্কুমেনের সময় হইতে ছু'চহাটির নাম হয় সেনহাটি। 
অবশ্ঠ ইহাকে অনুমান ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। 

মুলমান এঁতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, লক্মণসেন পাঠান বিজয়ের পর নবদ্বীপ 
হইতে শশাখনাটে পলাইয়। যান। এই শাখনাট কি সেনহাট, শাখহাট বা শঙ্কর- 
হাট হইতে পারে না? মদনপাড় ? ইদিলপুরের তামলিপি হইতে জানিতে পাঁরি 
মেন-রাজগণের পূর্ণ নাম ছিল-_অরিরাজবৃষভ শঙ্কর গৌড়েশ্বর বিজয়সেন দেব, 
অরিরাজনিঃশঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর বল্পালসেন দেব, অরিরাজন্দন শঙ্কর গৌড়েশ্বর 
লক্ষমণসেন দেব, অরিরাজ-অসহ শঙ্কর গৌড়েশ্বর কেশবসেন দেব এবং অরিরাজ- 
বৃষভাঙ্ক শঙ্কর গৌড়েশ্বর বিশ্বরূপসেন দেব। সকলের নামেতে শঙ্কর আছে। 
সেনরাজ-প্রতিষ্টিত স্থান শঙ্করহট্র হওয়া সম্ভব নহে কি? কেহ কেহ শাখনাটকে 


ঙ 


শাশাশি শা শা শীট শশী শা 


* “রাঢ়ং তাক মেনহ্ট নগরীমধুবাস সঃ1" 
কটিকঠহার প্রণীত “সৈদ্াকুমপঞ্জিকা"-_৪৭ পৃঃ। 


সেন-রাজত্বের শেষ। ২৩৩ 


জগন্নাথ করিয়া লইয়াছেন। সেখহাটিরও একটি পূর্বনাম ছিল জ্গন্নাথপুর। * 
সে নাম এখনও চলিতেছে, হয় ত এই সমস্ত জন্ননার মধ্যে কিছু চিন্তা করিবার 
বিষয় আছে। 


দশম পরিচ্ছেদ--সেন-রাঁজত্বের শেষ । 


লক্মণসেনদেব যখন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাহার 
বরস ৫০ বৎসর । তীহার রাজত্বকাল ২৭।২৮ বসর। তন্মধ্যে প্রথম কয়েক 
বৎসর তিনি পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করেন। তাহার বীরত্বের অভিযানের যে সব 
কথা আছে, তাহার কতক তাহার পিতার রাজত্বকালে সম্পন্ন করিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয়। যখন তাহার বয়স ৭* বতসর পার হইল, তখন তিনি 
রাজকার্ধা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপ আদেন। 
এ সময় তীহার পুত্র মাধব, কেশব ও বিশ্ব্ূপ তিন জনই প্রাপ্তবয়স্ক । 
জোষ্ঠ মাধব ভাবী উত্তরাধিকারী। পিতার রাজত্বকালে তিনি তৎসঙ্গে 
লক্ষাণাবতীতেই থাঁকিতেন। কেশব সম্ভবতঃ রাঢ় অঞ্চল শাসন করিতেন। 
এবং বিশ্বরূপ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই সুদুর বিক্রমপুরে শাসনদণ্ড পরিচালনা 
করিতেছিলেন। বাগ্ড়ীর অন্তর্গত যশোহর-খুল্না তখন তাহারই তত্বাবধানে 
ছিল। এখানে পৃথক্‌ কোন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন কিনা বা কে ছিলেন, ঠিক 
জানা যায় ন!। 

লক্ষণসেন খন গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপ আসেন, তখন মাধবই গৌড়ের 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি একবার বঙ্গত্যাগ করিয়া তীর্ঘধাত্রায় 
কেদারনাথ যান; কুমায়ুনে যোগেশ্বরের মন্দিরে মাধবসেন কৃত দানপত্রের তাত্র- 
কলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 1+ তৎপরে মাধবসেনের আর কোন সংবাদ পাওয়া 





* প্রীযুক্ত 'দিখিলনাখ রায় অনুমান করিয়াছেন যে লক্্ণমেন সমতটে বু]! হন্দরবনে 
ঈয়ছিলেন। শীশ্বতী, ১৩২৯, ফাল্গুন, ৬৮৯ পৃঃ 
1 4১015015 [7890 0, 5167 1. 4 5. 8711896. 0+:28. 
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২৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


যায় না। সম্ভবতঃ তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরে 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক্ন্ত বৃদ্ধ নৃপতিকে আরও বৈরাগ্যপরায়ণ 
করিয়াছিল। এখন হইতে কেশব রাঢ় ও বরেন্দ্র উভয় প্রদেশ শীসন করিতে 
থাকেন। কিন্তু তিনি বিশ্বর্ূপের মত বীর বা সুদক্ষ ছিলেন না। এজন্য ফল 
হইল, রাজামধ্যে বিপ্লব ও ষড়যন্্। বনল্লাল ও লক্ষণ যে কৌলীন্তের স্থষ্টি করিয়া 
সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন, সেই দেশময় আনৌলনেই লোক বাতিব্স্ত 
ছিল। কাহার কুল গেল, শীল গেল, কে কিরূপ মর্য্যাদী পাইল তাহাই তখন 
একমাত্র আলোচা বিষয় ছিল। বল্লাল কুলীনদিগের কুললক্ষণ রক্ষার পর্যবেক্ষণ 
জন্য যে ঘটকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার! প্রাপ্তিযোগের অনুপাতে 
স্তাবকতা বা কুৎ্সারটনা দ্বারা দেশ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

সেনরাজত্বে সংস্কতের নবচ্চা ঘটক-কারিকারই পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। 
বখন সকলেই সমাজ লইয়া! বান্ত, রাজমন্ণা-গৃহ সামাজিক বিচারে কোলাহলময়, 
মহাসান্ধিবিগ্রহিকের মস্তিক্ষ কুলের কুটতর্কে বিলোঁড়িত, তখন দেশের দিকে 
কাহারও দৃষ্টি ছিল না 

বদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণপণ্ডিত দ্বারা পরিবৃত হইয়া শাস্ত্র ও পরলোকচচ্চায় স্বচ্ছন্দ 
নবদ্ধীপে গঙ্কাবাস করিতেছিলেন। গৌড় হইতে নবদ্ধীপ পর্যান্ত গঙ্গার ছুই ধারে 
অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলীনের বাদ হইয্নাছিল। সকলেই নবদ্বীপে রাজার সভায় 
আসিতেন, কিন্তু আসিতেন কুলমর্ধাদার জন্য, রাজকার্যোর জন্য নহে। পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে নবদ্ধীপে শাসনকেন্রস্বরূপ কোন রাজধানী ছিল না। বৃদ্ধ 
রাজার প্রাসাদ রক্ষার জন্য সামান্ত সংখ্যক প্রহরী মাত্র ছিল। এই সময়ে মুলল- 
মান আক্রমণ হয়। 

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার * নামক খিলিজীবংশীয় এক অজ্ঞাতনামা বিকটমূর্তি তুরক 
সৈনিক, দিল্লীশ্বর কুতবউদ্দীনের নিকট হইতে এক জায়গীর পাইয়া মগধে আসেন। 
সেখানে দেশ লুষ্ঠনাদি দ্বারা যথেষ্ট ধন সঞ্চয় ও সৈন্যসংগ্রহ করেন এবং বিহার 

হস্তগত করিয়া লন। জিগীষা জাগিলে থামে না। বঙ্গের অবস্থা তাহার 





* ইহার পরা নাম ইকতিযার উদ্ধী মহন্মদ-ই-বক্ত ইয়ার খিলিছ্ী। ব্ত-ইয়ার ইহার 
পিতার নাম। হৃতরাং বঙ্গবিজেতাকে ইকৃতিয়ার উদ্দীন ব| সংক্ষেপতঃ মহল্মদ থিলিদী নামে : 
অভিহিত করাই সঙ্গত। 


সেন-রাজত্বের শেষ। ২৩৫ 


জানিতে বাকী ছিল না। যখন তিনি বঙ্গবিজয়ের কল্পনা করিতেছিলেন, 
তখন গৌড়ের ফড়যন্ত্রকারিগণের সহিত উপচৌকনের আদানগ্রদানে পূর্বেই বঙ্গের 
সহিত তাহার ন্বন্ স্থাপিত হইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত এদেশের 
কখনও পরাজয় হয় নাই। উপচৌকনের গৌরব রক্ষার জন্ত ফলিতজ্যোতিষীর 
ভাগাগণনা দেশময় লোককে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিল। দেশের দুর্ভাগ্য 
বক্ত-ইয়ার বা ভাগ্যবানের পুত্রের ভাগো পরিণত হইল। মহচ্গদ-ই-বক্ভিষ্বার 
বঙগযাত্রা করিলেন, কিন্তু গৌড়ে না আসিয়া তিনি প্রথমেই নব্বীপে গেলেন? 
কারণ, জানিতেন বঙ্গাধিপ লক্ষমণসেন এইস্থানেই বাস করিয়াছিলেন। 

মীনহাজ-ই-সিরাজ নামক একজন মুসলমান প্রতিহাসিকের তবকাঁত-ই- 
নাপারি * নামক গ্রন্থে বঙ্গাধিকারের প্রসঙ্গ আছে। রতিহাসিক মীনহাজ বঙ্গ- 
বিজয়ের প্রায় ৬ বৎমর পরে গৌড়ে আসিয়া সমন্ুদ্দীন নামক একজন বৃদ্ধ সৈনি- ' 
কের পুরাতন গন্প হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 
মুখে কালিমা মণ্ডিত করিয়া! দিয়াছেন। তিনি বলেন মহচ্গদ সৈন্য-সামন্ত জঙ্গলে 
ুক্কাইয়া রাখিয়া সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ “নোদিয়া” রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, 
প্রহরীদিগের হত্যাসাধন করত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তখন পশ্চা্ভাগ 
হইতে বৃদ্ধ রাজা 'লছমনিয়া+ 1 জগন্নাথে বা পূর্বববঙ্গে পলায়ন করেন। বঙ্গবিজয়- 
কাহিনীর ইহাই আবার একমাত্র প্রমাণ। 

কিন্ত এ অলৌকিক দিগ্থিজয়কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্্র অভি- 
শাপ দিয়া বলিয়াছেন :__“সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা 
জয় করিয়াছিল , একথা যে বঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার ।” $ অথচ 
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1 কেহ কেহ লছমনিয়াকে শুদ্ধ ভাষায় লাগ্মণেয় করিয়া তদ্দারা লক্ষণ সেনের পুত্রকে 
বুঝিয়াছেন। তদনুসারে কেহ বলেন কেশবসেনই এই লছমনিয়া। কিন্তু বান্তবিক তাহা 
নহে। দেখ শুভোদয়াতে লছমনিয়াকে স্পষ্ট ভাবে বল্লালের পুত্র বলিয়। উল্লিখিত আছে। 
মুদলমানের! লছমন অর্থাৎ লক্ষণের নামের শেষে অবজ্ঞান্চক আজেফযোগ কয়া লছমনিয়া 
করিয়।ছেন; লছমনিয়! ও লছমন একই কথ|। [ সাহিত্য, ১৩*১, বৈশাখ ] 


বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ধ। 


২৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


এই কথা দেশী বিদেশী শত লেখনীমুখে চর্কিতচর্বণে এমনভাবে এই বাঙ্গালীর 
কলঙ্ক দ্বারে দ্বারে ছড়াইয়! দিয়াছে, যে কোন প্রাদেশিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিতে গেলেও এ সম্বন্ধে নির্বাক থাকা যাঁয় না। সম্প্রতি সেন- 
রাজগণের যে সকল তাম্শাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আলোঝ- 
পাতে এই একমেবাদ্ধিতীয়ং বৃদ্ধ সৈনিকের রঞ্জিত বর্ণনা বিচারসহ হয় না) * 
এবং সে বর্ণনা বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করিলেও বুদ্ধ লক্মণসেনের কাপুরুষতা সপ্রমাণ 
হয় না।1 হয়ত লক্ষমণসেন পলায়ন করিয়াছেলেন; যেমন তিনি জীর্ণতন্থ 
লইয়া বৃদ্ধ হিন্দুর মত রাজাত্যাগ করিয়া গঙ্গাবাসের জন্য গৌড় হইতে নবন্বীপে 
পলায়ন করিয়াছিলেন, তেমনই মুসলমান আক্রমণের প্রাকালে অৃষ্টভীত স্বজন 
ও অমাত্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, স্বপ্ন প্রহরি-বেষ্টিত একপ্রকার অরক্ষিত রাজ- 
প্রামাদ পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথযাত্রী করিতে পারেন; কিন্তু তখন তিনি 
প্রক্কৃতপক্ষে বঙ্গাধিপ ছিলেন না, এবং তাহা'র পলায়নে বঙ্গদেশ বিজিত হয় নাই |? 
একবার যেমন মহম্মদ থিলিজী মগধে গনন্তপুরীতে বৌদ্ধবিহার লুন করিয়া 
অবশেষে কিল্নী ফতে করিবার ভুল বুঝিয়! ছিলেন, এবারও তেমনই লক্ষণসেনের 
পরিত্যক্ত নোদিয়া৷ রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া দেখিলেন, এখানে রাজধানী 
নাই। ওদন্তপুরীর মুগ্ডিতশীর্য শ্রমণের পরিবর্তে এখানে চতুর্দিকে শিখাতিলক- 
সম্বলিত ব্রাহ্মণেরই বাস এবং তীহারাও অধিকাংশ পলায়িত। যদি নবদবীপেই 
রাজধানী থাকিবে, তবে মুসলমানেরা! এখানে কোন শাসনকেন্্র করিলেন 
না কেন? 

নদীয়ালুখনের পর মহচ্গদ গৌড় যাত্রা করেন। সন্তবতঃ ৯২০* খৃষ্টান 





* শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রের, “লঙ্মাণসেনের পলায়নকলগ্ক” প্রবন্ধ, প্রবানী ১৩১৫, 
অগ্রহীয়ণ। 

+ গৌড় রাজমাল। ৭৬-৭ পৃঃ 

! প্রযুক্ত রাখালদান বন্দোপাধ্যায় মহাশঃ প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে ১১৭, 
খুষ্টবের পরে লক্ষণ সেন জীবিত ছিলেন না। ডাক্তার ফিলহর্ণ প্রথমতঃ এই মতাবলম্বী ছিলেন, 
পরে তাহা পরিত্যাগ করেন। রাখাল বাবু কুলগ্রস্থ ও দাননাগরাদি গ্রন্থের উপর আস্থা স্থাপন 
ন। করিয়া ছুই এক থাঁনি খোঁদিত লিপির অস্পষ্ট উক্তি হইতে এই ব্যাথা! করিয়াছেন। [প্রবামী, 


১৩১৯, শ্রাবপ, ৩৯৮ পৃঃ] তাহার মত দত্য হইলে লক্ষণ লেনের গলায়নকাহি্দী 
উড়িকা যইবে। 


সেন-রাজত্বের শেষ। ২৩৭ 


এই ঘটনা হয়। * 'গৌড়ে কেশব সেন দুই বৎসর কাল সবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া 
অবশেষে পরাজিত হইয়া পূর্ববঙ্গ পলায়ন করেন। তখন গৌড় মুসলমানের 
করায়ন্ত হয়। এড়,মিশ্রের কারিকা! হইতে জানিতে পারি যে, কেশব সেন সৈন্য 
সামন্ত সহ পূর্ববঙ্গে এক রাজার নিকট আশ্রয় লন। + সে রাজার নাম পাওয়া 
ঘায় নাই। কেহ বলেন তিনি বিশ্বরূপ সেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, 
কারণ এই রাজা কেশবের নিকট বল্লালী কৌলীন্ সম্বন্ধে তথ্য জানিতে চাহিয়া- 
ছেন? বিশ্বরূপের সে তথ্য অবিদিত থাকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, লক্ষণ 
সেনের সময়ে জ্যোতির্বন্থা। সেনরাজগণের সামন্তস্ববূপ চন্্রদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। তাহার পুত্র হরিবন্মদেব। এই হরিবন্শার মন্ত্রী ছিলেন 
তবদেব বালবল্লভীতুজঙ্গ । সপ্ভবতঃ কেশব সেন এই হরিবন্মীর রাজধানীতে 
আসিয়াছিলেন। 4 যাহা হউক, পরে তিনি কিছুকালের জন্য বাঁগড়ী অঞ্চলে 





* এই পাঠ ন বিজয়ের ভারিখ লইয়া নান! বিতওা হইয়াছে। ব্লকমণন সাহেবের মতে 
১১৯৮-৯খৃঃ অন্দ। [রভার্জি আকবর নাম। হইতে দেখান যে লসং ১১১৯ খুঃ অবে আর্ত 
হয় [], &,:5713.78718, চক 1) 0.2] কিলহর্ণ তাহাই সমর্থন করেন ([170121) 
উ৪াণুএনাঠ, 0, সস] মীনহ'জের বর্ণনায় লক্ষণের বয়স ৮* বৎসর হইলে ১১৯৯ 
থৃঃ অবে বঙ্গবিজয় হয়। নগেন্্র বাবু বলেন ১১১৯ থূঃ অবের পর বলা ৫* ও লক্ষ্মণসেন 
২৭২৮ বৎসর রাজত্ব করেন, সুতর।ং বঙ্গবিজয়াব্ব ১১৯৭--৮। [.], 4১, 5. 73. 7896, 
7. 3] দেখশুভে দয়ায় একটি শ্লোক আছে £_-“চতুর্বিংশোতিরে শাকে সহ্রিকশতা- 
ধিকে। বেহার পাটনাৎ পুর্ববং তুরম্কঃ সমুপাগতঃ ॥* ইহ! হইতে স্পণ্ডিত উমেশচন্্র বটব্যাল 
মহাশয় দেখান, ১১২৪ শাকে বা! ১২০২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিজয় হয়। [সাহিতা, ১৩০১, ওপৃঃ] 
গয়ার বিষপান মলদিরের প্রশস্তি অনুপারে গে|বিনদপাল দেব ১১৬১ খৃঃ আবে মগধে রাজ]া- 
গেহণ করেন। (4 5, তি, ৬০1, [1]. বি০ 18) তাহার ৩৮ বংসর রাজত্বের পর মহল্মাদ 
কর্তৃক বিহার বিজিত হয়। [.]. 4. 5. 9, 1876, 21, 0 337--2] তাহার পর বৎসর 
ব|'দোয়ম মালে' বঙ্গ বিজয় হয় (1২5497175 185508শ-িগ্ঞা? 663 )। শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রমাণে ১২** খৃষ্টান্বে বঙ্গবিজয়ের তারিখ নির্ণয় করিয়া 
ছেন [0], 4, 5. 81913 0, 277, 285] আমরা ইহাই যুজিসঙ্গত বলিয়া 
মনে করি। 

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ত্রন্মণকাও। ১৫৩ পৃঃ 

! বাঙ্গালার পুরাবৃত্র, ৩২৭ পৃঃ | কিন্তু হিবর্দদেবের সময় এখনও নিরূপিত হয় নাই। 
“গোঁড়রাজমালায়”ও এবিষয়ে কোন নিশ্চিত তথা হ্থির হয় নাই। রাখাল বাবু বলেন, বিগ 
সেনের বঙ্গাধিকাঁয়ের বহ পূর্বে হরিবর্দদেব হবর্গীয়োহণ করিয়া! ছিজেন। শ্রিসি ১৩১৯, 
শাবণ] তিনি সন্ভবতঃ-একাদশ শতাব্দীর দ্িতীয় পাদে বর্তমান ছিলেন। 


২৩৮ যশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস। 


রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। * অনুমীন হয়, এই সময়েই সুন্দরবন 
অঞ্চলে জলবিপ্ব হইয়াছিল এবং তাহাতে এ প্রদেশ বাসের অযোগ্য হইলে 
কেশব সেন বিক্রমপুরে চলিয়া যান। + তথায় বিশ্বব্ূপ সেন স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। 

মুনলমানেরা গৌড় অধিকার করিবার পর কয়েক বৎপর চেষ্টা করিয়! রাট়ের 
কতকাংশ মাত্র স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন। সেখানে লক্ষৌর তাহাদের রাজধানী হয় 
এবং উহাই তাহাদের দক্ষিণ সীমা ছিল। বহু বৎসর কাল পাঠান রাজা গৌড় 
হইতে লক্ষৌর পর্যন্ত সংকীর্ণ ভূভাগে আবদ্ধ ছিল। পূর্ববঙ্গে তাহারা অগ্রাদর 
হইতে পারেন নাই। সেখানে বীরনৃপতি বিশ্বরূপ পাঠানের সমস্ত অভিযান ব্যর্থ 





* শ্রীযুক্ত পরেশনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বীদ করেন যে খুলনা জেলায় উজিরপুর অঞ্চলে 
কেশব দেনের রাজবাটী ছিল (বাঙ্গালার পুরাধৃত্ত, ৩২৭ পৃঃ) কিন্তু তিনি জীনেন ন1 যে উঞ্জির- 
পুর খুলনায় নহে, যখোহরে এবং তথায় কেশব সেনের রাজবাটা ছিল না, এক দাস্ভিকপ্রকৃতিক 
রাজ! কেশব ঘোষের রাজবাঁটা ছিল। আমর! যথ। স্থানে তাহার উল্লে করিব । 


+ কেশব সেনের ইদিলপুর তাত্রশাসনে যে গ্রাম শ্রুতিপাঠক বাং্যগোত্রীয় ঈশ্বর শর্দাকে 
প্রদত্ত হইয়াছিল, উহার পূর্বব সীম। দ্বীগ্রাম, দক্ষিণে শঙ্বরপাশ! গোবিন্নকেলিনী ভূঃ সীমা, 
পশ্চিমে শঙ্করগ্রাম এবং উত্তরে বাগুলী বিভগদ্ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থান যশোহর 
জেলার অন্তর্গত বর্তমান বাঁঘুটিয়া বিভাগদির সন্নিকটবর্তাঁ তালহল। বা অন্য কোন গ্রাম বলিয়! 
বোধ হয়। প্রশস্তখানির এইস্থানে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। তজ্জন্ত গ্রামের নাম 
“ভালপড়া পাটক” ছিল কিনা, জীন যায় না। তবে এই প্রথম যে “গলাশতালা সগুবাঁক 
নাঁলিকেল”, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নিকটে শঙ্করপাশ। আছে, পার্থে গোবিন্দপুর 
লক্ীপুর আছে; নিকটবর্তী বর্তমান দেপাড়। ব! দেয়াপাঁড়। দ্বীগ্রাম হইতে পারে, মেখহাটিকে 
আমর! শহ্বরগ্রীম বলিয়া অনুমান করিয়াছি । মদন পাড়ে বিশ্বর্ূপ সেনের (কেশব সেনের 1) 
তাঅশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ও এই ঈশ্বর শর্মার ভাতা বিশবরূপ শর্মাকে ফরিদপুর 
কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্লকাষ্টী (বর্তমান পিগ্লারি) গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
কেশব সেন গৌড় হইতে বিতাঁড়িত হইয়! প্রসিদ্ধ সেখহাটিতে কিছুকাল রাঁজত্ব করেন। তখন 
রাজত্বের তৃতীয়বর্ধে শ্রুতি পাঠক ইশ্বর শর্মাকে যশোহ্রাস্তর্গত উপরোক্তস্থান প্রদান করেন। ' 
পরে হঠাৎ এইস্থান হইতে প্লীবনাদ্িক্জন্য বা অস্তকারণে বাসত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ভ্রাতা বিশ্বরূপ 
ফরিদপুরে কোটালীপাড়ে বসতি করেন, তখন তিনি কেশব বা তাহার ভ্রাতা বিশ্বক্ীপ সেনের 
নিকট হইতে তথায় একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। 


আভিজাত্য । ২৩৯ 


করিয়া দিয়াছিলেন, এবং "গর্গধবনান্বয় প্রলয়কাঁলরুদ্র” উপাধিতে * বিশেষিত 
হইয়াছিলেন। বঙ্গ বিজয়ের ৬০ বৎসর পরে যখন মীনহাঁজ গৌড়ে আসেন, তখনও 
তিনি পুর্বববঙ্গে স্বাধীন সেন রাজত্ব দেখিয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের পর দশ্থজ 
মাধব এবং পরে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত সবলে 
পূর্ববঙ্গে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। এ সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে জল- 
গ্লাবন ও নিমজ্জন হেতু বাগড়ীর দক্ষিণাংশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। বশোহর-খুল্নীর উত্তরাংশে যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল, 
তথায় স্থানীয় মাগুলিক জমিদারের! লাঠির জোরে রাজের গন্ভী বিভাগ করিয়া 
লইপ়্াছিলেন ; এবং দরিদ্র প্রজা মন্তপ্টিসাধন দ্বারা তাহাদের হস্তে নিস্তার পাইলেও 
দ্য ছুব্বুত্ এবং হিংস্র জন্ত দ্বারা বিশেষ বিড়দ্িত হইত । শরীরের বল ও বীরত্ব 
তাহাদের একমাত্র অবলম্বন এবং সামাজিক বাদ বিচার একমাত্র ব্যবসায় ছিল। 





একাদশ পরিচ্ছেদ__আভিজাত্য। 


বৌদ্ধধুগে ত্রাঙ্মণাচার ও বৈদিকক্রির! কা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া 
মহারাজ আদিশুর কান্তকুজ হইতে পঞ্চ ব্রা্দণ আনয়ন করেন। তীহাদের দ্বারা 
চিরন্তন ত্রান্মণ্য রক্ষিত হইবে, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্ত ক্রমে দেশের প্রক্কৃতিতে 
এবংসংস্পর্শ দোষে তৎপক্ষে নানা ব্যাঘাত জন্মে। ইহাই দেখিয়! গৌড়মগ্ডলে পুনরায় 
বিগ্যা ব্রাহ্মণ লোপ না পায়, এজন্য মহারাজ বল্লালসেন কৌলীন্ত সংস্থাপন ও 
কুলরক্ষার বিধি প্রণয়ন করেন। কালসহকারে পরীক্ষিত হইয়া তাহার বংশধরগণের 
সময়ে সেই সকল বিধি সংস্কৃত ও পরিবদ্ধিত হয় এবং বঙ্গব্যাপী এক প্রবল আভি- 
জাতোর স্থষ্টি করে। সেন-রাজত্বের ইহাই সর্ব প্রধান এবং স্থায়ী কী্তি। হিন্দু রাজত্ব 
গিয়াছে, কিন্তু আভিজাত্যের প্রতিপত্তি বায় নাই। এখনও ইহার ফলে, দেশীয় 
রাজা না থাকিলেও, সমাঁজের শীসন চলিতেছে ; লোক রাজনীতি ভূলিয়াছে, কিন্তু 


পেস 





* *শশাস পৃথিবীমিম।ং প্রথিত বীরবর্গাগ্রণীঃ। 
স গরর্যবনাস্য় প্রলয়কাল রুত্রে! নপঃ 1” 
মদনগাড়ে প্রাপ্ত নিশ্বরূপের তাত্র শাদন' এ. 4 3. 8..1896, 120 9-15" 


২৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


সমাঁজনীতি ভূলে নাই। বিদ্যাবল, ধনবল, জনবল প্রভৃতি যে বলেই যিনি বলী 
হউন না, মকলকেই আভিজাত্যের চরণতলে মস্তক অবনত করিতে হয়। 

ংশপরম্পরাগত প্রবাদ ও বিবিধ কুলগ্রস্থ হইতে আমরা এই কোলীন্ত 
সংস্থাপনের প্রমাণ পাই। সেনরাজগণের প্রায় সকলেরই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। কিন্তু অবশ্ত ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে এই সকল তাম্লিপিতে 
দেশের অনেক কথা থাকিলেও এই কৌলিন্ত স্থাপনের কথাটা নাই। ইহা হইতে 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে বল্লালের আভিজাত্য সংস্থাপন এক “রচা কথা? । * 
প্রথমতঃ তাত শাদনাদি রাজাদের শাসনকালেই প্রস্তুত হয়; তাহাতে সেই সময়ে 
যে মকল ঘটনা খাতিলাভ করে, তাহারই উল্লেখ থাকে । আজ বঙ্গদেশে 
কৌলীন্তের যে প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে, বল্লাল প্রভৃতির সময়ে তাহা ছিল না। 
বাস্তবিক ঘটকগণের অসংখ্য কুলকারিকা রচনা ও সুপ্রসিদ্ধ-দেবীবর ঘটকের 
মেলবন্ধনের পর, কৌলীন্ত ব্যাপার লইয়া যেরূপ আন্দোলন চলিয়াছে, ইহা 
ওতপ্রোতভাবে সমাজ-দেহে অনু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার মূলগ্রস্থি যেরূপভাবে বিলোড়িত 
করিতেছে, পূর্বে এরূপ ছিল ন|। ব্রাহ্মণের সৎকার ও মর্ধ্যদ! রক্ষা করিয়। হিন্দু 
রাজা কখনও গর্বিত হইয়া আত্মশ্লাঘা প্রকটিত করিতেন না । 


দ্বিতীয়তঃ কুলগ্রন্থে অনেক কথা৷ অতিরঞ্জিত হইতে পারে এবং পরবর্তী 
সময়ে পুঁথিলেখকদিগের দ্বারা উহাতে নান! অংশ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা 
স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া বপ্লালী কুলপ্রথ| বলিতে কোন জিনিস ছিল 
না, এরূপ বলা বায় না। দেশশ্ুদ্ধ পণ্ুত ঘটকের একেবারে বায়বীয় মন্দির 
গঠন করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা অন্তায়। বিশেষতঃ এই কৌলীন্য সম্ম্থীয় 
প্রবাদ কথা এরূপ ভাবে বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালীর 
আবালবৃদ্ধবনিতা এই বল্লালী আভিজাত্যের সহিত পরিচিত যে, ইহাতে 
অবিশ্বাম করিতে পারা যায় না। প্রবাদ বাদ দিয়া বোধ হয় জগতের কোন 
দেশের ইতিহাস রচিত হয় নাই। প্রবাদে রঞ্জিত পল্পবিত কাহিনী থাঁকিলেও 
সকল এ্রতিহাসিকের নিকট ইহার মূলা স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে 
বল্লালের মত কোন পরিচিত হিন্দুরাজ! নাই) বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে 








* প্রবাসী, ১৩১৯, শ্রাবণ, ৩৯৭ পৃঃ 


আভিজাত্য । ২৪১ 


বঙ্গীয় হিন্দুর ইতিহাসের কিছু থাকে না,_-আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্ধ্যাস 
এই আভিজাত্য । 

আমাদের আলোচ্য যশোৌহর-খুল্নাকে সমস্ত বঙ্গের সংক্ষিপ্ত সার বলিলে 
বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে না। অন্যভাবে না! হইলেও ইহা সামাজিক হিসাবে 
এখনও বঙ্গদেশে এরূপ আদর্শ সংস্থাপন করিতেছে যে, এ প্রদেশকে বঙ্গ 
সমাজের হৃৎপিণ্ড বলা যায়। ব্রাঙ্গণ, বৈদ্য, কাঁয়স্থের সর্রোচ্চ কুলীনগণ 
এখানে যেমন সমবেত, এখাঁনে যেমন তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রবল সমাজ আছে, 
অস্থাত্র কুত্রাপি একস্থানে তাহা নাই। এজন্য যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের 
মহিত কৌলীন্ের অবিচ্ছেষ্ত সন্বন্ধ। সামাজিক ইতিহাদই এখানকার সর্ধপ্রধান 
ইতিহাস । আর সেই সামাজিক ইতিবৃত্তের কিছু আভাষ পাইতে হইলে, কৌলীন্ত 
বিধির সংক্ষিপ্ত মর্শ জানা প্রয়োজনীয় । আমরা এজন এখানে সেন রাঁজগণের 
প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের স্থুল স্থল কথাগুলি সংক্ষেপে সঙ্কলিত করিতেছি । * 

আদিশুরের আনীত পঞ্চব্রাহ্ষণ হইতে পরে রাট়ী ও বারেন্র ছুই শ্রেণী হয়; 
উত্তরকালে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ এদেশে আসিরাছিলেন ; এতদ্বতীত আদিশুরের 
পূর্বে যে সকল ত্রাঙ্গণ এদেশে ছিলেন, তাহারা সাতশতী বলিয়া খ্যাত। এই 
চাঁরি শ্রেণীর মধ্যে যশোহর-খুল্নায় রাড়ীয়দিগেরই প্রধান বাঁস, তদ্যাতীত ছুই চারি 
ঘর বৈদিক ও বহুসংখ্যক সাতশতী আছেন। আদিশুরের সময় হইতে বহু কায়স্থ 
এদেশে আপসিয়। তাহারা দক্ষিণরাটী, উত্তররাট়ী, বারেন্র ও বঙ্গজ এই চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তন্মধো বশোহর-খুল্নায় দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থই 
অধিক; প্রতাপাদিত্যের সময়ে বহু সংখ্যক বঙ্গজও আসিয়া এদেশে বাস 
করেন। অন্ত ছুই শ্রেণীর কায়স্থ নাই বলিলেও চলে । বল্লাল সেনের সময় 
হইতেই বৈগ্যগণ রা়ী ও বঙ্গজ এই ছুই ভাগে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে প্রধান বঙ্গজ 
বৈগ্্গণের বাসের জন্য যশোহর-খুল্না বিখ্যাত। সুতরাং রাট়ীয় ব্রাহ্মণ, বঙগজ 


*. ধীহারা এবিষয়ে বিস্তুত বিবরণ জানিতে চান, ভাঁহারা অনু্রহপুর্বব ক শ্রীযুক্ত লালমোহন 
বিদ্যানিধি প্রণীত “নন্বন্ধ নির্ণয়”, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস. 
সতীশচন্্র রাক্ক চৌধুরী প্রণীত “বঙ্গীয় সমাজ”, “'কায়স্থকারিকাপ্র উপক্রমণিকণ, বিশ্বেশ্বর 
ঘোষ প্রণীত একাঁযন্থ-কুলদর্পণ,” শব্দ কল্পক্রুন ও বিশ্বকোবের ব্রা্গশাদি প্রবন্ধ, কবিকণ্ঠহারের 
নগৈদ্য-কুল-পঞ্জিকাঁ, এবং পু'খিতে হরিসিশ্র, ফ্রবানন্দ মিশ্র ও এড়,মিশ্রের 'কারিকা' ও 
নুলোপঞ্চাননের গোঠী কথা” পাঠ করিবেন | 


৩১ 


২৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাদ । 


বৈষ্য ও দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ এই তিন শ্রেণীর কুল-কথাই আমাদের প্রধান 
আলোচ্য । 
বল্লালসেন ব্রাক্মণাদি জাতির আদর্শ চরিত্র অক্ষুপ্জ রাখিবার উপায়স্বরূপ 

নয়টি কুল-লক্ষণ নির্ণয় করেন £-_ 

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌। 

নিষ্াবৃততিস্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণম্‌ ॥ * 
আদিশুরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তান সন্ততি এই সময়ে ৫৬ ঘর 
হইয়াছিলেন। উহারা ছাপ্লান্ন (৫৬) থানি পৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রামে বাস করিতে- 
ছিলেন) উক্ত গ্রামসমূহের নামানুসারে তাহাদের গ্রামী বা গাই সংজ্ঞা হয়। 
এইজন্ট উত্তর কালে কথা হইয়া ছিল ;_ 

পঞ্চ গোত্র ছাগ্সান্ন গাই, তা ছাড়া বামন নাই। 

যদি থাকে ছু'এক ঘর, তা সে সাতশতী আর পরাশর।” 
বল্লালসেন উত্ত ছাগ্ানন গ্রামী ত্রাঙ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে কুল- 
লক্ষণ অন্ুদারে বিচার কবেন। উহাদিগের মধ্যে ধাহারা বরেন্ত্রে বাস করিতে. 
ছিলেন, তাহারা মূলতঃ ৫৬ গাঁই ভুক্ত হইলেও, আপনার্দিগকে পৃথক্‌ বলিয়া 
নির্দেশ করেন এবং তাহাদের গাই সংখ্যা ১০০ হয়। এই ভাবে পঞ্চবরাহ্গণ 
হইতে রাটীয় ও বারেন্ত্র এই ছুই শ্রেণী হয়। বল্লাল রাটীদিগের মধ্যে বন্দা, 
মুখুটি, চট্ট, পৃতিতুপ্ত, গার্ধুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দ ও ঘোষাল এই অন্টগ্রামী তরাহ্মণ- 
দিগকে সর্বতোভাবে উক্ত নবলক্ষণাত্রান্ত দেখিতে পাইয়া, তীহাদ্দিগকে মুখ্য 
কুলীন, অন্ত ১৪ গ্রামী ব্রাঙ্মণকে গৌণকুলীন এবং অবশিষ্ট ২৪ গাই ভুক্ত 
্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি পুনরায় বিচার করিয়া উক্ত 
মুখ্য ৮ গাইভূক্ত কুলীনদিগের মধ্যে ১৯ জনকে বিশেষভাবে সৎকৃত করেন। 
বল্লালের নিকট সম্মানিত কুলীনগণ কেহই প্রতিগ্রহ বা দান গ্রহণ করিতে 
পারিতেন না। রাজ! তীহাদিগকে গুণান্ুসারে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। 

সকল বর্ণের সামাজিক কার্ধ্যকলাপ ও চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন 





+ এখানে আবৃত্তি শব্দের একটি বিশেষ অর্ব আছে। আবৃত্তি স্থারা কুীনদিগের 
আদান প্রদান ও পরিবর্্ বুঝায়। ইহা দ্বারা কুলধর্দের সঙগতা হয়। ব্রান্দণফা, 
১ অংশ, ১৪৪ পৃঃ 


আভিজাত্য। ২৪৩ 


বল্লালসেন যথেষ্ট বৃত্তির বাবস্থা করিয়া কতকগুলি লোককে ঘটক ' নির্বাচন 
করিয়াছিলেন ; বংশাব্লী রক্ষণ, সামাজিকের দোষগুণ কীর্তন এবং কৌলীন্ত 
স্বন্ধীয় মর্ধ্যাদা নিরূপণ ইহাদের ব্যবসায় হইয়াছিল। বল্লাল তাহার প্রতিচিত 
আভিজাত্য বংশানুক্রমিক করেন নাই। উহা লক্মণসেনের সময়ে হইয়াছিল। 
কুলীনগণের মধ্যে সামাজিক কুলমর্ধ্যাদা লইয়া নান! বিভ্রাট উপস্থিত হইলে, 
লক্মণসেন ছুইবার কুলীনদিগের পরীক্ষা করিয়৷ সমীকরণ করেন; তাহাতে 
২১ জন কুলীন সমতুল্য বলিয়া গণ্য হন। এই সময়ে নিষ্ধারিত হয় যে সপর্য্যায়ে 
কৃলীনে দান গ্রহণই কর্তৃবা; উহার অন্যথা! হইলে কৌলীন্যের হাস বৃদ্ধি হইবে। 
দন্ুজ মাধবের সময় কৌলীন্য লইয়া বিষম আন্দোলন হয়। উহার জন্য তাহাকে 
বিভিন্ন কালে ৪ বার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কুলীনের 
বংশজাত ধাহার! ২৩ পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান প্রদান করিতে পারেন 
নাই, তাহারা বংশজ বলিয়া পরিচিত হন। শ্রোত্রিয়গণও গুণের তারতম্য 
নান! শাখায় বিভক্ত হন। পরবস্তী যুগে রাটীয় ব্রাহ্মণ কুলীনের মধ্যে মেলবন্ধন 
দ্বারা কৌলীন্ত পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয় এবং উহা দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজে 
তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করে। আমরা যথাস্থানে ততপ্রপঙ্গ উথাপন করিব। 

বল্লালসেন ব্রাহ্মণ বাতীত অগ্তজাতির মধ্যেও কুলপ্রথ! প্রচলিত করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে বৈদ্য ও কারস্থ জাতি প্রধান। বঙ্গীয় সেনরাজ বংশের আদিপুরুষ সামস্ত- 
সেন কর্ণাট দেশীয় ক্ষভ্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন, এবং তদ্বংশীয়গণের সহিত আদি- 
শুরের বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছিল। 
কারিকাদির মতে “আদিশুর রাজা বৈগ্য, বৈশ্ঠতার জাতি। একচ্ছ্রী রাজা ছিল, 
ক্ষত্রবং ভাতি।” শুধু সেনরাজ বংশ নহে, কাশ্মীর রাজ প্রভৃতি অন্ত ক্ষত্রিয়ের 
সহিত আদিশুরের সম্বন্ধের পরিচয় আছে। আবার সেন রাজগণের সহিত, আদি- 
শূরের বংশ ছাড়া অন্ত বৈস্ত সন্বন্ধও হইয়াছিল) শুনা যায় সামন্তসেন এক বৈপ্ত-কন্তা 
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তথংশীয়েরা বৈদ্য হইয়। যান। বল্লালসেন দান- 
সাগরে আপনাকে স্পষ্টভাবে ক্ষত্রির না' বলিয়া সেন বংশকে পক্ষত্রচারিতর- 
চ্্যামরধ্যাদাগোত্রশৈল” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালের মত প্রবলগ্রতাপ 
নৃপতি বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ নিষ্মান্ুগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ন1। স্পষ্টবন্কা 
হুলোপঞ্চানন লিখি গিয়াছেন £-- 


২৪৪ যশোহর-খুল.নার ইতিহাস। 


“বিশেষতঃ রাজা হ'লে নাহি থাকে জ্ঞান। 

রাজায় রাজায় বিভা, সবাই ক্ষত্রিয় । 

পিতৃমাত্‌ এক পক্ষ, রাজন্য গোত্রীয় ॥% 
এতদিনের আন্দোলনের ফলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে বৈদ্ধের বৈশ্বত্ব ও 
কায়স্তবের ক্ষত্রিয়ত্ব এক প্রকার নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । বৈদ্ধ 
রাজগণ কাযস্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন এবং তাহাদিগকে রাজকীয় উচ্চ 
পদে প্রতিষ্টিত করিতেন। কান্তকুজাগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশোদ্ভব নারায়ণ 
দত্ত লক্ষমণসেনের মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত ও শ্রীধরদাস মহী- 
মাগুলিক ছিলেন। সে সময়ে কায়স্থ্বে ও বৈদ্ে একট! ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 
এখনও পূর্বন্গে উচ্চ শিক্ষিত কায়স্থ বৈদ্যেও বিবাহ চলিতেছে । বিংশ বর্ষ 
পূর্বেও যশোহর-খুল্নার বহুস্থলে উচ্চ শ্রেণীর কায়স্তে ও বৈদ্ভে পরম সম্প্রীতিতে 
বাস করিতেন। কিন্তু উভয় জাতির মধো সম্প্রতি এক অনর্থক জিগীষ! জাগিয়! 
সে সম্প্রীতি নষ্ট হইয়াছে । ইহ! যশোহর-খুল্নার এক মহা অনিষ্টের কারণ। 
বল্লালসেন বৈগ্ভ কি কায়স্থ ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। * তবে 





*. এই বিষয় লইয়া এক্ষণে ঘোর তর তর্কযুদ্ধ চলিতেছে । এমন কি এই ক্বত্রে বঙ্গদেশে 
কায়স্থ বৈদ্যে বিকট মনৌমালিন্যের সথষ্টি হইয়ছে। বৈদা পক্ষে বৈদিক শাস্ত্রে হুপপ্ডিত 
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্র এবং কায়স্থ পক্ষে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ বন্ধ 
মহাশয় সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ! ব্রাক্ষণদিগের মধ্যে ধাহার! কায়স্থের উপনয়নে বিরক্ত হইয়। মনে 
মনে কায়স্থবিদ্বেধী তহারাও কথন কথন বৈদ্য-পক্ষসমর্ণনে চেষ্টিত। কোঁন খ্রতিহাসিক তথ্য 
উদঘাটনের জন্য আলোচন! ও তর্ক যত অধিক হয়, ততই ভাল। কিন্ত মেইতর্ক ও বিচার 
যদি জাতীয় বিদ্বেষ ও গালিবর্ধণে পধ্যবসিত হয়, তবে অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়। বিদ্যারত্ব মহাশয় 
“বললাল মেহমুদগার' প্রভৃতি গ্রন্থে সমগ্র কায়স্থ জাতির উপর তীব্র গালিবর্ষণ করিয়া যে ভাবে 
লেধনী কলগ্কিত করিয়াছেন তাঁহ। তাহার মত প্রবীন প্রগাঢ়পাগুত্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে 
নিতান্ত অনুপযুক্তই হইযছে। বিদ্যারত্ব মহাশয় যশোহরবাদী; তিনি জাঁতিধর্ম জন্মভূমি 
তাগ করিয়। 'আদিগেহের' বৈদিক সন্ধানে ব্যাপৃত থাঁকিলেও তাহার আদিগহ তাহাকে তাগ 
করিতে চায় ন]। সমগ্র যশোহর তাহ।র পাণ্ডিত্যগৌরবে গৌরবাস্বিত। আমাদিগকেও 
তাহার জীবনী কথায় তাহ!র শাস্ত্র চর্চার ইতিবৃত্ত সংকলন করিতে হইবে। তাঁহার মত ব্যক্তির 
লেখনীমুখে যদি যশোহর-খুল.নার লোকের ফোন অনিষ্ট হয়, তাহ! বড় ছুঃখের বিষয়। কারস 
বৈদা-বিদ্বেষ দেশের এমনই অবস্থা করিয়াছে যে যশোহর-ুলনায় যেখানেই এই ছুই জাতির 
একত্র বাস, সেখানেই ঘোর ধিবাদ-বসি পরন্থলিত হইব স্থানীয় সমাজ, এমন কি, স্কুল, বাগো- 
যারী, লাইব্রেরী পর্যাস্ত আক্রমণ করিয়াছে। ইহ'তে দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাঁছা 
বলিবার নহে। সকল্লেই উন্নতিকামী। বিংশ বৎসর পূর্ন দেশময় আন্দোলনের মধ্যে 


আভিজাত্য । ২৪৫ 


উপরিভাগে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে আমাদের বিশ্বাস যে বল্লালের পূর্বপুরুষ 
ক্ল্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও তিনি নিজে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বল্লাল 
নীচ জাতীয় স্ত্রীগ্রহণ করিলে, লক্ষমণসেন কুলরক্ষার জন্য ক্ষমতাঁবলম্বী বৈগ্য- 
দিগকে উপবীত ত্যাগ করিতে এবং স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাস করিতে পরামর্শ দিয়া- 
ছিলেন, ইহা! অপ্রত্যক়্ করি না। এখনও এইজন্য বল্লালী বৈদ্ধ ও লক্ষমণসেনী 
বৈদ্য বলিয়া বৈদ্যদিগের ছুই শ্রেণী আছে। ও 

এই ছুই শ্রেণী যথাক্রমে রাট়ী ও বঙ্গজ বলিয়া খ্যাত। রাট়ীদিগের আর 
একটি শাখা ছিল পঞ্চকোটা। রাট়ী ও পঞ্চকোটী বৈদ্থগণ চিরকালই উপবীত- 
ধারী ও সদাচারসম্পন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্পভের সময় বঙ্গজ 
বৈগ্গণের উপবীত গ্রহণের চেষ্টা আরন্ধ হয়। বঙ্গজ বৈষ্ভগণের মধ্যে কুল 
ত্রিবিধ £-_সিদ্ধ বা মুখ্য, সাধ্য এবং কষ্ট। অনেকে বল্লালের অন্ন দোষে ছুষট 
ও স্থান ত্রষ্ট হইয়া সাধা সংস্তাতুক্ত হন। ধাহারা সম্পূর্ণ আচারভ্রষ্ট হইয়! শ্রীহটট 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছেন, তাহারাই কষ্ট । মুখ্য কুলীনদিগের মধ্যে আট- 
জনে প্রথম কৌলীন্ত পাইয়াছিলেন ; শক্জি-গোত্রীয় ছুহি ও শিয়াল, ধন্স্তরি- 
গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় চায়ু ও পন্থ এবং কাশ্তপ-গোত্রীক় 
ত্রিপুর ও কাধু। ইহাদের মধ্যে ছুহি, শিয়াল, বিনায়ক ও গয়ি “সেন” উপাধিযুক্ত 
ছিলেন; চায়ু ও পন্থের উপাধি ছিল “দা” এবং ত্রিপুর ও কাধুর উপাধি ছিল 
গুপ্ত। ছুহির পোত্র হিঙ্থু পয়োগ্রামে এবং বিনায়কের প্রপৌন্র হিন্থু সেনহাঁটাতে 
আসিয়া বাস করেন; ক্রমে সেন ও দাস উপাধিধারী সর্বজাতীয় কুলীনেরা 





যশোহর-খুলনার উপবীতবিহীন বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজাচারের দাবী করিয়াছেন। 
আজ কায়স্থসপ্রদায় জত্রিয়চার গ্রহণের জন্য ব্যন্ত। সবাই উচ্চ হইতে চাঁয়। 
হস্তবিহীন ঘটকরাজ বলিয়াছেন $--*হাতে ঘুরাইয়। নুলে। কয়, সবাই ত উচ্চ হ'তে চায়, 
দেখি কা'র আছে কত পুণ্য শক্ত ।” আহুন, আমরাও তাহাই দেখি । সময় যোগ্যাযোগা 
প্রমাণ করিবে । জাতি ব৷ জাতীয়ত।র হিসাবে বল্লাল সেনের মত ক্ষেত্র পুত্র ও. ব্যাভিচাণী 
রাজাকে আপন জাতি বলিয়া টানাটানি করিয়। কায়স্থ বা বৈদেঃর সামাঞ্জিক কোন উৎকর্ষ 
নাই। প্রত্বতত্বদরশীর হস্তে ভী'হার জাতিতত্ব নির্ণয়ের ভার দিয়া, আহছন, আমরা ফারস্থ বৈদ্য 
পূর্ববৎ সপ্প্রীতিতে পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বাস করি এবং দেশের ও দশের কল্যাণভাজন হই। 
বৈদ্য পণ্ডিতের অস'ধারগ শান্ত্রচ্টা এবং দৈবীশক্তিসম্পন্ন চিকিৎসাঁবিদ্যা ও সদীজীবী 
কায়স্থের উ্ব্বর .মন্তদ্। তীক্ষ বিষয়বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভ। এক সময়ে বঙ্গের অলঙ্কার 
স্বরূপ ছিল। এ পুস্তক. তাঁহার কতকটা আভাস দিবে। 


মা 
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২৪৬ যশোহরখুলনার ইতিহাঁস। 


যশোহর-খুল্নায় সেনহাঁটি, পয়োগ্রাম, মূলঘর, ভট্টপ্রতাপ, কালিয়া, বেনদা প্রভৃতি 
স্থানে সগৌরবে বাদ করিতেছেন। আদান প্রদানাদি দ্বারা ইহাদিগেরও কুল- 
মর্যাদার তারতম্য হইয়া থাকে । 
ব্রাহ্মণ ৪ বৈগ্যদিগের মত কায়স্থগণও কুলের নবলক্ষণ অনুসারে বিচারিত 
হন। কায়স্থের চারি শ্রেণীর মধ্যে বল্লালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তররাট়ী ও 
বারেন্ত্রগণ ততপ্রদত্ত কুলমর্ধাদা গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র দক্ষিণ রাটী 
ও বঙ্গজগণ বল্লালী আভিজাত্য গ্রহণ করেন এবং এই ছুই শ্রেণীর কায়স্থই 
যশোহর-খুল্নার অধিবাসী । তন্মধ্যে দক্ষিণরাটী কায়স্থই অধিক | যখোহর- 
খুল্নার মত্ত দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থের এমন মমাঁজ কুত্রাপি নাই। মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য ঘন বিখ্যাত “যশোহর সমাজ” সংস্থাপন করেন, তখন এদেশে 
বঙ্গজগণেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লাল ও লক্ষণের পর বহু 
বার দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণ বা একজাই হইয়াছে। বথাস্থানে 
উহার বিবরণ দিব। চুহাদ্বারা কুলবিধি অনেক পরিবষ্িত হইয়াছে । কোন্‌ 
সময়ে কতটুকু পরিবর্তন হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বঙ্গজ সমাজে এত 
অধিক পরিবর্তন হয় নাই; কারণ সেখানে বহুদিন দেশাধাক্ষ পরাক্রান্ত নৃপতি- 
গণই কুলপতি ছিলেন। 
আদিশুরের সময়ে গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বন্, সৌকালীন-গোত্রীয় মকরন্দ 
ঘোষ, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত ও বিরাট গুহ পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্য ঘোষ বন্ধু মিত্র দক্ষিণরাঢ়ে কৌলীন্ত 
পান, গুহ বঙ্গে কুলীন হইয়াছিলেন এবং দত্ত ব্রাহ্মণের ভূত্যত্ব স্বীকার করেন নাই 
বলিয়া নিষ্কুলীন হন। '্রবাদে আছে যে দত্ত (সম্ভবতঃ নারায়ণ দত্ত) সগর্কে 
বলিয়াছিলেন ৫ 
দত্ত কা'রো ভৃত্য নয়, শুন মহাশয় 
সঙ্গে মাত্র আপিয়াছি এই পরিচয় ॥ 
এবং এই জন্তই,_ 
ঘোষ বন্ধ মিত্র কুলের অধিকারী 
. অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি ॥ 
এই তিন ঘর বাতীত দক্ষিণরাটীয় কাযস্থগণের অবশিষ্ট মৌলিক । মৌলিবেতবা 
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সিদ্ধ ও সাধ্য ছুইভাগে বিভক্ত । দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ, দাস 
ইহারা সিদ্ধ মৌলিক ব! “আটঘ'রে' এবং চন্দ্র, সোম, আদিতা, রাহা, নাগ, বিজু, হা 
প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক 'বাহাত্তরে' কায়স্থ। সেন-রাজত্বকাঁলে কুলীন- 
দিগের সহিত কেবল সিদ্ধ মৌলিক বা আটঘরের সহিত আদান প্রদান চলিত। 
দাধোর মতে কয়েক ঘরের সহিতও এখন চলিতেছে । কুলীনেরা এমন সদাঁচার- 
সম্পন্ন ছিলেন ফে, ত্রাঙ্মণের মত ঠাকুর উপাধি লইয়া তীহারাও ঘোষ ঠাঁকুর, 
বঙ্গ ঠাকুর ইত্যাদি বলিয়৷ অভিহিত হইতেন। সর্বলক্ষণীক্রান্ত হইয়া বন্থগণ 
সর্ধাধিকারী উপাধি লইয়াছিলেন। এখনও মে উপাধি চলিতেছে। পূর্ববঙ্গ 
'ঠাকুর বা ঠাকুরতা” অনেক কুলীনের উপাধিতুক্ত হইয়া গিয়াছে। 

উপরোক্ত মকরন্দ ঘোষের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে নিশাপতি ও প্রভাকর, দশরথ বন্ধুর 
৫ম পর্যায়ে শুক্তি ও মুক্তি এবং কালিদাদ মিত্রের ৯ম পর্যায়ে ধুই 'ও গুই লক্ষণ- 
সেনের সভায় বংশানুক্রমিক কৌলীন্ত লাভ করেন। উক্ত ছয় জনের বাসস্থানের 
নামানুসারে যথাক্রমে বালী, আকৃনা, বাগাগ্ডা, মাহিন্গর্ী, বড়িষ! ও টেকা এই 
হয়টি সমাজের স্থষ্টি হইয়াছিল। উক্ত ছয় জনই মুখ্য কুলীন ছিলেন, তাহাদের 
সন্তান সন্ততি কুলীনগণ ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত হন। ইহাঁকে নবরঙ্গ কুল বলে। 
ইহার মধো ৫টি মূল ও ৪টি শাখা কুল। সুখা, কনিষ্ঠ, ষড়ত্রাত্ক বা৷ ছ'ভায়া, 
মধ্যাংশ ও তেওজ এই ৫টি মূল এবং কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র বা দ্বিতীয় পো, ছ'ভায়া 
দ্বিতীর পো, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো ও তেও দ্বিতীয় পো বা দোজো পো এই 
চাবিটি শাখা কুল। মুখ্য কুলীনেরা আবার তিন উপভিবাগে বিভক্ত- প্রক্কত, 
সহজ ও কোমল। জন্মান্থসারে ঘিনি যেরূপ কুলীন হন, উচ্চকুলে দান গ্রহণাদি 
দারা তিনি নিজের মধ্যাদাবৃদ্ধি করিতে বা বাড়িয়া যাইতে পারেন। যীহারা 
এইরূপ বাড়িতে পারেন, তাহাদের কুলকে বাড়িকুল বলে। যেমন কনিষ্ঠ দান 
গ্রহণের উৎকর্ষে মুখ্য হইতে পারেন, এজন্ত তাহার নাম বাড়িমুখ্য, তেওজ দান- 
গ্রহণের আধিক্যে কনিষ্ঠ হন বলিয়া তীহাকে বাড়িকনিষ্ঠ বলে। ইত্যাদি। 

কুলীনদিগের কোন্‌ পুত্র কিরূপ কুলমর্ধ্যাদা লাত করেন, একটি কুলবাতিক! 
গারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। উহাতে যে ২৩ পুরুষ মাত্র দেখান হইল, 
উস্িয়ে ভাবেই ক্রমান্বয়ে চলিবে এবং আশা করি উহা হইতে এই জটিল তত্ব 
সহজে বুঝিয়া লইবার* কৃতকটা সুবিধা হইবে। উহাতে মুখ্য কুলীনের ভ্রিবিধ 
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শ্রেণীবিভাগ একত্র দেখাইতে গেলে, বুঝিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহা পৃথক্‌ 
প্রদত্ত হইল। সুতরাং প্রথম লতিকায় জন্মমুখ্যের ছিতীয় তৃতীয় পুত্রকে সহজ ও 
উহাদের তৃতীয় পুত্রকে কোমল মুখ্য বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে প্ররুত মুখ্যের 
২য় ও ৩য় পুক্র বাঁড়িলে মুখ্য হন বলিয়া তাহাদিগকে বাড়িসহজ মুখ্য বলে। 
এই সকল ব্যতীত কুলীনগণের দানগ্রহণ প্রভৃতির বহুসংখ্যক সক্ষম নিয়মাদি 
আছে, উহার লঙ্ঘনে কৌলীন্তের অধোগতি হয়। * দক্ষিণরাট়ীয়গণের 
পুত্রগত কুল এবং জোষ্ট পুত্র স্বপর্যযায়ে কুলীন কন্া গ্রহণ করিলে সকল 
ভ্রাতার কুলক্ষয় হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বিবাহের পর এবং অন্ত ভ্রাতৃগণ 
মৌলিকের কন্ত! বিবাহ করিতে পারেন। যিনি কুলরক্ষা করেন, তাহার শ্বপুর- 
কুলে অর্থাৎ শ্তালকের কুল ভঙ্গ না হয়, তাহা দেখিতে হয়। যেকোন কারণে 
কাহারও কুলভঙ্গ হইলে তিনি বংশজ-আখ্যা প্রাপ্ত হন। 

বঙ্গজ কায়স্থগণের মধো বনু, ঘোষ ও গুহ এই তিন জন কুলীন। অবশিষ্ট 
মৌলিক । তাহারা মধ্যল্য, মহাঁপাত্র, নিম্ন মহাঁপাত্র ও অচল! এই চারিভাগে 
মোট ৯৩ ঘর। ইহাদের মধ্যে কুল, পুক্র কন্তা উভয়গত। কুল ভঙ্গ হইলে, 
তাহাকে কুলজ বা বংশজ বলে। উত্তরকালে প্রতাপাদিত্য যে সমাজ গঠন 
করিয়াছিলেন, তাহা * বঙ্গজজ কুলীনপ্রধান। তিনি নিজে কুলীন গুহ-বংশোদ্ভৰ 
ছিলেন। যশোহর-খুল্নায় বঙ্গজ মৌলিক নাই। 

বল্লালসেন সর্ধজাতীয় লোকের উপর তাহার জাতিগঠন নীতি চালাইয়া- 
ছিলেন। ইহাতে নবশায়কেরা বাদ পড়ে নাই। যদি উহাদের মধ্যে কেহ 
কুলীন আখা! পায় নাই, তবুও প্রামাণিক বা পরামাণিক প্রভৃতি নান! উপাধি 
তাহাদের মানের পরিচয় দিত। নবশীয়ক যথা £-- 

গোপো মালী তথা তৈল তন্্রী মোদক বারুজী 
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥ 

অবশেষে ইহাই সাধারণ ভাষায় দীড়াইয়াছিল £-_ 


* এই সকল বিষয়ে হুক্মতত্বের জন্য কায়স্-কারিকা, 51 
প্রদীপ, কায়স্থকুলদ পর্ণ, কায়স্থ সমাজ, প্রভৃতি কুলগ্রস্থ দেখিতে হইবে। 
1 ইহাদের সাহায্যে পুরাকালে পরগুরাম ক্ষতরিয়-বীধ্য খর্ব করিয়াছিলেন । সন্ধন্ধ নর 
১৭৮ পৃঃ । পু 
ঙ২ 


২৫, যশোহর-খুজনার ইতিহাস। 


তিলী মালী তামুলী, গোঁপ নাপিত গোছালী, 
কামার কুমার পু'টুলী, এই নব শাখাবলী। * 

অর্থাৎ গোঁপ বাঁ গোয়ালা, মাঁলী বাঁ মালাকর, তিলী (কলুদিগের সহিত ইহাদের 
কোন সম্পর্ক নাই, ) তাঘুল-বাবদায়ী বারুজীবী ও তাম্ুলী, নাপিত, মোদক বা 
কুরি, কর্মকার, কুম্তকার, তন্তবায় (তাতি ) এবং শঙ্খবণিক্‌ ( শাখারি, ) কংস- 
বণিক্‌ ( কীসারি ) ও গন্ধবণিক্‌_-এই সকল জাতি এই নবশাখা ভূক্ত। ইহাদের 
জল আচরণীয় এবং ইহারা সদাচারসম্পন্ন। ইহারা পূর্বতন বৈশ্তজাতি হইতে 
উৎপন্ন এবং এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে 
বৈশ্তাচার গ্রহণে চেষ্টিত। এই সকল জাতিই সেন-রাজত্বের সময় হইতে যশোহ্‌র- 
খুল্নার কোন কোন স্থানে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে বারুজীবিগণ সর্বাপেক্ষা 
উন্নতিশীল। তাহারা বি্যাচচ্চায় ও ধনসম্পদে এক অগ্রগণ্য জাতি। 

এই সকল ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে সুবর্ণবণিকেরা প্রধান ছিলেন। কিন্তু 
বল্লালসেন যেমন কতকগুলি জাতিকে আভিজাত্যে সম্মানিত করেন, তেমনই অন্ত 
কতকগুলি জাতিকে বিদ্বেবশতঃ সমাজে অপরস্থ করিয়া রাখেন। ইহাদের 
মধ্যে স্বর্ণবণিক্‌ ও যোগী জাতির নাম উল্লেখথযোগা। 

সুবরণবণিকৃগণ পূর্বে বৈশ্ত ছিলেন এবং তীহাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্মা- 
বলম্বন করিয়াছিলেন। ইহারা সুবর্ণ ও মণিমাণিকোর বাবসায়ে ধনাঢা হন। 
পাল-রাজগণের রাজত্বকালে তীহারা অযোধা! অঞ্চল হইতে প্রথমে মগধে ও পরে 
বঙ্গে আগমন করেন। তথায় এই ধনশালী জাতি প্রথমতঃ সগৌরবে গৃহীত ও 
স্ুর্ণবণিক্‌ বলিয়া পরিচিত হন। পূর্ববঙ্গে যেখানে তাহাদের প্রধান বাসন্থান 
হয়, উহাই সুব্্ণগ্রাম নামে বঙ্গের একটি প্রধান বন্দর হইয়াছিল। ইহাদের 
সহিত মগধের বৌদ্ধ নৃপতিদিগের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। বল্লালের সময় ইহারা 


ক গ্লোছালী বলিতে বারজীবীদিগকে বুঝায়; ইহার! এবং তাশ্থুলী উভয়ে একই তাঁদুজের 
ব্যাবমায়ী ছিলেন। যাঠার। বরজ নির্মাণ কারয়া পান উৎপন্ন করিতেন, ভীহাঁদিগকে বরজিয়া 
বা বারুজীবী এবং ধীহার। “সই পান বিক্রপ্» করিতেন তাহারা ছিলেন তাম্বুলী। যাহায় 

. নিজেদের পরস্তত দ্রব্যাদি পু'টুলি বা পৌটলা বাধিয়। বিক্রয় করিত, তাহার! পুটুলী বলি! 
গরিচিত। শশাধারি, কাসারি, গন্ধবণিক, ও ময়রা প্রভৃতি এই শ্রেণীতুক্ত। গন্ধবণিষেরী! 
এক সমরে ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে বঙ্গের সর্বত্র অবাধ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহ? 
ছিগের ইতিহাস পরে দিষ। 


- আভিজাত্য । ২৫১ 


ধনবলে এক প্রবল জাতি হইয়া দীড়াইয়াছিলেন। তৎকালে বল্পভানন্দ শেঠ 
(শরেষ্টা) প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া! ছিলেন। বনল্লালসেন তাহার 
নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ খণম্বরূপ গ্রহণ করিয়! যুদ্ধাভিযানে ব্যয় করেন। সে 
সময়ে উভয়ের মধ্যে সভ্ভাব ছিল, পরে অসৌহ্বগ্ভ হয়। সেন-রাজগণ বৈশ্ত এবং 
নুবর্ণবণিকেরাও বৈশ্ঠ বলিয়৷ নাকি উভয্বের মধ্যে একটা জাতীয় বিদ্বেষ ছিল। 
বল্লালের যথেচ্ছ শাসনে দেশমধ্যে শক্তিশালী বাক্তিমাত্রই তাহার উপর বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। বল্পভানন্দ অত্যাচারপীড়িত অনেক লোককে আশ্রয় দিতেন ) 
গুনা যায়, পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বারেন্্র কায়স্থগণ বল্লালের কুলমধ্যাদা গ্রহণে 
অসম্মত হইলে, বল্লাল তাহাদের প্রতি কুপিত হন। কালে তাহারা শক্র হইয়া 
দঁড়ায়। বল্পভানন্দ তাহাদের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সময়ে বল্লান পুনরায় 
অর্থ খণ চাহিলে, তাহাতে বল্পভানন্দ অস্বীক্কত হন। বস্তুতঃ তাহার নেতৃত্বে 
সুব্বণিকেরা বল্লালের বারে আভিজাত্য প্রত্যাশী হয় নাই। এত্রন্য বল্লালের 
ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি তাহাদিগকে নানাতাবে অপমানিত করেন ) 
তাহাদের উপবীত ছিন্ন করেন, এমন কি দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

এই অতাচারপ্রগীড়িত সুবর্ণবণিকেরা কতক নুন্দরবন অঞ্চলে, কতক 
উড়িস্যায় এবং কতক রাটে সরশ্বতীকুলে অপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহা 
হইতে কটকী, সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাচী প্রভৃতি সমাজ হইয়াছে। মহাপ্রত্ 
নিত্যানন্দের পার্ধদ পরমভক্ত উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্‌-কুল উজ্দ্বল 
করিয়াছিলেন। ধাহারা সুন্দরবন অঞ্চলে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহারা অনেকে 
যশোহরের উত্তরে ভূষণী অঞ্চলে বর্তমান মামুদপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করেন। 
এক্ষণে যশোহর-খুল্নায় প্রায় দশ সহতনুবর্ণবণিকের বাস। 

স্ববণিক্গণের মত যোগী জাতিকে বল্লালী কোপে পড়িতে হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার কারণ স্বতত্্র। এই যোগী বা জুগীরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা 
আদিনাথ, মীননাথ, মৎস্তেন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথসম্তরদারভূক্ত যোগী 
ঝ সন্গযাসিগণের মতাবলবী ছিলেন । বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে যখন বঙ্গীর তান্ত্রিকত! 
বৌন্ধমত বাঁ সম্বর্থের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নানা বিপর্যয় উপস্থিত করিয়াছিল, 
তখন গোরক্ষনাথ সেই মৃত গ্রহণ করেন। তাহারা হঠবোগের ফলে নান! অদ্ভুত 





২৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


্রক্রিয়! দেখাইয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। হাড়ি ডোম গ্রভৃতি নিয়শ্রেমী 
হইতে উচ্চশ্রেণীর ক্রান্মণ পর্যান্ত তাহাদের দলভুক্ত হইতেন। বস্ততঃ তাহাদের 
কোন জাতিবিচার ছিল না'। রাজা গোপীচন্দ্র কিরূপে এক হাড়িজাতীয় যোগীর 
নিকট মন্গ্রহণ করিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
বল্লালের সময়ে ইহারা প্রান্ত ভাবে বৌদ্ধ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন, উত্তর 
কালে ইহারা নূতন শৈবমত অবলম্বন করেন। * ইহারা প্রকাস্ত বৌদ্ধ, ইহাদের 
জাতিবিচার বা অন্নবিচার ছিল না, এইজন্য ইহাদের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট হইবে 
আশঙ্কায় বল্লাল ইহাদিগকে বিশেষভাবে নির্যাতিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত 
করেন। তদবধি ইহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে । যশোহর-খুল্নার 
বহুস্থানে বহুসংখ্যক যোগীর বাস। ইহারা এতদঞ্চলে বাস করিয়া বহুদিন 
পর্য্যন্ত পূর্ববধন্মাচার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহার অনেক নিদর্শন 
বর্তমান আছে। স্থানান্তরে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। 

* বল্লাল এই ছুই জাতির উপর যেরূপ অত্যাচার করেন, কৈবর্তদিগের উপর 
তেমন সদয় হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কৈবর্তগণ পুর্বকালে ধীবর ছিল। 
হুর মাঝি নামক এক ধীবর লক্মণসেনকে আনিয়া দিয়! কিরূপে বল্লালের তুষ্ট 
সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ৃরধ্যমাঝি যেমন কুর্যাদ্বীপের 
সম্পত্তি পুরস্কার পাইয়াছিল, তেমনি বল্লাল তাহাদের জল আচরণীর করিয়া 
দেন। তদবধি তাহার! ছুইভাগে বিভক্ত হয়। দাস ও নাবিক। দাস ব- 
ক্ৃষিব্যবসায়ী (হেলে ) কৈবর্ভদিগের জল ব্যবহার্য, কিন্ত নাবিক বা মস্ত! 
ব্যৰসারী-( হেলে) দিগের জল অশ্পৃশ্ত । উহার আবার চগাঁল জাতীয় মতস্ত 
ব্যবসায়ী-( জালিয়া ) দিগের হইতে প্রথক্‌ হইয়া আঁপনাদিগকে মালো বলিয়া 
পরিচয় দেয়। যশোহর-খুল্নায় আদিযুগ হইতে বহু মালো বান করিতেছে । 
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নভ্বিভীন্ন অৎস্শ_ ভীতিহ্রাসিক । 
(২) পাঠান রাজত্ব। 


ষশোহর-খল্নার ইতিহান। 
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পাঠান-রাজত্ব। 


শী ও ৫৯2০ পপ 


প্রথম পরিচ্ছেদ--তামস যুগ । 


দুর্দিন একাকী আসে না । ব্যক্তিগত জীবনে বা দেশের ইতিহাসে সেই 
একই কথা। বঙ্কদেশ যখন পাঠানের হাতে স্বাধীনতা! হারাইল, তখন শত 
ছৈব আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল । যশোহর-খুল্নার অবস্থা আরও 
শোচনীয়। শুধু শাসন বা সমাজ নন্বন্বীয় বিপ্লব নহে, প্রান্কৃতিক বিপ্লবও 
তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল। আমরা প্রাকৃতিক বিবরণে এ সকল বিন 
আলোচনা করিয়াছি । তাহাতে দেখা গিয়াছে, সেনরাজত্বের পূর্বে যেমন 
কয়েকস্থানে কয়েকটি বিপ্লব হইয়াছিল, সেনরাজত্বের অবদানের প্রা্কালেও 
মেইরূপ সুন্দরবন অঞ্চলে, যশোহর-খুল্নার দক্ষিণাংশে একটি প্রবল প্লাবন ও 
অবনমনে বহুবিস্ৃত প্রদেশ নিয় হইয়৷ জলমগ্ন হয়। খুল্নীর অধিকাংশ এবং 
বশোহরের দক্ষিণদিকে কতকাংশ এইভাবে নিয় হইয়া বাসের. অযোগ্য হয়। 
ইহার বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ করা যার না। কারণ পরবর্তী ছই শত 
বংলরের মধ্যে এই অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই, এবং এই যুগে দেশের লোক 
অরাজকতার মধ্যে নানাবিধ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সর্বদা এরপ শঙ্কিত থাকিত 
যে তাহারা কোনও প্রকার পু'থিপত্রে দেশের অবস্থার কোন বিবরণ রাখিয়া! ধায় 
নাই। খুল্নার দক্ষিণভাগের অধিবাসিগণ কতক বিনষ্ট, কতক বাগত্যাগ 
করিয়া উত্তর যুখে: পলারন করিরাছিল। উত্তরভাগে যাহার! আাদ্রক্ষ 


২৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিছাস। 


করিয়াছিল, তাহারা নিজের প্রাণ ও জাতিমান রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত ছিল যে, 
পরের কথার খবর লইতে অবসর পাইত না৷ এবং অত্যাচারী আগগন্তকগণের 
সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইত না। এই ভাবে প্রায় ছুইশত 
বৎসর গিয়াছিল। খৃষ্টায় ১২০* অব্দ হইতে ১৪** অব পর্যান্ত ছুই শত বৎসরকে 
আমরা তামস যুগ বলিতে পারি। কারণ এ যুগের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। 

এই বিপ্লব উত্তরদিকে ভৈরব নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; তখন ভৈরব 
ও ভদ্র উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যথেষ্ট লোকের বসতি ছিল। এই সময় হইতে 
এ প্রদেশ হীনাবস্থ হইয়া পড়ে, এবং অগ্ভ পর্যান্তও সে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন 
হয় নাই। জমি নিম্ন হইলে জলমগ্ন হয়, ক্রমে পলিদ্বারা ভূমি উচ্চ হইতে থাকে 
উচ্চভূমিতে প্রথমতঃ জঙ্গল হয়; জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ব্যাগ্রাদি হিং জন্তর বাস- 
তূমি হইয়া পড়ে) উহাদের উৎপাতে নিকটবর্তী জনস্থান ত্যাগ করিয়াও লোকে 
অন্ত্র পলায়ন করিতে থাকে ; এইজন্য যতদুর বিগ্লুব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারও 
উত্তরে অনেকদূর পর্যান্ত লোকের বাস উঠিয়াছিল। তাহার নিকটে যাহারা 
বাম করিত, তাহাদিগকে সবলে হিংস্র জন্তর সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে 
হইত। এজন্ত অধিবাসী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে সাহসী ও সবল হইতে 
হইয়াছিল। | 

শুধু হিংঅজন্তর উৎপাত নহে, দেশে তখন উৎপাত অনেক। প্রধান 
উৎপাত অরাজকতা । হিন্দুরাজত্ব গিয়াছে, মুসলমান রাজত্ব প্রক্ৃতভাবে আরব্ধ 
হয় নাই, এই সন্ধিধগে দেশে রাজ! নাই বলিলেও চলে অথবা দেশের রাজা 
একজন নহে, যে বেখানে পারে দশজনে রাজত্ব করিতেছিল, তাহাও বলা যাইতে 
পারে। পশ্চিমে গৌড়ে পাঠানগণ রাজপাট বসাইয়াছিল, পূর্ববভাগে রামপালে 
সেনরাজগণ তখন বঙ্গের কর্ণধার, মধ্যে সমতট অঞ্চলে ভীষণ অরাজকতা 
বিরাজ করিতেছিল। গৌঁড়মগুলে পাঠানের! তখনও ভাল ভাবে আত্ম প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ সেনরাজগণের বিক্রমে তাহাদের পূর্বমুখী গতি 
রুদ্ধ হওয়ায়, তাহার! স্বচ্ছন্দে রাজ্যবৃস্তার করিবার মত নিরাপদ হইতে পারে 
নাই। পূর্বদিকে সেনগণ মুদলমান-শক্রুকে প্রতিহত করিলেও তাহাদিগকে, 
দেশাস্তরিত করিবার মত শক্তিশালী ছিলেন না; এজন্ত তাহারাও পশ্চিমদিকে 
অগ্রসর হইয়া অজানিত শক্রর মুখে পড়িবার জন্ত প্রস্তত ছিলেন না। কতা 


তামদ-ধুগ। ২৫৭ 


সমতট শাসন করে কে? যশোহ্র-খুল্ার যে অংশে বিপ্লবের পর হিন্দু বৌদ্ধ- 
প্রজা বাস করিতেছিল, তাহারা দদ্থ্ ছূর্বত্ের উৎপাতে মহাবিভ্রাটে পড়িয়াছিল। 

গৌড় অধিকার করিয়াই পাঠানেরা বজ্নের রাজা হয় নাই। তাহাদিগকে 
বঙ্গ অধিকার করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। পাঠান আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ 
কখনও তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিয়াছিল কিনা ঘোর সনেহ। মহম্মদ 
খিলিজীর পরবর্ভী পাঠান রাজারা সর্বদা দেশীয় জমিদার ও গ্রজার সহিত 
অধিকার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাহাতে আবার দিল্লীর স্রাটুকে সন্তষ্ট রাখিতে 
হইত। মহম্মদ-ই-বক্কিয়ার যখন মগধে আদিয়াছিলেন, তখন লর্ড ক্লাইবের 
মত তাহাকে কেহ চিনিত না, মানিত না। পরে তিনি বঙ্গ অধিকার করিয়া 
যখন দিল্লীশ্বর কুতব উদ্দীনকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তখনই তাহার পরিচয় হয়। 
তিনি কুতবের নির্দেশমত বঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ 
ইতিহাসে পাওয়া যাঁয় না। তিনি শক্রর দেশে আত্মগ্রাধান্ত অন্ষুপ্ণ রাখিবার 
জন্য দিল্লীশ্বরের সহায়তার প্রত্যাশায় তাহার অধীনতা ঘোষণা করেন। তখন 
হইতে বঙ্ধদেশ দিল্লীর সহিত রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত হয়। নতুবা তধন 
আর্ধ্াবর্তে দিল্লীর মত বহস্থান ছিল, বঙ্গদেশকে বিশেষভাবে দিল্লীর ছনান্বর্তী 
হইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না । এই দিল্লীর অধীনতার ফলে বঙ্গদেশে 
ভীষণ রাজত্ব-বিভ্রাট হইয়াছিল। 

ছুই চারি বতসর রাজত্ব করিতে করিতে কোন পাঠান রাজা হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে 
ব৷ গুপ্তশত্রর অসির আঘাতে দেহত্যাগ করিলে, সিংহাসন লইয়া মারামারি 
কাটাকাটি হইত। দিল্লী হইতে নির্বাচিত হইতেন একজন, স্থানীয় পাঠানেরা 
নির্বাচন করিত আর একজন, হয় ত বীরবিক্রমে এক তৃতীয় ব্যক্তি উভয়ের 
গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া রাজগদি কাঁড়িয়া' লইতেন। মহন্মদ-ই-বক্তিয়ার হইতে 
আরম্ভ করিয়া এই ব্যাপার বহুদিন চলিয়াছিল। পাঠকগণ প্রয়োজন বোধ 
করিলে বাঙ্গালার ইতিহাসে সে দীর্ঘ রাজতালিকা পাঠ করিতে পারেন। 
আমাদের তাহার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই, কারণ গোঁড়ে কে রাজা হয় বা 
নাহয়, ষশোহর-খুলনায় তাহার খৰর পৌঁছিত না। সেখানে রাজ! ছিলেন ছুই 
টারিজন ভূমিভিদ ভূম্যধিকারী। ইতিহাসে তাহাদের কথা নাই। 

পাঠানেরা ছিল নবাগত পরদেশীয়। তাঁহারা. তখনও বঙ্গদেশকে. আপন দেশ 


৩৩ 


২৫৮ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


বলিয়া মানিয় লয় নাই। পরবর্তী যুগে যেমন তাহারা হিন্দুর সহিত মিলিয়া 
মিশিয়া ধর্মপ্রবৃত্তি বা জন-হিতৈষণাঁর বিনিময়ে শীস্তিস্থথ লাভ করিত বাঁ শিক্প- 
সষমায় বঙ্গতূমিকে শোভাময়ী করিয়াছিল, সেদিন এখনও আসে নাই। পরের 
দেশে আসিয়া এখন প্রথম কার্ধ্য আত্মরক্ষা এবং তৎপরে অর্থসংগ্রহ বা রাজ্- 
বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। তাহাতে আবার প্রতিবন্ধক পদে পদে । যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া, পূর্বতন রাঁজাকে রাজ্য্রষ্ট করিয়াও রাজ্য জয় হয় নাই। 
প্রজায় মানে না, তর্ক সেনানীকে যেখানে সেখানে বিড়দ্িত করে, উদ্রিস্ত হইয়া 
সবলে আক্রমণ করিতে আঙিলে, প্রজারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায় প্রাণ দেয়, 
তবুও ধর্ম দিতে চায় না) অর্থভাগাঁর মাটার তলে পুতিয়া বা জলাশয়ে নিক্ষেপ 
করিয়া যায়, তবু তদ্বারা নবাগত শাসকের সম্মান রক্ষা করে না। এ বড় বিষম 
দ্রায়। দেশ জয় করিয়াও যদি দেশের রাজস্ব করগত না হয়, তাহাতে ভীষণ 
বিরক্তি ও অন্ধতা আসে। পাঠানদিগেরও তাহাই আসিয়াছিল। 

অন্ত ধন্মাবলম্বীর পক্ষে স্বর্গের রাস্তা বন্ধ, ইহাই ইদ্লাম বা খুষ্টধর্শের 
মূল স্থত্র। যাহারা খাটি মুসলমান বা খৃষ্টান তাঁহার! দৃঢ়রূপে এমতে বিশ্বাসবান্‌। 
সুতরাং অন্ত কোন কারণে না হউক, পরহিতরতির জন্ স্বকীয় ধর্মমত প্রচার 
কর! তাহারা কর্তব্য মনে করেন। মুলমানদিগের মধ্যে যে কোন উপায়ে এই 
কর্তব্য পালন করার প্রথ! চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহা হইতেই অসির 
সাহায্যে ধর্মমত প্রচারের কথা উঠিয়াছে। অন্য দেশে সে ভাবে ধর্মমত প্রচারিত 
হউক বা না হউক, পাঠান-আমলে বঙ্গদেশে যে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কারণ এখানে উপায়ান্তর ছিল না। হিন্দুর মত স্থিতিশীল বা পরিবর্তনের 
বিরোধী জাতি জগতে নাই। সেজাতির দর্শনশান্ত্র এত উন্নত যে কথার বশে 
তাহাদিগকে বশীভূত করা একেবারে অসম্তভব। অথচ তাহাদের ধর্মাচার 
মুসলমান হইতে এত ভিন্ন, এত বিরুদ্ধ যে হিন্দুরা আচারে ব্যবহারে হিন্দু 
থাকিলে, তাহাদিগের নিকট হইতে পাঠীনেরা কোন প্রকার সহানুভূতি প্রত্যাশা 
করিতে পারিত না । সুতরাং হিন্দু বৌদ্ধকে মুসলমান করিয়া লওয়াই ধর্ম বা 
রাজনীতি সব দিক্‌ হইতেই পাঠানের সাধনা হইয়াছিল। ইহার জন্য তাহাঁ়া 
হিন্দু বৌদ্ধের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। ফলে এই ছীড়াইয়াছিল 
যে এদেশের বহুসংখ্যক লোক মুসলমান-ধর্্ম গ্রহ করিয়াছিল। তজ্জন্তই আঁজ 


তামস-যুগ। ২৫৯ 


দেখিতে পাই বঙ্গের অনেক স্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুদলমান অধিবাঁপীর সংখ্যা 
অধিক। ইহার! সকলেই পরদেশাগত মুসলমানের বংশধর নহে, প্রত্যুত ইহার 
অধিকাংশ হিন্দু সমাজের নানা স্তর হইতে ধর্মীন্তরিত। বল প্রয়োগ না করিলে 
লোকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিত কি না তাহা খৃষ্টয় ধর্ের প্রচাঁর-প্রতিপত্তি হইতে 
বুঝা যাইতেছে। দেড়শত বর্ষের চেষ্টার ফলে এখনও খুষ্টানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় 
রহিয়াছে, বল! যাঁ়। খুষ্টানের সংখ! বৃদ্ধি না হইলেও এতদ্বারা শান্তিপ্রিয় 
ুষ্টায় সম্মাটের সহৃদয়তার মহিমা! ঘোষণ| করিতেছে। 

ধর্মপ্রচারের কথ! ছাড়িয়া দিলেও অন্ত কারণেও তখন বল প্রয়োগের 
আবগ্তক হইয়লাছিল। অত্যাচার না করিলে অর্থাগম বা রাজ্য বিস্তারের কোন 
সম্ভাবনা ছিল না। স্মুতরাং দেশে অত্যাচারের শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। 
এই অত্যাচারের ফল হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধগণ অধিক ভোগ করিত। বৌদ্ধদিগের 
উপর এই অত্যাচার সেনরাঁজত্বের সময় হইতে চলিয়া! আসিতেছিল। কিন্ত 
সেনরাজগণ সামাজিক শাসন বা অন্যবিধ গুপ্ত কৌশলে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি 
খর্ব করা ব্যতীত দেববিগ্রহ বা মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিতে 
পাঁরিতেন না। বহুপূর্বে বুদ্ধদেব হিন্দুদের দশাবতারের অন্ততূক্তি হইয়াছিলেন; 
স্থৃতরাং বৌদ্ধদিগের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও বুদ্ধমৃন্তি বা বৌদ্ধনীতির প্রতি 
তাহাদের বিদ্বেষ ছিল না, পরস্ত বুদ্ধমৃত্তি দেখিলে হিন্দুরা সকলেই প্রণাম 
করিতেন। সেনরাজগণ সময়ে সময়ে একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ- 
দিগকে নির্ধ্যাতন করিতেন। শ্রমণ ব্রাহ্মণে চিরকাল বিরোধ ছিল) সেনরাজগণ 
কোন বৌদ্ধমঠের সন্নিকটবন্তী স্থান ব্রাঙ্মণকে দান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ পূর্বান- 
গ্রত আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ অন্নে অন্নে মঠের জমি করায়ত্ত করিয়া লইতেন ; 
বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ বিবাদপ্রিক্ন ছিলেন না ) বিবাদ হইলেও তাহাতে কায়স্থের 
সাহায্যে ব্রাহ্মণেরাই জয়লাভ করিতেন। 

পাঠান বিজয্বনের পর মুসলমান কর্তৃকই এইরূপ অত্যাচার অধিক হইতেছিল। 
ৃ্িমাত্রেই ইস্লামের চক্ষুঃশূল ; তাহাতে আবার দেশময় বৌদবমূত্তি। অহিংসা- 
ধর্মী বৌদ্ধেরা কিছু নিরীহ; তাহারা কোন মঠ বাঁ সংঘারামে একত্র অধিক 
সংখ্যাতে বাঁস করিত। বিহারসমূহে বছ অর্থ সঞ্চিত থাকিত, ইহা মগধবিজয়ী 
পাঠানের জানা ছিল। সুতরাং একটি বিহার আক্রমণ করিলে যেমন অপরিমিত 


২৬০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


অর্থ পাওয়া যাইত, তেমনই এক সময়ে অসংখ্য লোককে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে 


বাধ্য করা যাঁইত। এইরূপ একটি বিহার ধ্বংসের কথা মীনহাজুদ্দীন স্পষ্ট 
ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গে আগমনের পূর্ববৎমর মহম্মদ খিলিজী মগধে 


ওয্তপুরী নামক স্থানে বহুদূর বিস্তৃত প্রাচীর ও পরিখা-পরিবেষ্টিত প্রাসাদমালা 
দেখিয়া উহাকে রাজধানী কল্পনা করিয়া আক্রমণ করেন। সে প্রাসাদের 
অধিবাসিগণ দ্বার বদ্ধ করিয়া কিছুকাল আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পাঠান বীরের 
নিকট অব্যাহতি পাইল না। মহম্মদ বক্তিয়ার পশ্চান্তাগ হইতে বীরবিক্রমে . 
প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ে অসংখ্য লোকের হত্যাসাধন করিয়া অপরিমিত ধন-রত্ব 
লুণ্ঠন করিলেন। সেস্থানের অধিবাসীর অধিকাংশই মুস্তিতণীরষ ব্রাহ্মণ এবং 
তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছিল। সেখানে রাশি রাশি পুস্তক ছিল; দে 
সকল পুস্তক কি বিষয়ক তাহা জানিবার জন্য হিন্দুদিগের সন্ধান করা হইল, 
কিন্তু সে হতভাগ্যদিগের প্রায় সবই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অবশেষে 
মুসলমান বিজেতা জানিয় বিস্মিত হইলেন যে সেই ছুর্গ বা নগরী কোন রাজধানী 
নহে, তাহা একটি বিরাট বিগ্যামন্দির বা বৌদ্ধবিহার। * ইহাই মুসলমান 
ধ্রতিহাসিকের নিজের কথা। এই তমাত্র একটি বিহারের কথা, পাঠানেরা 
এমন যে কত বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারামের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা 
নাই। যাহারা! ত্রান্গণ ও রাজসৈন্ে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, বিষ্যামন্দিরকে 
রাজপ্রাসাদ বলিয়া ভুল করে, অগ্রে রক্তম্োত বহাইয়৷ পরে পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করে, আলেকজেক্দিয়ার বিশ্ববিশ্ত পুস্তকাগারের ধ্বংসকারী মুসলমানের বংশ- 
ধরগণ ধর্মপ্লাবিত মগধবঙ্গে আসিয়া কত স্থানে কতকি ভীষণ অত্যাচার 
করিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। এই অত্যাচার যে প্রতিহাসিক সত্য, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তবে ইহা পাঠানদিগের নূতন নহে। রাজ্যজিগীযু জাতি মাত্রেই 
পররাজ্যের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়াছেন। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে, 
সে অত্যাচারকাছিনী আছে। হিন্দু বৌদ্ধ, শাক্ত বৈষ্ণবে বিবাদসুত্রেও অত্যাচার 
কম হয় নাই.। কিন্তু এক্ষণে “গতন্তানুশোচনা নাস্তি।” 

ধতদিন পর্যন্ত পাঠানগণ অস্থিরভাবে কেবলমাত্র অর্থের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলি, 
বঙ্গদেশে বাসস্থান স্থির করে নাই, ততদিন এইভাবে অত্যাচার চলছিল 


৭ 229570/5 79520909511 65555, 


তামসযুগ। ২৬১ 


অত্যাচারের ভয়ে হিন্দুগণ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া জঙলাকীর্ণ সমতটে বা হিন্দুশীদিত 
নদীবহুল পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিল। বৌদ্ধেরা মঠ ছাড়িয়া পলাইত না, 
মঠগুলি অনেক সময়ে প্রাচীন রাজধানীর নিকটে অবস্থিত ছিল, এজন্য বৌদ্ধদিগের 
উপর মুলমানের অত্যাচার অধিক পড়িয়াছিল। কতক নিহত হইত, কতক 
সর্বস্বাস্ত হইয়া মুললমান ধর্ম গ্রহণ করিত। আর যে সকল নিয়শ্রেণীর জাতির 
দুরদেশে যাইবার সংস্থান ছিল না, তাহারাও মুসলমান হইত, মুসলমানী কথ 
কহিত, মুসলমানী সাজে সাজিত, কিন্ত ধর্মের বিশ্বেষ ধার ধারিত না। পূর্বেও 
যে ভাবে অন্নসংস্থান করিত, পরেও তাহাই করিতে লাগিল। . বৌদ্ধের যে 
সকলেই মঠে বাস করিত, সংসারধর্মত্যাগী ছিল, তাহা নহে। অনেক গৃহস্থ 
বৌদ্ধ বুদ্ধপ্রচারিত সারনীতির মর্ম জানিত না, তাহারা বিকৃত মতের পক্ষপাতী 
হইয়! সনধপ্ম ত্যাগ করিয়! ধর্মের পুজ! করিত। এই ধর্পূজক বৌদ্ধগণ পাঠানের 
হস্তে এমন ভাবে নির্যাতন ভোগ করিতেছিল, যে অবশেষে তাহারা প্রাণের দায়ে 
গাঠানের পক্ষাৰলম্বন করিয়া তাহাদের যাশোগান করিত। এমন কি তাহারা 
নবাগত যবনকে ধর্মাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতেও কুষ্টিত হয় নাই। রামাই 
পণ্ডিত-কৃত শূন্য পুরাণের শেষভাগে 'নিরঞ্জনের উদ্মা” নামক যে একটি ক্ষুদ্র 
অধ্যায় সম্ভবতঃ পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, উহাতে এই বিষয়ের একটি 
সন্দর বর্ণনা আছে £_ 
ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি, হাতে শোভে ত্রিরচ কামান। 
চাপিআ উম হয়, ব্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেম্ত অবতার, মুখেত বলেত দশ্বদার। 
বতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার॥ 
্রহ্ধা হইল মহামদ, বিষ হৈল! পেকাম্বর, আদন্ফ হৈল স্থলপানি। 
গণেশ হইল গাজী, কাত্তিক হৈল কাজি, ফকির হৈলা জত মুনি ॥ * 
লোকে কথায় বলে “শক্তকে সবাই ভক্ত”, এখানে ধর্মভক্তদিগের অবস্থাও 
তাহাই দীড়াইয়াছিল। পাঠানেরা “জোর যাঁর, মুল্ুক তার” এই নীতি ঘোষণা 
করিয়া বাম্পসিক্ত বঙ্গের .অধিবাদীদিগকে অশ্রুসিক্ত করিয়! তুলিয়াছিল। 
দেশীয় লোকেরা জাতি, প্রাণ ও অধিকার রক্ষার জন্ত সর্বদা! একপ চেষ্টা করিত, 


* সাহিতাপরিযদ হইতে প্রকাশিত “শপ” ১ পৃ 





২৬২ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


সর্বদা একস্থান হইতে অন্তত্র পলায়নের জন্য এরূপ ভাবে প্রস্তৃত থাকিত যে 
তাহারা এ যুগে কোন মৌলিক চিন্তা বা বিগ্যাচর্চা করে নাই, কোন ইতিবৃত্ত 
গোষ্ঠীকথা বা বংশকারিকাদির রচনা! করে নাই) এমন কি এ ঘুগে বৌদ্ধগণ 
কোন পুস্তক রচনা ত দূরের কথা, কোন প্রাচীন পুঁথি হাতে লিখিয়া নকল 
করিতেও পারিত না । এ পর্য্যন্ত এ ধুগে মাত্র তিন খানি পুঁথি নকল করা হইয়া- 
ছিল, দেখা গিয়াছে । সে তিনখানিই বৌদ্ধ পুথি এবং উহ! তিন জন কায়স্থে 
নকল করিয়াছিল। তন্মধ্যে বঙ্গাধিকারী হরিনারায়ণ মিত্র যে পুথিখানি 
নকল করেন, তাহার নাম, “সভাতরঙ্গিণী” | বিদ্যাচর্চাদির যখন এই দশা, 
তখন সে যুগের ইতিহাস কেন পাওয়া যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই 
জন্যই এ যুগকে তামসধুগ বলিয়াছি। 

এই যুগে কিছুদিন পর্যান্ত যশোহর-খুল্নায় পূর্ববঙ্গের সেনরাঁজগণের শান 
চলিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার! পূর্ববঙ্গ হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু 
কেহ বিদ্রোহী হইলে তাহা দমন করিবার সাধ্য ছিল না) কারণ বিদ্রোহিগ্ণণ 
আবশ্ঠক হইলে পশ্চিম বঙ্গের পাঠান শাসকের শরণাপন্ন হইয়! আত্মরক্ষা 
করিত ও এককালীন কিছু অর্থাদি উপঢৌোকন দিয়া দেশের মধ্যে নিজের স্বাধী- 
নতা কিনিয়া লইত। এইরূপে বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশে মাগুরা ও 
ঝিনেদহ মহকুমার অন্তর্গত প্রদেশে সে সময় কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সময় হইতে শৈলকুপার উন্নতি আরম্ত হয়। হিন্দুর 
মধ্যে অনেক আত্মকলহ পাঠানের রাজ্যবিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। 

এইভাবে ২০২২ জন পাঠান নৃপতি দিল্লীর অধীন থাকিয়া ১৪০ বদর 
যাবৎ বঙ্গদেশ শাসন করে। তন্মধ্যে শতাধিক বৎসর কাল পূর্ববঙ্গ তাহাদের 
করায়ত্ত হয় নাই। ফিরোজ সাহের সময় পূর্ববঙ্গ অধিকৃত হইয়াছিল। 
১৩৩৯ খৃষ্টান ফকরউদ্দীন পূর্ববঙ্গে এবং সামন্থু্দীন ইলিয়াস পশ্চিমবঙ্গ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইলিয়াসই পরে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন পাঠান 
নৃপতি হন। এই সময় হইতে বঙ্গদেশ বাঙ্গাল! নামে আখ্যাত হয়। ইলিয়াম 
সবল হস্তে দেশ শাসন করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর অল্নকাল মধ্যে দেখে 
নানা অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সময় দেশীয় জমিদারের! প্রাধান্ত জাত 
করেন। গণেশ পূর্বে উত্তরবঙ্গে তাতুরিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। তিনি 


বসতি ও সমাজ । ২৬৩ 


গৌড়াধিপকে নিহত করিয়া রাজা হন। * তিনি, তাহার পুত্র ও পো্র প্রায় 
৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এ সময়ে হিন্দু বা দেশীয়দিগের উপর অত্যা- 
চার হয় নাই; যথেষ্ট বৃত্তি পাইয়া ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পুনরায় শাসত্চাদি আরম্ভ 
করেন। এ সময়ে ঘশোহর-খুলনায় রীতিমত বসতি স্থাগন ও সমাজ বন্ধন 
আরন্ত হইয়াছিল। আমরা এক্ষণে তাহারই কথা বলিব। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__বমতি ও সমাজ । 


রজনীর অন্ধকার বিগত হইলে যেমন তরুণারুণভাতি সুপ্ত জগতকে প্রদীপ্ত 
করে, তামস-যুগ অতিবাহিত হইলেও তেমনই দেখা! গেল, যশোহর-খুল্নার 
যে সকল অংশ নিম্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইয়াছিল, তাহাও 
আঁবার উন্নত ও পরিষ্কৃত হইয়া সভা সমাজের বসতিভূমি হইতেছে। ধাহারা 
উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিলেন, তাহারা যে কোন দূরবর্তী বিদেশ হইতে 
আসিতেছিলেন, তাহা নহে। সেনরাজত্বের অবসান হইল, প্রাকৃতিক বিপ্লব 
হইল, পাঠান অধিকারের প্রাক্কালে দেশময় অরাজকতা চলিতে লাগিল, এইরূপ 
নানাবিধ কারণে লোকে নানাস্থানে চলিয়! গিয়াছিল ; আবার যখন রাষ্টরবিপ্লবের 
আবর্ত স্থিরভাঁব ধারণ করিল, দেশের ভূমি উন্নত হইয়া শস্তক্ষেত্রের উপযোগী 
হইল, পাঠানেরা বঙ্গদেশে বসতি নির্দেশ করিয়া অপেক্ষাক্কত ধীরভাবে শাদনদও 
গরিচাঁলনা করিবার জন্ত দেশের লোকের সহায়তা চাহিল, তখন দেশে শাস্তির 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বসতি, নৃতন সমাজ গঠিত হইতে লাগিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি ভৈরব নদের উত্তর্ভাগে প্রাকৃতিক বিপ্লবের বিশেষ 
প্রকোপ হয় নাই, সেখানে লোকে তত অধিক স্থান পরিত্যাগ করে নাই, 
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আমীররূপে গণেশ দেশের মধ্যে সর্বের্্বা ছিলেন 


২৬৪ যশোছর-খুল্নার ইতিহাস। 


সুতরাং সেখানকার সামাজিক পরিবর্তভনও অপেক্ষাকৃত কম হ্ইয়াছিল। 
সে অংশে নৃতন অধিবাসীদিগকে স্থান দিবার উপায়ও অধিক ছিল না) এজন্ঠ 
যখন পাঠান-রাজত্বের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পূর্ববঙ্গ 
হইতে বৈস্ভ কুলীনগণ এ দেশে আগমন করিতে ছিলেন, তাহারা জনবল 
উত্তরভাগ ত্যাগ করিয়া বিরলবাস দক্ষিণাঞ্চলকেই অধিক গচ্ছন্দ করিয়া- 
ছিলেন। নদীর পলিতেই ভূমি উচ্চ হয়) এজন্য অবনমিত স্থানে প্রথমে নদীর 
কুলই জাগে ও বসতির যোগ্য হয়। এজন্য যখন খৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণভাগের ভৈরব, ভদ্র, 
কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদীকুলেই এই বসতি হইতেছিল। আমরা পরে দেখিতে 
পাইব, যখন খা জাহান আলী প্রভৃতি সামস্তগণ সুন্দরবন আবাদ করিবার অগ্রদূত 
হইয়া! আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভৈরবের কুল দিয়া পূর্বমুখে এবং কপোতাক্ষের 
কুল দিয়া দক্ষিণমুখে স্থন্দরবনে প্রবেশ করেন। তীহাদের গতিবিধির জন্ত 
ধ পথে নৃতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং সেই রাস্তার ছুই ধারে ত্তাহাদের 
জলাশয় ও মস্জিদ প্রভৃতি কীত্তিচিহ্ন সমূহ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। 
তাহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথের অনেক স্থানে পূর্ব হইতে লোকের 
বসতি নূতন করিয়া স্থাপিত হইতে ছিল ) যাহা বাকী ছিল, উহাদের সহচর 
ও সহায়কগণ এবং পরবর্তী শাসনকর্তুগণের কাধ্যকারকগণ সে সকল স্থান 
পুরণ করিয়া ছিলেন। এ সকল নদীগুলির কুলে কুলে বাঁ সন্নিকটে এক্ষণে 
যাহাদের বসতি আছে, তাহাদের বংশের পূর্ব কথা আলোচনা! করিলে অধি- 
কাংশ স্থানেই দেখ যাইবে, পাঠানরাজগণের সহিত তাহাদের কোন না কোন 
প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ আছে। পাঠানরাজদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু 
দেরও গুণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং কাধ্যতঃ সে সমাদরের পরিচয় 
দিতেন। 
যাহারা এইভাবে নূতন বসতি স্থাপন করিল, তাহারা আসিল কোথা 

হইতে? ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া নূতন 
দেশের নূতন বাসিন্দা না হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে অধিকাংশ বিদ্লবের 
পূর্বেও এই দেশের লোক ছিল। বিপ্লবের জন্ত স্থানাস্তরিত হইয়া ভাহারা 
যশোহয়ের নানাস্থানে ঝা নিকটবর্তী অগ্ত কোন বিভাগে গিয়া কয়েক পুরু, 
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বসতি করিয়াছিল। পরে কতক সে সকল স্থান হইতে অত্যাচার-পীড়িত হইয়া, 
কতক পর্যাপ্ত শন্তলোভে, কতক বা অজানিত দূর প্রদেশে নৃতন রাজার মত 
প্রতিপত্তি বিস্তারের কল্পনায় এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। অনেক কালের পতিত 
বা নবোখিত ভূমিতে যেমন ফদল ভাল হয়, তেমনই যাহারা নূতন প্রদেশে 
নববিক্রমে বসতি স্থাপন করে, তাহাদেরও বংশ বা বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
পাঠান আমলে এইজন্য যশোহর-খুললার দক্ষিণাংশে নানা বিষয়ে উন্নতি বা 
অবস্থান্তর দেখা গিয়াছিল। 

কনোজাগত ব্রাঙ্মণ কারস্থগণ আদিশুরের নিকট হইতে গঙ্গাতীরে ভূমিলাভ 
করিয়া তথায় বাঁদ করিতেছিলেন। বল্লালসেনের সময়ে তাহাদের মধ্যে ধাহারা 
কৌলীন্ত পাইয়া ছিলেন, তাহারা পর প্রদেশেই বসতি করিতেছিলেন। গঙ্গা 
ছাড়িয়া দুরে যাইতে তাহারা সম্মত ছিলেন না। পাঠান রাজত্ব আরম্ভ হইলেও 
তাহারা সেই প্রদেশ ছাড়েন নাই। অবশেষে কোন স্থানে জাতি-ধর্মের উপর 
অত্যাচার, কোথায় বা অরাজকতা, স্থানের অভাবে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, এবং 
কখনও বা রাজকাধ্যের জন্য অন্থাত্র যাইবার আবশ্যকতা তীহাদিগকে স্থানত্যাগ 
করাইয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ ধর্্মনিঠ ছিলেন এবং পরবর্তী 
মময়ে কুলমর্ধ্যাদা ও সমাজসমস্তা লইয়া অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। ইহা! 
বাতীত যে উদরান্নের সংস্থান একটা অবশ্ঠ কর্তব্য তাহা অনেক সময় ভুলিয়া 
বাইতেন। তাহাদের এই দারিদ্রের যোগ পাইয়া অনেক অকুলীনও নিম্ন- 
শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ-কায়স্থগণ উহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতেন। 
এইভাবে যে সকল কুলদৌষ ঘটিয়াছিল, পরে তাহার পরিহারকল্পে সমাজের 
বন্ধন আরও কঠোর করিবার প্রয়োজন হইরাছিল। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের 
জন্তও স্বচ্ছন্দ জীবিকার লোভে কুলীনগণ গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া অনেকে 
বশোহর-খুল্নায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদিগকে যাহারা আনিয়াছিল, 
তাহারা এ প্রদেশের অধিবাসী ছিল। সে কাহার? 

শ্রোত্রিয়ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ, মৌলিক কারস্থ, নবশীয়ক, নানা জাতীয় বণিক্‌ 
ও নিম্ন শ্রেণীর শুদ্রগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে যশোহ্র-খুল্নার অধিবাসী 
ছিলেন। ত্রয়োদশ শতব্দীতে বৈগ্তগণ কেবলমাত্র খুল্নাজেলায় সেনহাটিগ্রামে 
বাদ করিয়াছিলেন, তৎপুর্ব্বে এদেশে বৈস্ত ছিলেন বলিয়া জান! যায় না.। 
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ত্রয়োদশ শতব্দীর পর অন্য বৈদ্য কুলীনেরা পূর্ববঙ্গ হইতে আদেন। পঞ্চদশ 
ও যোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলীনেরা এ প্রদেশে বাস করেন। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষার্ঘ হইতে শ্রোত্রিয় ও সপ্তশতী ত্রাহ্ষণ এবং মৌলিক কায়স্থেরা 
বিপ্লবপ্রস্ত প্রদেশে বদতি স্থাপন করিতে থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে মৌলিক 
কায়স্থগণই নূতন উপনিবেশের অগ্রদূত হইতেন। তাহারা শ্ান নির্বাচন 
করিতেন, জঙ্গল আবাদ করিতেন, প্রবল শত্রু বা হিংস্রজন্তর সহিত যুদ্ধ করিয়া 
জয়লাভ করিতেন, বিস্তৃত প্রদেশ দখল করিয়া সবিক্রমে শান করিতেন, পাঁঠান- 
রাঁজদরবাঁরে সৈন্য পরিচালনা, মন্ত্রণা, রাজস্ব সংগ্রহ, এবং হিসাব ও তহবিল 
রক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর রাঁজকার্য্যে মৌলিক কায়স্থগণ বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিতেন; এবং তাহার পুর্কারস্বরূপ রাজসরকার হইতে রায়, চৌধুরী, 
মজুমদার, খা, মুস্তোফি, নিয়োগী, সরকার প্রস্তুতি নান! সম্মানিত উপাধি লাভ 
করিতেন। এ সব উপাধি যে ব্রাহ্মণের নাই, তাহা নাহ; তবে কায়স্তের 
তুলনায় কম। ব্রাঙ্গণগণ এই মৌলিক কায়স্থগণেরই গুরু-পুরোহিতরূপে দেবোত্তর 
ও ব্রহ্ষোত্তর নিষ্ষর ভূমি লাভ করিয়া বাঁ করিতেন। তাহাদের অনেকে সেই 
সকল নিষ্কর ভূমি এখনও ভোগ করিতেছেন। কারস্থগণই তাহাদিগকে বসতি 
করাইতেন ও প্রতিপালন করিতেন । কার়দ্বগণ ক্ষত্রিয় কিনা তাহা প্রমাণ করিবার 
এ উপযুক্ত স্থান নহে, তবে এই সকল মৌলিক কারস্থগণ যে তৎকালে তাহাদের 
কার্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে, দান দাক্ষিণ্যে ও ব্রাহ্মণপাঁলনে যথেষ্ট ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার প্রকাণ্ঠ সাক্ষা দেয়। 
শুধু ব্রাহ্মণকে নহে, কুলীন কায়স্থদিগকে ইহারাই আশ্রয় দিতেন ও 
প্রতিপালন করিতেন। বল্লালী মর্যাদা মানিয়া৷ লইয়া, ইহারাই তাহাদিগের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শ্রীঘা বোঁধ করিতেন, এবং “বোস ঠাকুর” 
“ঘোষ ঠাকুর”দিগকে মাথায় করিয়া লইয়া অন্নদান ও ভুমিদান করিয়া পুজা 
করিতেন। এখনও কুলীন কাযস্থদিগকে অধিকাংশস্থানে কোন মৌলিক 
ংশের আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিতে হয় । আজ যদি এই সকল “মৌলিক বা 
আদিম কাযস্থগণের অধস্তন পুরুষের ছুরবস্থায় সুযোগ পাইয়া ব্রাহ্মণ ও কুলীন 
কায়স্থগণ তাঁহাদের সামাজিক 'প্রতিপত্তির উপর কশাঘাত করেন, তবে তাহা 
নিতান্তই অক্ৃতজ্ঞতার পরিচায়ক হইবে । 
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এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই হইতে পারে যে, এই সকল স্ুলক্ষণযুক্ত কায়স্থগণ 
বল্লালী ব্যবস্থায় কৌলীন্য পাইলেন না কেন? কৌলীন্ কয়জনে পাইয়াছিলেন? 
তাহার বিচারই বা করিয়াছিল কে? কনোজাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থের৷ শুর ও 
সেন রাজগণের বৃত্তিভূক্‌ হইয়া! রাজধানীর সন্নিকটে বাদ করিতেছিলেন। 
পুরুষানুক্রমে রাজদরবারে আপনাদিগের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া স্তাবকতাদ্বারা 
রাজগ্রীতি আকর্ষণ করাই তাহাদের কার্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, বিচারসভায় 
ইহাদেরই বংশধরগণ অধিক সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। রাজবিচারে 
ইহাঁরাই বিচারের দার সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যেও আবার 
দত্তবংশীয়গণ ভূত্াত্ব হইতে একটু নিবৃত্ত হওয়া মাত্র কৌলীন্ত-বিবঞ্জিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দত্তরাই ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপাত্র, 
মহাসামন্ত প্রভৃতি উচ্চ পদে অধিষ্টিত। লক্ষণসেনের দরবারে দত্তের প্রাধান্ 
এত অধিক ছিল যে কৌলীন্যলাভ তাহার নিকট নগণ্যই ছিল। মৌলিক 
কারস্ত্েরা সেই সময় নানা কার্য্যব্পদেশে বঙ্গরাজ্যের নানা ভাগে কার্যে 
নিরত ছিলেন ; রাজধানীতে অনবরত যাতায়াত তখন অনায়ানগত ছিল, না। 
আমরা বিশ্বাস করি, ধর্্নিষ্ঠ শ্রোতরিয় ব্রাহ্মণ এবং কর্মনিষ্ঠ মৌলিক কায়স্থগণ 
আভিজাত্যের জন্ত দূরবর্তী স্থান হইতে রাজধানীতে আনাগোণা করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। তাহাদের কৌলীন্তলাভে বঞ্চিত হইবার ইহাই অন্যতম 
কারণ। | 

বল্লালের কোৌলীস্তপ্রথা দেশমধ্যে এক ভেদনীতি প্রবর্তন করিয়া বঙ্গ- 
দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এই প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে 
সামাজিকের দোষগুণ বিচার ও জাতিমর্ধ্যাদায় কে বড় কে ছোট ইহাই লইয়া 
দেশের সর্বজাতীয় লোক এমন ভাবে ব্যতিবাস্ত ও অনন্যকর্ম হইয়াছিল, 
যে দেশের অবস্থার দিকে কেহ বিন্দুমাত্রও দৃষ্টপাত করে নাই। কে কাহার 
অন্নগ্রহণ করিবে, কন্নগ্রহণ না করিয়া কিরূপে শক্রতা সাধন করা যায়, এই 
সকল সামাজিক কথা লইয়া লৌকের এত অধিক মাথাব্যথা হইত যে, প্রকৃত 
অন্ন কোথ| হইতে হয়, দেশের অন্ন দেশে থাকিবে কিনা, সে সকল চিন্তা 
তাহারা একেবারেই পরিহার করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিষয়ে তাহারা 
এতই উদাসীন হইয়াছিল যে, পাঠান বিজয়ের পরে দেশের কি পরিবর্তন হইল, 
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তদ্বিষয়ে অধিকাংশ লৌকেরই উদ্বোধন হয় নাই। এক্ষণেও বল্লালী নীতির কুফল 
ফলিতেছে, লোঁকের সর্বপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি সামাজিক শাসনকে কলঙ্কিত 
করিতেছে । দ্েহবল, জ্ঞানবল, ধনবল, সকল বলের অভাব সামাজিক নির্ধ্যাতন 
দ্বারা পূর্ণ করা হইতেছে, এবং সামাজিক শাসনের নামে কত ষড়যন্ত্র, নীচত্ব 
ও মিথ্যাচার যে দেশের মধ্যে বিনামূল্যে বিকাইতেছে তাহার ইয়ন্তা নাই। 
কোৌলীন্ত-পরিপ্লাবিত দেশে মৌলিক ত্রাঙ্মণ ও কায়স্থের সামাজিক উন্নতির একমাত্র 
উপায় হইয়াছে অর্থ। ইহা এখনও যেমন, পূর্বেও তেমনি ছিল । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোহর-খুল্নার 
দক্ষিণে যে প্রাকৃতিক বিপ্লব হইয়াছিল, তাহার পরে ভৈরব, ভদ্র বা কপোতাক্ষ 
প্রভৃতি দক্ষিণদেশীয় নদীর কুলে যেখানে যখন বসতি স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেই 
এতদঞ্চলের আদিম অধিবাসিগণ পুনরায় বাঁস করিয়াছেন। ইহারা বিপ্লবাদি 
কারণে কিছুকালের জন্ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। এই সকল অধিবাদীর 
মধ্যে মৌলিক কায়স্থগণ প্রধান । তাহারা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, এবং সেই 
বৌদ্ধধন্মীক্রান্ত প্রাচীন সমতটে বাস করিতেন। * ক্রমে তীহারা কৌলীন্ের 
প্রভাবে নবাগত কুলীন কায়স্থগণের সংস্পর্শে ও প্ররোচনায়, বৌদ্ধমত পরিত্যাগ 
করিয়া হিন্দু বৈষ্ণব হন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় মৌলিক কারস্থগণ 
অধিকাংশই বিষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত এবং কুলীন বংশজগণ তান্ত্রিক শান্ত । তান্ত্রিক 
গুরুর প্রভাবে বঙ্গজ বৈগ্ভগণ প্রায় দকলেই শাক্ত হন। মৌলিক কায়স্থগণ 
কুলীনদিগের প্রতিষ্ঠা করেন, কুলীনগণ গুরু-পুরোহিত ব্যতীত কোথায়ও 
থাঁকিতেন না। সুতরাং মৌলিকগণকেও কুলীনের গুরু-পুরোহিত মানিয়া 
লইতে হইয়াছিল এবং তাহাদিগের বসতির জন্ বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। 
এই কুলীন আম্মীর এবং ্রাহ্মণগণের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে মৌলিক কায়স্থগণের 
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ধর্মমত পরিবপ্তিত হইয়াছিল। এখন অনেক স্থলে মৌলিকদ্দিগের অবস্থা এত 
শোচনীয় এবং তাহাদের আশ্রিত কুলীনগণ এত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন যে কোন 
কায়স্থপ্রধান গ্রামে কুলীনগণই প্রধান এবং তাহাদের আশ্রয়দাতার কীত্িকথা 
ুপ্তগাথায় পরিণত হইয়াছে। 

আমর! সাধারণভাবে যে কয়েকটি কথা বলিলাম, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে 
তাহার সত্যতা লক্ষিত হইবে, কারণ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পর এইরূপ 
মন্তব্যে উপনীত হইয়াছি। এবিষয়ে সকল দৃষ্টান্ত এখানে প্রদান করা ছুঃসাধ্য 
এবং অনর্থকও বটে। সুতরাং ভৈরব-ভদ্রকূলে কতক গুলি স্থানের বসতির বিষয় 
উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপতঃ কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

ভৈরবনদ যশোহরে প্রবেশ করিবার পর সিঙ্গিয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার পূর্ব- 
মুখেই আসিয়াছে । তৎপরে উহ্বার গতি ক্রমশঃ দক্ষিণমুখী হইয়! বিপ্লবগ্রস্ত 
প্রদেশ দিয়! পূর্বদিকে চলিয়৷ গিয়াছে । সিঙ্গিয়ার উত্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
বিপ্লব গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সিগ্গিয়ার পর হইতে যশোহর-কূলে 
নৃতন বসতি হইতে থাকে | সেখান হইতে নদীর দুইধারে ক্রমান্নয়ে মৌলিক 
কারস্থগণের আদিবাদ দেখিতে পাওয়া যাইবে। চেস্গুটিয়ায় কল্পীশ গোত্রীয় রায় 
চৌধুরী দত্তগণ বিখ্যাত। ইহারা বালীর দত্ত, উত্তর কালে স্থুবিখ্যাত সেনাপতি 
কানিদাস ও শ্রীরাম এই বংশ উজ্জল করেন। কালিদাসই বাঘুটিয়ার ঘোষ ও 
জঙ্গলবাধালের বন্ু সমাজের প্রতিষ্ঠাতা । দেয়াপাড়ার দেববংশ বহু প্রাচীন 
ইহারা সাধারণতঃ চিত্রপুর ও কর্ণপুরের দেব বলিয়! এক্ষণে খ্যাত। পাঠান 
আগমনের পুর্ব হইতে ইহারা এদেশের অধিবাপী ছিলেন। পাঠান-দরকারে 
চাকরী করিয়া বশস্বী হইয়া ইহারা নান। উপাধি লাভ করেন এবং যশোহর- 
খুদ্নার নানাস্থানে বদতি করিয়াছিলেন। দেয়াপাড়ার মজুমদার, ভাটিয়াপাড়ার 
বনী, ক্ুন্দীর সরকার, পাজিয়ার সরকার, রুদাঘরার হালদার, সাধুহাটার 
সরকার, সুবলহাটির হালদার, ও কোটাকোলের সরকারগণ এই দেববংশীয়। 
এই কল স্থানেই ইহারা বহু কুলীন কারস্থ ও মুব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
তপনভাগের দাসগণও এইরূপ বিখ্যাত। তীহারা নড়াইলে শোলপুর ও ভয় 
খালি গ্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। আফরার ও শঙ্করপাশার দেনগণ ভৈরব. 
লে অবস্থিত। ইহার! বিখ্যাত দ্বিগঙ্ষার দেনবংশীয, যশোহরে সিরিজদিয়া 
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ও চত্তীবরপুর, খুল.নায় মঘিয়া, বনগ্রাম, চিংড়াখালি এবং বরিশালে রায়েরকাটিতে 
এই একই বংশের অতুল সম্মান। শেষোক্ত চারিস্থানে ইহারা রাজোপাধিধারী 
এবং মঘিয়া, বনগ্রাম, চিংড়াথালি ভৈরবের কুলে অবস্থিত। শঙ্করপাশীর নিকটে 
বর্ণীবিছালীর পিংহবংশ বিখ্যাত । ইহারাই তথাকার বন্দিগের প্রতিষ্ঠাতা ৷ এখান 
হইতেই ইহারা ভৈরবকূলে বেলফুলিয়ার অন্তর্মত আইচগাতিতে বাস করেন, 
তথাম়্ও তীহারা কুলীনগণের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পত্তিশালী এবং দেব-দ্বিজ-সেবক। 
ভৈরবদিয়া আর একটু অগ্রদর হইলে পাইকপাড়ার দত্তগণ বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। 
ইহারা দত্তপিগের বটগ্রাম সমাজভুক্ত, টাকুরিয়ার মভুমদাীরগণ এই বংশীয়। বালী 
সমাজের দত্তগণ যশোহর-খুল্নায় বনুস্থানে বাঁস করিয়াছিলেন। তন্মধো ভৈরব- 
কুলেই তীহাদের বাদ অধিক। বাসড়ী, মুক্তীশ্বরী ও দিদ্ধিপাশার দত্ত, সেনহাটির 
মুস্তৌফি এবং রাঙ্গদিয়া ও শ্রীপুর-বনগ্রামের দত্তগণ এখনও স্ব স্ব স্থানে মমাজের 
প্রধান ব্যক্তি এবং বহু কুলীন ও ব্রাঙ্মণের আশ্রয়দাতা । এই দত্তবংশীয়েরাই 
কালনার দত্ত এবং নড়াইলের জমিদার । দিদ্ধিপাশার অপর পারে দামোদরের 
্হ্, আর একটু অগ্রসর হইলে বারাকপুরের সেন, মহেশ্বরপাশার গুহবংশীয 
মজুমদারগণ বিশেষ নম্মানিত। ইহারা বহু কুলীন আনিয়া বসতি করাইয়া- 
ছিলেন। মহেশ্বরপাশায় ঘোষ বস্থ মিত্র সর্ধজাতীর কুলীনের বাদ। ভৈরবপথে 
আরও অগ্রসর হইলে বেলকুলিরার ভদ্রগাতিতে ভদ্রবংণীয় কায়স্থগণ পূর্ববকালে 
ক্ষমতাশালী ছিলেন। বেলদুলিয়ার রায়চৌধুরী উপাধিধারী বন্ুবংশীয় জমিদার- 
গণ এই ভদ্রদিগে প্রতিষ্টিত। তৎপরে নন্দনপুরের নন্দীগণ এক সময়ে বিশেষ 
সম্মানিত ছিলেন, তাহারা তথার বন্থ ও মিত্র কুলীনদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ভৈরবপথে আলাইপুর ত্যাগ করিয়া পূর্বরমুখে অগ্রসর হইলে, মৌভোগের 
আদি বাসিন্দা বিষ্টবংণীয় বিনোদ খা। তিনিই এখনে বাগাগ্ডাসমাজের বন্থুকুলীন- 
দ্িগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিনোদ বিষ্ণু পাঠান আমলে খা উপাধি ও প্রভৃত 
ভুসম্পন্তি জারগীর পান। যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বিষ্ুুগণ এই একই 
বংশীয়। মৌভোগের পর নলধার ভঞ্জ চৌধুরিগণ বিখ্যাত। তাহারা এক সমন 
সমগ্র খড়রিয়। পরগণার অন্যতম জমিদার ছিলেন) নলধার ও নিকটবর্তী স্থানে 
তীহারা বহু কুলীন কায়স্থকে বসতি করাইয়াছিলেন। কালীগঞ্জের নিকটবর্বী 
নল্তার ভঞ্জগণ এই একই কুলোডূত। সেই নলতার নামানুসারে এখানে. 


বসতি ও সমীজ। ২৭১ 


দ্বিতীয় নল্‌তা ক্রমে নল! ও নল্ধা নামে পরিবন্তিত হইয়া 
সময়ে গ্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইলে এইক্নপ 
আরও মৌলিক কায়স্থের বসতি দেখা যাইবে। নল্‌ধা ও রাজপাটের রাহা, 
উত্তর পাড়ার দেববংশীয় নিয়োগী, রাঁখালগাছী ও হাউলীর নাঁগ ইহাদের .মধ্যে 
বিখাত। রাহাগণ মজুমদার উপাধিভূষিত হইয়া শোহরে পবহাটা ও বাগডাঙ্গ 
গ্রভৃতি স্থানে সম্মানিত বংশ বলিয়া পরিচিত আছেন। উত্তর পাড়ার নিয়োগীগণ 
ধন্য গীতাম্বরের সন্তান বলিয়৷ খ্যাত এবং গোষ্ঠীপতি কুলভুক্ত। ইহাদের কথা 
বিশেষ ভাবে পরে আলোচিত হইতেছে । রাখালগাছির নাগবংশ খুল্না-জেলায় 
একডাকে পরিচিত এবং অতিশয় সম্মানিত। তীহারা সে অঞ্চলে বহুকুলীনের 
আশ্রয়দাতা হইয়াছেন। এতদ্বাতীত রাঙ্গদিয়ার দত্তবংশ ও মধিয়৷ প্রভৃতি 
স্থানের সেনবংশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 

কপোতাক্ষকুলেও এইরূপ মৌলিক কায়স্থগণের বমতি স্থাপিত হইয়াছিল। 
ইহার মধো বোদখানার চৌধুরিগণ বিশেষ বিখ্যাত। ইহারা দেব-উপাধিধারী 
মৌলিক কায়স্থ। হুগলী সপ্তপ্রাম হইতে ইহাদের পূর্বপুরুষ যশোহরে আদেন। 
ভৈরবকূলে বারবাজারে ইহাদের পূর্বপুরুষদিগের আদিবাস বলিয়া কথিত 
হয়। * কিন্তু তাহা আমর! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। তবে বোদখানায় ইহাদের 
বাম ছিল, তাহ! তথাকার গড়বেষ্টিত রাঁজবাঁটার ভগ্রাবশেষ হইতে এখনও স্পষ্ট 
জানা যায়। এই বোদখান! হইতে ক্রমে ইহার! নদীয়ার গঙ্গানন্দপুরে, খুল্নার 
মনইগ্রামে, এবং ক্রমে ক্রমে যশোহরের সন্নিকটবর্তী নয়াপাড়াগ্রামে, এবং 
কপোতাক্ষতীরে বাড়ুলীগ্রামে বাস করেন। নিয়োগী উপাধিধারী ইহাদের এক 
শাখা খুল্নার উত্তরপাড়াগ্রামে আছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ হরিদেব সপ্তগ্রামের 
সন্নিকটে বাঁস করেন, তাহার অধস্তন সপ্তমপুরুষ গীতান্বর দেব। ইনি নবাব- 
দরবার হইতে খা উপাধি এবং বছু সংকার্যের ফলে সাধারণের নিকট ধন্য 
পীতান্বর বলিয়া খ্যাত হন। ইহারই অধস্তন পঞ্চম পুরুষ স্ুবিখ্যাত শিবদাস 
চৌথণ্ডী) তিনি মলই পরগণার জমিদারী পান, তথা হইতে তাহার বংশধরগণ 
হরিটালী ও রাড়ুলী গ্রামে উঠিয়া যান। এ সকল স্থানই কপোতাক্ষের কুলে 
বিখ্যাত বিানাচাথ শ্রীযুক্ত প্রহরায় এই বাড়ীর রায়বংশ সমুজ্জল 
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২৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাপ। 


করিয়াছেন। শিবদাস চৌখণ্ীর ভ্রাতার বংশে অধস্তন চতুর্থ পুরুষে রাজ! 
ংসনারায়ণ প্রাদুভূতি হন। তৎপুন্র রত্রেশ্বর যশোহর-নওয়াপাড়ায় বসতি 
করেন। রত্বেশ্বরের বুদ্ধপ্রপৌভ্র রতিকান্ত, কালীকান্ত প্রবল প্রতাপান্বিত 
জমিদার ছিলেন। ইহারা গোষ্ঠীপতি। শোভাবাজারের রাজবংশীয়গণ ইহাদিগের 
জ্ঞাতি। এই গোষ্ঠীপতি দেব-বংশ বঙ্গদেশের বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, 
এবং নবরঙ্গকুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কায়স্থ-সমাজের অধিনায়ক 
হইয়! রহিয়াছেন। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে ইহাদের স্থান অতি উচ্ে। 
শুধু এই দেব-বংশীয়গণ নহেন, কপোতাক্ষকুলে সাগরঘাড়ি ও তালার দত, 
হরিঢালীর গুহমজুমদার, ভদ্রকূলে ভেরচির পিংহ প্রভৃতি মৌলিক কায়স্থগ্নণ 
পাঠান আমলে সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মৌলিক কায়স্থগণের 
মত এদেশে মৌলিক ব্রাহ্মণ অধিবাঁসীও ছিলেন। তাহাদের উপলক্ষেও কায়ন্থ- 
দিগের গুরু-পুরোহিতরূপে শ্রোত্রিয় ও কুলীন ত্রাক্গণগণ ক্রমে এ অঞ্চলে আসিয়! 
বাস করেন। মৌলিক অর্থাৎ সাতশতী ব্াঙ্গণগণ ক্রমে ক্রমে শরোত্রিয়দিগের 
সহিত আদান-প্রদান করিয়া মিশিয়া গিয়াছেন; অনেকস্থানে তাহার! এক্ষণে 
কষ্টশ্রোত্রিয় এবং এমন কি শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। * 
ভৈরবকুলে অনেক স্থলে ইহারা বসতিস্থাপন করিয়া সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ 
করিয়াছিলেন। মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত শ্রোত্রিয়গণ ইহাদের পন্থান্থদরণ করিয়াছিলেন। 
মহেশ্বরপাশার সিঞ্চুরাবল্লভ, সেনহাটার কাঁটানি, শ্রীফলতলার দাস্থুড়ী ও আজগড়ার 
ডাইয়া গাই ভুক্ত ব্রাহ্মণগণ বিশেষ পরিচিত। সাতক্ষীরার জমিদারবংণীয়েরা 
কাটানি গাই। মহেশপুর ও দক্ষিণ ডিহির গুড়, পিটাভোগের কুশারি, সেনহাটির 
কাঞ্জারি, সেনহাঁটি ও ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের পাকড়াশী (সর্ববিদ্যা বংশ ), 
 সেনহাঁটির হড়, এবং ভৈরবকুলে নানাস্থানে ডিংসাই, কুজ্মকুলি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
শ্রোত্রিয়গণ বসতি নির্দেশ করিয়া বশোহর-খুল্না পবিত্র করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 
গুড়দিগের এক অংশ পতিত হইয়া “পীরালি” হন; কলিকাতার ঠাকুরবাবুরা 
কুশারি বংশীয়। সর্ববিষ্ভ! ও কাঞ্জারীগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈগ্ভের গুরু এবং 
সমাজের শীরযসথানীয়। স্থানান্তর ইহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 
এস্লে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে মৌলিক কায়স্থগণ ও পরে 
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দমুজমর্দিন দেব। ২৭৩ 


শরোত্রিয় ব্রাহ্মণের এদেশে আসিয়া কিরূপে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 
বিপ্লবগ্লাবিতদেশে কিরূপে সামাজিকগণের সর্ববিধ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত 
করিয়া! দিয়াছিলেন। ইহাদের দ্বারা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে পাঠানেরা 
নানা স্তরে এদেশে প্রবেশ করে এবং তাহাদের সাময়িক অত্যাচারে ও নবশাসন 
্রবর্তনে দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। খুল্নায় পাঠান 
আসিবার পূর্বেই চন্্ীপে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হওয়ায় খুলনার 
অধিকাংশ সে রাজ্যতুক্ত হইয়া! পড়ে। দস্ুজমর্দন দেব সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ__দন্ুজমর্দন দেব। 


পাঠান-বিজয়ের প্রথম দুইশত বর্ষ বঙ্গদেশে কিরূপ অরাজকতায় অতিবাহিত 
হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হ্ইয়াছে। তৎপরে রাজা গণেশ কিছুকালের জন্ 
পাঠানদিগের হস্ত হইতে গৌড় রাজ্য কাড়িয়া লন। কয়েক বৎসর পরে গণেশের 
মৃতু হইলে (১৪১৪) রাজ্যমধ্যে পুনরায় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। 
এই সময়ে দন্থজমর্দন দেব চন্ত্রদ্বীপে আসিয়া এক রাজ্য সংস্থাপন করেন। শীঘ্রই 
খুলআার দক্ষিণপুর্বাংশ সম্পূর্ণরূপে তাহার করায়ত্ত হইয়া পড়ে। সুন্দর বনের 
মধ্যে দন্ুজমর্দনের যে রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাই এ বিষয়ের অন্যতম 
প্রমাণ। 

খুলনা-জেলার দক্ষিণাংশে খোলপেটুয়া নদীর কুলে অবস্থিত বান্ুদেবপুর 
গ্রামনিবাপী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উক্ত: 
ুদ্রাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। * তথাকার একটি মুসলমান কবর খনন করিবার 
সময়ে এই প্রাচীন মুদ্রাটী পাইয়৷ জ্ঞানেন্্র বাবুকে দিয়াছিল এবং তিনি দয়া করিয়া 

* বর্তমান ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ জন্ভ আমাকে বহুবার হুন্দরবল অঞ্চলে ভ্রমণ 
করিতে হইয়াছে । উহার মধ্যে 'াকবার ১৯১১ অবে ২৬ শে ডিসেম্বর তারিখে আমর] খোল- 
গেট কুলবর্তী বিছটগ্রামে যাই, তথা হইতে নিকটবর্তী বানুদেবপুরে গিয়া উ্ত মুস্াট প্রাপ্ত 
ইয়াছিলাম। স্বনীমধন্য রাঁয়সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত রায় চৌধুরী এইবার আমার সহযাত্রী 


ছিলেন। মুগ্রাটির জন্য বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাঁয় বিশেষ ভাঁবে ধনাবাদা্। 
৩৫ 














২৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


উহা! আমার হস্তে প্রদান করেন। মুদ্রাটির সর্বপ্রধান বিশেষত্ব উহার বাঙ্গালা 
অক্ষর। বাঙ্গালা অক্ষরের প্রাচীন মুদ্রা আর দেখি নাই। বহুচেষ্টা করিয়াও 
অগ্তাবধি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নামাস্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং 
তাহাতে কিরূপ বাঙ্গালা অক্ষর উৎকীর্ণ ছিল, তাহা জানি না। ইগ্ডয়ান মিউ- 
জিয়ামের বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ, মুদ্রাতত্ববিৎ সপগ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্য্ো- 
পাধ্যায় এম-এ মহোদয় আমার এই মুদ্রার অকৃত্রিমতাঁ সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং 
ইহা যে কিরূপে কতকগুলি তর্কসম্কুল প্রতিহাঁসিক তথ্যের উদ্ধারের পথ পরিষার 
করিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিয্নাছেন। * মুদ্রা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে 
উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছি। উহা এক্ষণে তত্রত্য মুদ্রাবিভাগে রক্ষিত 
হইতেছে । 1 

আমার এই মুদ্রা প্রাপ্তির পুর্বে মালদহের স্বনামধন্য এ্তিহাসিক স্বর্গীয় 
রাধেশচন্ত্র শেঠ মহাশয় এইরূপ ছুইটি রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হন। উহা তিনি মালদহে 
উত্তর-বঙ্গদাহিত্য-দম্সিলনের চতুর্থ অধিবেশন কালে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে একটি দন্থজমর্দন দেবের এবং অপরটি মহেন্দ্র দেবের। রাঁধেশ বাবুর 
মৃত্যুর পুর্বে রঙ্গপুর শাখা পরিষদের পত্রিকায় উক্ত মুদ্রা ছুইটি সম্বন্ধে একটি 
নাতিদীর্ঘ গ্রাবন্ধ ও উহাদের আলোক চিত্র প্রকাশিত হইয়/ছিল। £ তাহা 
হইতেই আমরা চিত্রান্ুলিপি দিলাম । এক্ষণে মুদ্রাত্রয্ের বিশেষ বিবরণ দেওয়া 
হইতেছে। 





* প্রবাসী, ১২শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯, আবণ। 

+ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্‌ উনবিংশ সাংবৎসরিক কার্ধ্যবিবরণীতে এই মুদ্রা সন্বন্ধে বিশেষ 
ভাধে উল্লেখ করিয়া আমর ইহার “উদ্ধার করিয়া বঙ্গের হিনদুরাজত্বের একটি তর্কসঙ্ুল 
অধ্যায়ের হুমীমাংসার সহায়” হইয়াছি বলিয়া! মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। “সাহিত্য পরিষৎ- 
পঞ্ঠিকা” ১৩২৯, ১৬৮ পৃঃ। 

1 এই ছুইট মুদ্রা পাওুয়ার আদিন। মসজিদের উত্তর-পূর্বধাংশে নানাধিক ছুই ক্রোশ মধ্যে 
সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়; সাঁওতাল কৃষক উহা! পুরাতন মালদহের এক 
দোকানদারের নিকট বিক্রয় করে; তাহার নিকট হইতে মালদহের “গোঁড়দূত” নামক সাপ্া- 
হিক পত্রের কাঁ্যাধাঙ্গ শ্রীযুক্ত কৃষ্চন্্র আগরওয়ালা উহ! সংগ্রহ করিয়া রাধেশ বাবুকে প্রদান 
করেন। যুদ্রা ছুইটি রাধেশ বাবুর আকশ্মিক মৃত্যুর পর কর্লকাতাঁয় হারাইয়। যায়। পূর্বব 
প্রকাশিত আলোকচিত্র হইতে উহার চিত্রানূলিপি প্রকশিত করিলাম । এই অনুলিপির জন্ত 
পরম শ্রন্ধেয় “প্রবসীষ্নম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত রাখাল 








দনুজমর্দন নামাঙ্কিত 
চন্দ্র্বীপ মুদ্র। ২৭৫ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্রের যশোহর-খুলন] ইতিহাসের জন্য 
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দ্মুজমর্দন দেব। ২৭৫ 


৬ রাধেশ বাবুর আবিষ্কৃত (১) মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা £ 
গোলাকুতি, ওজন ১৭০ গ্রেণ, পরিধি ৩8 ইঞ্চি। উহার প্রথম পৃষ্ঠে বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত আছে--শ্রীশ্রীমন্মহেন্্র দেবন্ত”; দ্বিতীয় পৃষ্ঠে__গ্রীচস্তীচরণ-পরায়ণ, 
পাঙুনগর, শকা ( ) ৩৩৬1৮ 

(২) দন্ুজমর্দন দেবের মুদ্রা £-- 
আকার প্রায় গোল, ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ওই ইঞ্চি । প্রথম পৃষ্ঠে বৃত্বমধ্যে 
বঙ্গাক্ষরে-_“অী্রীদন্থজমর্দন দেব”) দ্বিতীয় পৃষ্ঠে চতুক্ষমধ্যে *্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ” 
ও উহার বাহিরে “পাঙুনগর, শকাব্ী ( ) ৩৩৯। 

এই ছুইটি মুদ্রাতেই 17211091 19107 বাঁ পার্খক্ষয়ের জন্ত তারিখের 
সহস্াঙ্কটি কাটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্ত মহা! অন্গুবিধা হইয়াছিল। উক্ত পার্থক্ষয়ের 
কথা না ভাবিয়া বঙ্গাক্ষরযুক্ত মুদ্রা ছুইটিকে খৃষ্টায় পঞ্চম শতাঁফীর মুদ্রা বলিয়া 
নির্দেশ করিতে গিয়া রাধেশ বাবুকে স্থধী-সমাজে হান্তাম্পদ হইতে হইয়াছিল। 
কিন্ত তিনি তাহার জন্য দায়ী নছেন। তিনি যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনই 
নির্দেশ না করিয়া পারেন নাই। আমাদের মুদ্রা আবিষ্কত না হইলে এই 
সহস্াঙ্ক কাটিয়৷ যাওয়ার কথা সহজে ধরা যাইত না । 

আমাদের আবিষ্কৃত দন্গজমর্দিন দেবের মুদ্রা £ 
গোলারুতি, ওজন ১৬০ গ্রেণ, পরিধি ৩২ ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠে ষড়ভূজের মধ্যে 
বঙ্গাক্ষরে_ এ্রীদন্জজমর্দন দেব”; দ্বিতীয় পৃষ্ঠে -শ্শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ, শকাব্দ 
১৩৩৯, চন্্র ্ব( )প।» 

ইহাতে তারিখটি অতি সুষ্পষ্ট ভাবে আছে। উহাতে ১৩৩৯ শকাবা বা 
১৪১৭ খ্ুষ্টা্ হয়। রাধেশ বাবুর মুদ্রায় ১ এই সহস্রাঙ্কটি কাটিয়া গিয়াছে, ইহা 
স্বচ্ছনে অনুমান করা যায়। তাহা! হইলে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ১৩৩৬ শকাবা 
বা ১৪.৪ খুষ্টাব্ এবং দন্ুজম্দদনের অপর মুদ্রায়ও ১৪১৭ খৃষ্টাব হয়। স্বাধীন 
রাজা না হইলে কেহ স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন না। সুতরাং মৃদ্রীত্রয় হইতেই 
প্রমাণিত হইতেছে যে মহেন্দ্র দেব পাঙুনগর বা! পাঁওুয়ার স্বাধীন রাজা ছিলেন, 
তাহার রাজত্বের১৪১৪ খৃষ্টাব্বের একটি মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে? তাহার পর দন্জ- 
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বাবু ও আমার যে ছুইটি প্রবন্ধ দনুজমর্দনের মুগ্ব। সম্বন্ধে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, এ সময় 
মুদ্রাগুলির আলোকচিত্র দেওয়া হইয়াছিল। প্রবাী, ১৩১৯, আঁবগ। 


২৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


মর্দন দেব পাঙুনগরে রাজা হন (১৪৯৭)। তিনি যে বৎসর রাজা হন, সেই 
ৰৎসরই চন্ত্রদ্বীপে আসিয়া নৃতন রাজ্য সংস্থাপনপূর্বক মুদ্রা প্রচার করেন। 
ইহারা উভয়েই “দেব” উপাধিধারী কায়স্থ এবং শ্শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ” উপাধি- 
ভূষিত শাক্ত হিন্দু। মুদ্রা হইতে এই যে কয়েকটি তথ্য প্রমাণিত হইতেছে, 
তাহা সম্পূর্ণ সংশয়শৃন্য 

এক্ষণে এই দন্ুজমর্দন কে? তিনি কোথা হইতে আসিয়৷ রাজ্যন্থ'পন 
করিলেন? এসম্বন্বে অনেকগুলি মত আছে। আমরা এক একটি করিয়া 

ক্ষেপে সবগুলি বিচার করিব।' 

(১) প্ৰশ্লালসেনের কায়স্থজাতীয়৷ উপপত়ীর পুত্র কালু রায়কে তিনি চন্্র- 
দ্বীপে করদ রাজা নিযুক্ত করেন। দন্জদমন রায় তাহার বংশধর |” * অবশ্য 
এখানে দন্ুজদমন ও দম্থজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ধর! হইয়াছে । এ মতের 
কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। সমস্ত প্রবাদ-কাহিনী ইহার বিরোধী। এ মতের 
পরিপোষক গ্রন্থকার বিনা প্রমাণে ইহ! উথথাপিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা উহা 
পরিত্যাগ করিতে পারি । 

(২) লক্মণসেনের পৌত্র দন্ুজমাধব বহুবৎসর পূর্বরবঙ্গে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দনুজমাধৰ বিভিন্ন এঁতিহাসিকের দ্বারা 
নানা নামে পরিচিত হইয়াছেন। দন্ুজ, দনৌজা, ধিন্জ রায় (915৮4), 
নোজা (6২918 1০৫), 17615710816), নৌজা (আবুল ফজল ), 
দনুজ রায় (]1২0010. 72171 800 119:), দনৌজামাধব বা দনুজমর্দন 
এবং দন্ুজদমন-_-এ সকলই একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া কথিত হয়। 
অর্থাৎ বিক্রমপুরের দনৌজামাধব এবং চন্ত্রীপের দন্জমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি | 1 








* শ্ীহ্র্গাচরণ সান্যাল প্রণীত “বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস” ১১৯ পৃ। 
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দনুজমর্দন দেব। ২৭৭ 


দনুজমাধব বিশ্বর্ূপের মৃত্যুর পর পূর্বববঙ্গে রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে 
১২৮০ খুষ্টান্দে দিল্লীশ্বর বুলবন পূর্ববঙ্গের অন্যতম বিদ্রোহী শাসনকর্তা মধীন্ুদ্দীন 
তোগ্রলকে দমন করিতে স্বয়ং বঙ্গদেশে আসেন। এ সময়ে দন্জমাধব সৈশ্ত 
দিয়া নৌপথে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। * দন্ুজমাধবের সহিত বুলবনের 
এক সন্ধি হয়। কিন্তু তৎপরে অল্পদিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অনেকস্থান মুসলমান 
অধিকারতুক্ত হইলে, দ্ুজমাধব চন্দরদ্বীপে আপিয়! নূতন রাজ্য সংস্থাপন করেন 
এবং স্বকীয় গুরুদেব চক্দ্রশেখর চক্রবর্তীর নির্দেশান্ুদারে নবোখিত দ্বীপে তিনি 
যেরাজা প্রতিষ্ঠা করেন, গুরুদেবের নামে তাহার নাম রাখেন-_ চন্্র্বীপ। 1 
চত্র্বীপের রাজবংশীয়গণ এই দন্জমাধবের বংশধর । এই রাজবংণীয় কেহ কেহ 
এখনও জীবিত আছেন। তাহারা সম্মানিত গোষ্ঠীপতি কায়স্থ। সুতরাং 
ইহা দ্বারা বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। 
এইরূপ প্রমাণের বলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ু মহাশয় স্থুবিখ্যাত “বিশ্বকোষ” 
বল্লালের কাযস্থত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বল্লালসেন কায়স্থ 
ছিলেন কিন! তাহা প্রতিপন্ন করা বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্ত নহে। তবে 
আমরা এখানে দেখাইতেছি ষে, বিক্রমপুরের দন্বজমাধব ও চন্ত্রদীপের দন্থজমর্দন 
একব্যক্তি নহেন। 

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু সেন-রাজগণের সময় নির্ধারণ জন্য এসিয়াটিক 
মোসাইটির জরনালে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ঘটক-কারিকা 
হইতে উদ্ধৃত করিয়! দঙ্গজমর্দনের বংশীয় জয়দেবকে “চন্দ্ীপন্ত ভূপালো৷ দেব- 
ংশসমুদ্তবঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করত প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, পরে “পুনশ্চ” 
দিয় ফরিদপুরের এক বুদ্ধ ঘটকের বংশাবলী হইতে দেখাইতেছেন যে উক্ত 
পক্তি “চন্রদবীপন্ত ভূগালো৷ লেনবংশসমুষ্ঠবঃ” এইরূপ হইবে। $ সেনকে দেব 
করিবার চেষ্টার মত “দেব”ও যে দৈবাৎ “দেন” হইম্বা পড়িতে পারে, তাহা 
বিচিত্র নহে। এখানে “সেন, প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ 
পাঠান্তর কুলগ্রস্থের উপর সাধারণের আস্থা কমাইয়া দিতেছে। 
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২৭৮ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


দ্বিতীয়তঃ নগেন্্র বাবু প্রভৃতি বলিতেছেন যে ১২৮৭ থুষ্টাব্ধে বুলবনের আক্র- 
মণের পর ২০ বৎসরের মধ্যে দন্ুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতীয় 
গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশের প্রকৃত রাজত্ব শেষ হয়। 
তাহা হইলে ধরিতে পারি ১৩০০ অবে দন্গজমীধব চন্ত্রদ্ধীপে রাজ্য স্থাপন 
করেন। তাহার পর ৪ জন চন্দ্রধীপে রাজত্ব করেন। পঞ্চম রাঁজার নাম 
পরমানন্দ রায়। ৪ জনের রাজত্বকাঁল মোট ১৫০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। 
দন্জমাধৰ ১২৫০ অন্দে স্ুবর্ণগ্রামে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্ত 
হয়। তাহা হইলে তিনি ৯৩০০ অবের পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। 
যদি তাহার রাজত্ব আরও ১৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে পরমানন্ের 
রাজত্ব ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে আরন্ধ হইয়াছে, বলিতে পারি। কিন্তু আইন আকবরীতে 
পাইতেছি যে আকবরের রাজত্বের ২৯শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকলায় 
(চন্ত্রদ্বীপে ) যে জলপ্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অল্পবয়স্ক যুবক। * তাহা! 
হইলে এই ১২০ বৎসর কালে কি গতিবিধান করা যার, বুঝিতে পারিতেছি ন!। 

তৃতীয়তঃ বিখ্যাত এতিহাসিক শ্রীধুক্ত নিথিলনাথ রাগ মহাশয় দেখাইতেছেন 
বে পাঠান বিজয়ের পর লক্ষণ সেনের বংশধরগণ ১২০ বৎসর বিক্রমপুরে রাজত্ব 
করেন এবং পরে তাহারা চন্ত্রদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করেন। 1 
সুতরাং (১২০০ খুষ্টাব্দে পাঠান বিজয় ধরিলে ) ১৩২০ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত পূর্বববন্গে 
সেনরাঁজত্ব ছিল। তাহা হইলে ৭০ বৎসর রাজত্বের পর অতিবুদ্ধ দন্ুজমাধবকে 
চন্ত্র্ধীপে নবরাজ্য পত্তন করিতে হয়। ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। 
বিশেষতঃ দগ্থুজমাধবই বিক্রমপুরের শেষ সেনরাজ! নহেন, তাহার পরেও তদ্বংশীয়- 
গণ প্রার় একশতবর্ষ তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

চতুর্থতঃ সমস্ত সন্দেহের নিরসন পক্ষে আমাদের নবাবিষ্কুত দনুজমর্দনের 
রজতমুদ্রাই অকাট্য প্রমাণ। পূর্বোক্ত মুদ্রাত্রয় হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে 
দনুজমর্দনের রাজ্য প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪১৭। যে দন্ুজমাধব ৩০ বৎসর রাজত্বের 
পর ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট, বুলবনকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি আর ১৩৭ 
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দনুজমর্দন দেব । . ২৭৯ 


বৎসর পরে বীচিয়া থাকিয়া চন্ত্রদ্বীপ হইতে যে মুদ্রা গ্রচলন করিতে পারেন না, 
তাহা আর কাঁহাকেও বুঝাইয়া৷ দিতে হইবে না। . 

স্থুতরাং নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হইল যে বিক্রমপুরের দন্থজমাধব ও চন্তরদ্ীপের 
দনুজমর্দন এক ব্যক্তি নহেন। সেন-বংশীয়দিগের সহিত চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ কায়স্থ- 
কুলোগ্তব দেব-বংশীয় দ্গজমর্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় 
না। “নামের সাদৃষ্ত ব্যতীত দনৌজমাধব ও দন্ুজমর্দনের এক ব্যক্তি হওয়ার 
কোন বলবৎ প্রমাণ নাই ।” * সুতরাং ধাহাঁর! এই ছুই ব্াক্তি অভিন্ন ধরিয়া 
লইয়া সেনরাজগণকে কাযস্থ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রমণান্তরের 
আশ্রয় লইতে হইবে। এক্ষণে তাহা হইলে জিজ্তান্ত, এ দনুজমর্দন কে? 

সম্প্রতি কায়স্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্তসম্বলিত যে একথানি হস্তলিখিত প্রাচীন 
কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই এ প্রশ্নের উত্তর দ্িতেছে। এই পুঁথিখানি 
১৬২২ শকে বা ১৭০০ খুষ্টা্ধে অন্ত একখানি পুঁথি হইতে নকল করা হয়। 
পুথিখানিকে প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। 1 দেব-বংশীয়েরা রাজকীয় কার্যে 





* গোড়ের ইতিহান (গ্ররজনীকাস্ত চন্রবর্তী ), ১ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ। 

1 ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ স্বডিভিসনের পুড্ডাগ্রীমনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্ 
দেব রায় মহাশয়ের নিকট এই কুলগ্রস্থথানি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এম, এ প্রাচ্যবিদ]ামহীর্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ এবং প্রসিদ্ধ বতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল- 
নাথ রায় মহাশয়গণ ইহা যে একখানি দুইশত বৎসরাঁধিক কালের প্রাচীন পুথি এবং প্রামা- 
পিক কুলগ্রস্থ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু তাহার “শাশ্বতী* পত্রিকায় টাকা 
টিপপনী মহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছেন। গ্রন্থথানি বটুভট নামক একজন ঘটক দ্বারা 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। পু'খির শেষ "শকনরপতেরতীতাব্দা ১৬২২ দৌরবৈশাথন্ত পঞ্চম দিবসে” 
বলিয়া লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় এই গ্রন্থথীনিকে 
প্রামাণিক বলিয়া! শ্বীকার করেন নাই। তিণন বলেন “ইহ! হয় খৃষ্ীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ 
শতাবীতে লিখিত, নতুবা ইহা কৃত্রিম। বর্তমানযুগের শত শত কুলপঞ্রিকার স্তায় ছুই 
দ৭ বতমর পূর্ধেবে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 'গ্রাচীনীকৃত' |” দনুজমর্দনের মুদ্রা সম্বন্ধ 
আমি ও রাখাল বাবু উভয়ে “প্রবাসী” পত্রে যে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, উহার মধ্যে 
রাখাল বাবু যে মকল অনুমান করিয়াছিলেন, কুলগ্রস্থের বিবরণীতে অবিকল তাহাই 
খাটির| যাইতেছে দেখিয়। রাখাল বাবু মনে করেন রাধেশ বাবু ও আমার মুদ্রার আবিষ্ধারের 
পর এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনুমানের যাথাথ্য বর্ণে বর্ণে মিলিতে দেখিলে সন্দেহ হয় বটে, কিন্ত 
তাই বলিয়াই গ্রন্থথানিকে অপ্রামাণিক বলা সঙ্গত বোধ হয় ন|। আমাদের বিশ্বাস রাখাল বাবু 
 ্রস্থধানি বিশেষভাবে পরীক্ষা.করিবার অবসর পাইলে সাহার মত প্রত্যাহার করিতে পারেন। 
এই বিষয় লইয়| “শান্ত” পন্রে যথেষ্ট বাদ প্রতিবাদ চজিয়াছে এবং গরস্থখানির দুইটি পাতার 
আলোকচিত্রও প্রকাশিত হই য়াছে ( শাশ্বতী, ১৩২*, আবণ, ২৪*--২৫৬ পৃঃ) 


২৮০ যশোহর-খুল.নার ইতিহাস। 


সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাহাদের বংশেতিহাসের সহিত প্রাদেশিক ইতিহাসের 
সম্বন্ধ ছিল। বর্তমান কুলগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি রাষ্ট্রকাহিনী সুন্দরভাবে 
বিবৃত হইয়াছে। এই কুলগ্রস্থ হইতে দেব-বংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য জানিতে 
পারি। 
অতি প্রাচীনকালে দেবগণ হরিদ্বার হইতে আসিয়া কর্ণস্থবর্ণনগরে বাঁ 
করেন। ইহারা ক্ষত্রজ কারস্থ, দ্বিজ ও ক্ষত্রিয়-কুলসম্ভব। কর্ণন্থবর্ণের রাঁজা 
কর্ণসৈেনের নির্দেশমত দেব-বংণীয়েরা শাগডিলা, মৌদগল্য, বাতস্ত, পরাশর, 
ভরদ্বাজ, দ্ৃতকৌশিক ও আলম্যান এই মপ্তগোত্রে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে শাগ্ডিলা 
দেবগণ কুলনায়ক ছিলেন। তাহার! কণ্টকদ্বীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। 
এই শাগডিল্য-দেবকুলে সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন; তৎপুত্র দন্থুজারি। পাঠান- 
বিজয়কালে তিনি সেনরাজগণের সামস্তত্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পাঠানদিগের সহিত 
যুদ্ধ করেন। তিনি বন্দাবংশীয় মকরন্দের পুত্র দীশরথিকে কণ্টকদ্ীপে স্থাপন 
করেন ও তাহার পাঁচপুভ্রকে পাচখানি গ্রাম দান করেন এবং চণ্তীপরায়ণ বন্য- 
ংশের শিষ্য হওয়ায় দেব-বংশীয়েরা কভ্রীস্রীচণ্তীচরণ-পরায়ণ” উপাধি গ্রহণ 
করেন। (আমরা মহে্ত্র দেব ও দন্জমর্দন দেবের মুদ্রায় এই উপাধি উতকীর্ণ 
দেখিয়াছি। ) দন্থুজারির পুন্র হরিদেব কণ্টকদ্ীপ হইতে পাঙুনগরে গমন করেন। 
হরিদেবের পুত্র নারায়ণ এবং নারায়ণের ছুই পুত্র-_পুরন্দর ও পুরুজিৎ। তন্মধ্যে 
পুরন্দর সন্ন্যাসী হন। পুরুজিতের আদিত্য নামে মহাতপা! পুল্র জন্মে। আদিত্যের 
ছুই পুত্র শ্রীশ্রীচণ্ডী-পরায়ণ দেবেন্ত্র ও ক্ষিতীন্ত্র। দেবেন্র্রের পুত্র স্ুপ্রদিদ্ধ 
মহেন্দ্র। তিনি যবনদিগকে দূরীভূত ও কংসকুল নিহত করিয়া পাঙুনগরে 
দেবরাজ্য স্থাপন করেন। * এই কুলগ্রস্থের আবিষ্কারের পূর্বে শ্রীযুক্ত রাখান- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অনুমান করিয়াছিলেন যে “রাজা গণেশ বা কংস- 
নারায়ণের মৃত্যুর পর যছু স্বধন্ম পরিত্যাগ করিলে, মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়া 
পাওুনগরে স্বাধীন রাজা স্থাপন করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন।” 
মহেন্দ্র দু্টঘাতক কর্তৃক নিহত হইলে, তৎপুক্র দশ্থুজমর্দন রাঁজ! হছন। তিনি 








* “'যবনাঞ্চ দুরীকৃত্য কংসকুলং নিহত্য চ। 
পাতুয়ায়।ং দেবর।জ্যমনেনৈব প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥” 
1 প্রধান, ১৩১৯, আবণ ৩৮৮ পৃঃ 








কাত্যায়নীর মন্দির 
মাধবপাশা, চন্রদ্বীপ। [২৮১ পৃঃ। 


ঞ্রসতীশচন্দ্র সিত্রের যশোহর-খুলনা! ইতিহাসের জগ 
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দনুজমন্দিন দেব। ২৮১ 


বনদ্যবংণীয় চন্দ্রাচার্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি গুরুর আদেশে 
ধর্মরাজা সংস্থাপন জন্ত সপরিবারে সমুদ্রোপকুলে গমন করেন এবং রণচণ্ডীর 
গ্রসাদে একটি নবোখিত দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিয়! গুরুর গ্রীতির জগ্ত উহার নাম 
রাখেন চন্দরদ্বীপ। * মুন্রা হইতেও আমর! দেখিয়াছি যে, দন্থজমর্দন পাঁগুনগরে 
রাজাপ্রাপ্তির বতমরই চন্্রত্বীপে গিয়! রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ 
করিতে থাকেন। 

দনুজমর্দন চক্্রীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে এবং পরে তত্বংশীয় কন্দর্প- 
নারায়ণ মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কচুয়ায় কমলাসাগর 
দীঘি এবং মাধবপাশায ছুর্গাসাগর দীঘি (১৪৪০৮ ৯৮০) ও বিরাট রাজবাটার 
বহুদংখাক জীর্ণগৃহ পূর্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে। এইস্থানে এখনও দন্ুজ- 
মদনের ইষ্টদেবী কাত্যায়নীর মূর্তির পূজা হইতেছে। দশ্থজমর্দনের রাজা পশ্চিমে 
বশোহর ও পূর্বে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি এমন দোর্দও প্রতাপে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, যে খা জাহান আলী প্রভৃতি পাঠান সামন্তগণ বলেশ্বরের 
ূর্ধপারে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। খাঁ জাহানের গতি বাগের হাট 
আসিয়াই রুদ্ধ হইয়াছিল। দন্থুজমর্দনের পর তদ্বংশীয় বহুপুরুষ চন্তরদ্ীপ বা 
বালাম রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্ত সে দিন আর নাই, এক্ষণে দনুজমর্দনের হীনাবস্থ 
ংশ্ধরের! নিজীবভাবে মাধবপাশীয় বাঁস করিতেছেন। 1 


পপি 


* প্রচলিত প্রবাদে এই গুরুদেবের নাম চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী এবং এখানে দেখিতে গাইতেছি 
চদ্দাচাধা। মোটকথা, গুরুদেবের চন্্র নাম হইভডেই যে মন্্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি, ইহাই বোধ 
হয়। কিন্তু আমরা! দনু্র্দনের বহপূ্বে চন্ত্বীগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, এই দ্বীপ চন্রবৎ 
হাস বৃদ্ধি পাইত বলিয়। উহাকে ডন্ত্বীপ বলিত (এড় মিশ্র) দনুজমরদনের পূর্বেও এ স্বীপ 
অনেকবার উঠিয়াছে পড়িয়াছে, এবং একবার উখানের পর দনুঞজমর্দনের রাজ্য স্থাপিত হয়। 
এ দন্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ১৩৯--৪ পৃঃ জষ্টবা। 

1 দন্ুজমর্দিনের বংশীব্লী পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ_খা জাহান আলী । 


পাঠান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব হইতেই মুসলমান দরবেশগণ ধর্ম্রচারার্থ 
বঙ্গদেশে আসিতেছিলেন। খুষ্টীয় মিশনরী বা! ধন্দ্াজকগণ যেমন ইংরাজ, ফরাসী 
প্রভৃতি জাতির পক্ষে রাষ্্বিজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, এই মুসলমান 
আউলিয়া বা ফকিরগণও মেইরূপ মুসলমান প্রতিপত্তির ভিত্তি পত্তন করেন। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি লক্ণমেনের রাজত্বকালে দাহ জালাল উদ্দিন তীব্রেজী 
বঙ্গে আসিয়া চিরদ্বণিত মুসলমানের জন্যও হিন্দুর নিকট হইতে ভক্তিশ্রদ্ধা 
অজ্জন করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বুজরুক অর্থাৎ ্রশ্বরিক শক্তি 
দ্বারা অদুত কায সম্পাদনে সক্ষম ছিলেন। সেই অদ্ভুত ক্ষমতাকে বুজরুকী 
বলিত এবং উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক ছিল। লঙ্ষণমেনের সঙ্গে যখন 
জালালউদ্দীনের প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি দেখিলেন সেই ছুর্কেশ (দরবেশ) 
জলের উপর দিয়া হাটিয়া নদী পার হইতেছেন। দরবেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন “তুমি কে?” গর্তিতভঙ্গিতে লক্ষমণনেন আত্মপরিচয় দিলেন। ফকির 
বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি ঝলিতেছ পৃথিবীর রাজা; এ যেবক মংস্ত ধরিয়া 
বসিয়া আছে, তাহাকে মংস্ত পরিত্যাগ করিতে বল, সে অবশ্ব রাজার কথা 
গুনিবে।” লক্ষণ বলিলেন “বক তির্ধ্যকৃযোনি, জ্ঞানহীন, মে আমার কথা 
শুণিবে কেন? তোমার ক্ষমতা থাকে, উহ্থাকে আদেশ কর” ফকির বককে 
মত্ত ত্যাগ করিতে আদেশ করিবামাত্র সে তাহা ত্যাগ করিয়৷ উড়িয়া 
গেল। লক্ষণসেন অবাঁক্‌ হইয়া রহিলেন, ভাবিলেন ইন্তরদেব এই দরবেশ 
আকৃতি ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন।* এই যে বঙ্কার লাগিল, তাহাতে 
মহম্মদ-ই-বক্কিয়ারের অসি অপেক্ষাও অধিক শক্তি দেখাইয়া ছিল। হিদু 
চিরকাল আধ্যাম্মিক শক্তির নিকট দাসান্ুদান ঈশ্বরে প্রগাঢ় নির্ভরতা জাগিলে 
মে শক্তি সর্বধন্মীতে জাগে। মুনি-ধি এই শক্তিতে হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াছেন, 


পাশাপাশি 


* দ্বার সাক্ষাদিত্র ইহাগত+*_ দেকগুভোদয়া। দাহিত্য। ১৩+১। ১১ পৃঃ 


খা জাহান আলী। ২৮৩ 


মুসলমান দরবেশও এই শক্তিবলে সেই হিন্দুর রাজ্যে ইসলামধর্থের বিজয়পতাকা! 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাহ জালালউদ্দীন শেষে এইরূপ বছ বুজরুকী 
দেখাইয়া নবধর্থের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে পাঠানের! যত 
দেশ জয় করিয়া যেখানে সেখানে রাজপাট বসাইতে লাগিলেন, তত এই 
রূপ দরবেশগণ এদেশে আদিতে লাগিলেন। হিন্দুরা ধর্মের খাতিরে 
াহাদিগকে নির্য্যাতিন করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু দরবেশগণও নির্ধ্যাতনের 
মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখাইয়া ্বধন্ম প্রচারের জন্ত জলন্ত স্থার্থত্যাগর দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদের সেই আত্মবলিদানের উপর আজ ইসলামধর্মের 
বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। 

ৃ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীতে এইরূপ বহু দরবেশ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। 
তাহার মধ্যে টাকার বাবা আদম ও শ্রীহট্ের সাহজালালের নাম বিখ্যাত। এই 
সকল দরবেশগণ এত অধিক শিষ্যপরিবৃত হইতে হইতে অগ্রসর হইতেন যে 
উাভাদের শিশ্যলম্পরদাঁয় সৈন্তশ্রেণীর মত বৌধ হইত। দ্বিতীয় বল্লালসেন যখন 
ঢাকায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন রাজধানী রামপালের নিকটবর্তী আবছুল্যাপুর 
গ্রামে বাবা আদম দলবল সহ আগমন করেন, এবং হিন্দুদুর্গের ভিতর গোমাংস- 
খণ্ড নিক্ষেপ করায় রাজার বিষ-নজরে পড়েন। * রাজার সহিত আদমের যুদ্ধ 
হইয়াছিল 'এবং সেই যুদ্ধে তিনি আদমের হত্যা সাধন করেন। আদমের মৃত্যুতে 
মদলমানের ক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং ক্রমে বহুসংখ্যক দরবেশ ঢাকা অঞ্চলে আসিয়া 
দেশময় মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া যান। এই সময়ে মীর সৈয়দালী তাব্রেজী 
বা সৈয়দালী পাতশ! বহু অনুচর সহ ঢাকার অন্তর্গত ধামরাই অঞ্চলে আসেন। 
ধামরাই নগরে বড় দরগ! উক্ত তাব্রেজীর নাম রক্ষা করিতেছে। 

চতুর্দশ শতাঁবীর শেষভাগে শ্রীহস্ট গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়া এই তিন অংশে 
বিভক্ত ছিল। উহার গৌড় অংশের রাজা ছিলেন গোবিন্দ। এইজন্য সেই 
রাজা গোবিন্বকে গোঁড়-গোবিন্দ বলিত। হিন্দুন্পতি গৌঁড়গোবিন্দ গোবধ- 
নিবারণ জন্য জটর্্ধ মুসলমানের উপর অত্যাচার করিলে, সেই কথা দিল্লীতে 





*. 0. তি, 8.9, ০1 স]11 29161) 0, 285, বিত্রমপুরের ইতিহাস ৪ ৭ পৃঃ 1 
রামগালে বল্প।ল-বভীর মন্কিকটে বাব! আদমের মল্জিদ আছে । 


২৮৪ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


পৌঁছিল। তাঁহাই সাহ জালাল নামক * এক দরবেশের আগমনের কারণ। 
এ সময় সামসুদ্দীন ইলিয়াস বঙ্গের স্বাধীন রাজা, তীহার পুত্র সেকন্দর শ্রীহট 
প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত শাদন কর্তী। সাহ জালাল শ্রীহটে আসিয়া! নানা অমানুষিক 
ক্রিয়া দ্বারা এক প্রকার বিনা রক্তপাতে গোঁড়-গরোবিন্দকে পরাভূত করিয়া 
রাজা অধিকার করেন; কিন্তু রাজ্য নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা! সুলতান সেকন্দর 
সাহকে দেন। 1 সাঁহ জালাল প্রথমতঃ ১২ জন শিষ্য লইয়! ঘাত্রা করেন, পথে 
আগিতে আসিতে তাহার শিষ্য বা আউলিয়! (ফকির ) গণের সংখা! বৃদ্ধি পাইতে 
থাঁকে। উহার মধ্যে প্রধান ৩৬০ জন আউলিয়! দ্বারা শ্রীহট বিজিত হয়। 
এইজন্য শ্রীহট্টরকে “৩৩ৎ আউলিয়ার মুল্লক” বলে। 1 

প্রবাদিমুখে যখন ইতিহাসের কথা রক্ষিত হয়, তখন এক স্থানের ঘটনা 
অন্থাত্র পুনরভিনীত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাঁয়। ইসলামধর্ম-প্রচারকগণের এইবূপ 
১২জন সঙ্গী লইয়া আসা ও পরে দে সংখ্যা ৩৬০ হইয়া যাওয়া একটি প্রবাঁদ। 
অনেক স্থলে এরূপ হইয়াছে, বিশেষতঃ যশোহর-খুল্নায় খাঞ্জালির ইতিহাসে। 


* লগ্খণসেনের সময়ের দরবেশের নাম সহ জালালউদ্দীন তাব্রেঞজগী। জালালউদ্দীন 
তাহার ন।ম, তিনি তত্র সহরে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয় তাব্রেন্রী বলিয়া খা।ত। শ্রীহট্ের 
সহ জাল!লের নাম নাহ জালাল ইমনি। তিনি ইমন সহর হইতে আগত এবং সাধারণতঃ 
দাহ জালাল বলিয়! খযাত। 

সাহিত্য, ১৩০১, ২ পৃঃ । শ্রীহটটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ২য় খঃ ১১ পৃঃ। 
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ইলি য়াসকেই বুঝাইতেছে। কারণ হান্টার সাহেব দ্বিতীয় সামমু্দীনের কথ। বলিয়াছেন। 
তাহার পুত্র সেকন্দর নহেন এবং দ্বিতীয় সামস্গদ্দীনকে নিহত করিয়া রাজ! গণেশ রাঁজ্যলাভ 
কবেন। যাহ! হউক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে পরই বিজ্য় হইয়া ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

]' গ্রহটের ইতিবৃত্ত” প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় আউলিয়াদিগের নাস দিক 
এই ৩৬* সংখ্যাপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩৮--৫১ পৃঃ 


খা জাহান আলী। ২৮৫ 


১২ মাসে ও ৩৬$ দিনে বৎসর ধরা হইত বলিয়া, এই ছুটি সংখ্যা হিন্দু মুসল- 
মানের নিকট কিছু অধিকতর পরিচিত বলিয়া মনে হয়। চিরপরিচিত সংখা 
দারা সংজ্ঞাজ্ঞাপন করিলে তাহ! সকলেই মনে রাখিতে পাবে না। জানি না, 
এইরূপ সংখ্যা নির্দেশের মূলে এরূপ কোন তথ্য নিহিত আছে কি নাঁ। তবে 
এই মাত্র জানি যে যশোহর খুল্নায়ও একটি প্রবাদ আছে যে, সাহ জালালের 
সমসময়ে, বার জন ফকির ধম্মপ্রচারার্থ ঘশোহর অঞ্চলে আসিয়া ভৈরবতীরে যে 
স্থানে প্রথম আস্তানা করিয়াছিলেন, তাহারই নাম হইয়াছিল বারবাজার। এই 
বার জনের নায়ক ছিলেন খা জাহান আলী। তিনি যখন বাগেরহাটে স্থারী 
হাবেলী বা বাসস্থান নির্দেশ করেন, তখন তাহার শিষাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া 
৩৬০ জন হইয়াছিল। এই শিব্গণের জন্ত তিনি বাগেরহাট অঞ্চলে ৩৬০টি 
মস্জিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দীঘি খনন করেন। উহার অনেকগুলি এখনও আছে। 
আমরা সে শিষ্যসম্প্রদায়ের কথ! শেষে তুলিব, গ্রথম দেখা যাউক এই খা জাহান 
আলী কে? 

দীর্ঘকাল সুশাসনের পর এবং বনু পুণাকর্ম্মে দেশ অলগ্কত করিয়া যে দিন 
তোগলক-কুলতিলক দিল্লীশ্বর ফিরোজসাহ নবতি বর্ষ বয়সে দ্েহত্যাগ করিলেন 
(১৪৮৮), সেইদিন হইতে দিল্লীতে এক ভীষণ বিভ্রাট উপস্থিত হইল। সিংহাসন 
লইয়া মহা গণ্ডগোল চলিতে লাগিল। ৫ বৎসরে পাঁচ জন রাজা! পার হইলেন। 
অবশেষে সমাট. হইলেন ফিরোজের এক নাবালক পৌন্র মামুদ তোগলক। 
একে অরাজকতা, তাহাতে এক নিজ্জীব বালক শাসকের পদে সমাসীন) 
সুতরাং অচিরে দেশময় এক বিগ্লুব উপস্থিত হইল) যাহা কিছু বাকী ছিল তাহাও 
৪ বদর পরে নরদন্থ্য তৈমুরলঙ্গের নৃশংদ আক্রমণে ( ১৩৯৮) তাহাও শেষ 
হইয়া গেল, দিল্লী শ্বশীনে পরিণত হইল। পলায়িত মামুদ ফিরিয়া আসিয়া ২০ 
বৎসর কাল নামে মাত্র সম্রাট, ছিলেন বটে, কিন্তু দেশ মন্ূর্ণরূপে তাহার শাসন- 
বহিভূতি ছিল। 

এই মামুদের এক উজীর ছিলেন, থাজা জাহান। তিনি জুযোগ পাইয়া 
বালক মাঁমুদের রাজোর প্রারস্তেই ( ১৩৯৪) জৌনপুরে এক নৃতন রাজ্য স্থাপন 
করেন। তিনি এমন প্রবলগ্রতাপে শাসন করিতে থাকেন যে সম্রাট, তাহাকে 
“মালিক-উ-শর্ক” (পুর্বরদেশীয় রাজ্যসমূহের অধিপতি ) উপাধি প্রদান করিতে 


২৮৬ যশোহর-খুল নার ইতিহাস । 


বাধা হন। * তবে তিনি কাধ্যতঃ একপ্রকার স্বাধীন হইলেও নিজের 
নাষে মুদ্রাঙ্টণ করেন নাই এবং চিরকাল আপনাকে প্রতিনিধি 
বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই সময়ে ব্গদেশেও এক প্রকার অরাজকতা 
চলিতেছিল। 

ফিরোজসাহ বঙ্গের অধিপতি সামন্তদ্দীনইলিয়াসের পুভ্র সেকন্দর সাহকে 
স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করেন। এই সেকন্দরের সময়ে সাহ জালাল 
শ্ীহটরে আসেন। দেকনরসাছ বঙ্গদেশ জরিপ করিয়৷ রাজস্ব নির্ণয় করেন 
এবং তথায় সর্ধত্র এক দৃঢ়শামন প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার 
বাবহৃত মাঁপকাটিকে সেকন্দরীগজ বল! হয়। এই সাধু প্রকৃতিক নরপতি 
অত্যন্ত ধর্মুগ্রবণ ছিলেন বলিয়া “গীর”” (দেবতা বা 52171) আখ্যা পান। 
তিনি “পাচ পীরের” অন্ততম, সে কথা পরে বলিব। সেকন্দরের মৃত্যুর 
অন্নদিন পরেই রাজা গণেশ বাঙ্গালার রাজস্ব কাঁড়িম্া লন। প্রথম কয়েক বৎসর 
গণেশকে আত্মরক্ষার জন্ত এত বিবত থাঁকিতে হইত, ঘে তিনি সুশাসনের 
দিকে কোনরূপ দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই । এই সময়ে খাজা জাহান বঙ্গে 
অবিস্ৃতি হন। 

এই খাঁজ! জাহান, খোজা বা নপুংদক ছিলেন, তাহার কোন পুর সন্তান 
ছিল না। 1+ তিনি স্বীয় পালিত পুত্র ইব্রাহিমের উপর জৌন পুরের শাসনভার 
দিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্যকার্য্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য 
পূর্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহিমের শাসন আরন্তের পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত 
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হইয়াছিলেন, সেটি অনুমান মাত্র বলিয়া! বোধ হয়। নবরাজ্য পত্তনের কয়েক- 
বর্ষ মধ্যে পুরহীন্‌ বাক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার রাজ্য লইঘ্! ভীষণ 
রক্তকাঁড চলিত; কিন্তু তাহা হয় নাই। ইব্রাহিম এমন দৃঢ় হস্তে শামন- 
দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, যে তাহার ভয়ে ও কৌশলে গণেশের পুক্র 
বুকে মুদলমান হইতে হইয়াছিল এবং যছুর বংখধরকে আম্মরক্ষার জন্য তৈমুর- 
লঙ্গের পুত্র সাহরুখের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল। সাহরুখের সহিত 
বিবাদ করা অনর্থক এবং হয়ত অনিষ্টকর হইতে পারে বলিয়া ইব্রাহিম 
বঙ্গশ্বরের বন্দীদিগকে মোচন করেন। এই স্থুযোগে খাজাহান পূর্বদেশে 
সুন্দরবন অঞ্চলে এক প্রকার স্বাধীন ভাবে দেশ শাসন ও ধর্মকার্যের 
অনুষ্ঠান করিতে ছিলেন। 

বশোহর-খুল্নার “থাঞ্জালি পীর” বা খা জাহান আলি এবং জৌনপুর রাজ্যের 
গ্রতিষ্ঠীতা খাঁজ জাহাঁন অভিন্ন বাক্তি বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ সাধারণ 
প্রবাদে চলিয়া আপিতেছে, তিনি দি্লীশ্বর মামুদসাহের সমর জারগীর পাইয়া 
বঙ্গে আদেন; কার্যত; দেখা যাইতেছে দিললীশ্বর মামুদ (তোগলক ) শা 
রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার আদলেই খা জাহান উক্ত শ্কী বা পূর্ব 
দেধার রাজোর অধিপতি হন এবং বঙ্গে আসেন। দ্বিতীয়তঃ ঢাকাঁয় একটি 
মম্জিদের দ্বারদেশে একখানি শিলালিপি হইতে জান যায়, উক্ত মস্জিদ ধিনি 
নিদ্মাণ করিয়াছিলেন তিনি একজন খা, মামুদ সাহের রাজত্ব কালে উহার উপাধি 
ছিন খাজা জাহান”; * উক্ত মস্জিদের নির্মাণ তারিখ ১৪৫৯ অব্দের ১৩ই 
দ্ন। ব্লকম্যান সাহেব অনুমান করেন যে এই খাজা জাহান ও বাগেরহাটের 
গা জাহান এক ব্যন্তি। উক্ত লিপি হইতে দেখ! যাইতেছে যে, যে খাঁ মামুদ 
নাহের রাজত্বকালে খাজা জাহান উপাধিধারী ছিলেন, তিনিই ১৪৫৯ খৃষ্টান 
ঢাকার মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছেন। সুতরাং শর্কী শাঁদক খাজ! জাহান ও খা 
জাহান আলি এক ব্যক্তি। উক্ত মস্জিদ বঙ্ধেশর নাসির সাই বা নাদির উদ্দীন 
মামুদ সাহের (১৪৪২--১৪৬০) সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত লিপিতে যে 
মানুদ স হের কথা আছে, তিনি দিলীশ্বর মামুদ সাহ (১৩৯৪_-১৪১৪) বলিয়াই 
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বোঁধ করি, তাহারই সময়ে খাজ| জাহান উপাধি হয়। বিশেষতঃ বঙ্গেশ্বর 
নাদির সাহ বলিয়াই খাত, মামুদ সাহ বলিয়া তেমন পরিচিত নহেন; কারণ 
দিল্লীতে 'ও বঙ্গে বহু সংখ্যক মামুদ সাহ শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। 

তৃতীয়তঃ একটি সন্দেহ হইতে পারে যে খাজা জাহান যখন পালিত পু্রের 
হস্তে জৌনপুরের রাঁজাভার দিয়া বঙ্গে আসেন তখন তিনি অবস্ত প্রবীণ 
বয়স্ক ছিলেন, মে ১৪০০ খুষ্টান্দের কথা; তাহার সমাধিতে তাহার মৃত্যুর 
তারিখ আছে, ১৪৫৯। তাহা হইলে সেই প্রবীণবয়ঙ্ক ব্যক্তি আরও ৫৯ 
বৎসর কিরূপে বাচিয়াছিলেন ? ইহারও উত্তর আছে। সবলে রাজা প্রতিষ্ঠার 
৬ বৎসর পরে খাজ। জাহান বঙ্গে আসেন; তখন তাহার বয়ম ৪০ বৎসরের 
অতিরিক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না) তখন তাহার পালিত পুন্র ইব্রাহিম 
২০1২৫ বতর বয়ঙ্ক থাকিতে পারেন) ইব্রাহিম ৪০ বৎসর কাল রাঁজত্ব 
করিরাছিলেন। ইব্রাহিম অধিক বয়স্ক হইলে ৪০ বত্নর রাজত্ব করিতে পারিতেন 
কিনা সন্দেহ। খা! জাহান ঘদি ৪০ বৎসর বয়সে বঙ্গে আসিয়া থাকেন, তবে 
তৎপরে আর ৫৯ বংসর অর্থাৎ প্রায় ১০০ বৎসর বাঠিয়া থাকা বিচিত্র নহে। 
খা জাহানের মত সাধু পীরগণ খুব দীর্ঘজীবী হইতেন। সাহ জালাল তাব্রেজী 
১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। খাঁ জাহান যে অতি বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দুর্বল 
দেহে বিদেশে জীবনলীলা সমাপ্ডি করিয়াছিলেন, তাহা৷ তাহার সমাধিলিপির 
আত্মপরিচয় হইতে জানা যাঁর ।* 

চতুর্থতঃ তিনি যে বঙ্গে আমিয়া ৫৯ বৎসর ছিলেন, তাহার বিস্তীর8ণ কার্যয- 
ক্ষেত্র ও অসংখ্য পুণাকীর্তির তুলনার তাহা অতিরিক্ত বোধ হর না। তিনি 
যে জীবনের অন্ততঃ শেষ দশ বর্ষ কাল মৃত্যুর জন্ত প্রন্তত হইয়াছিলেন, তাহা 
সহজে বুঝা বায়। তাহার সমাধিমন্দির ও প্রস্তরফলকসমূহ যেরূপ বনু যনে 
দুরদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া নান! কারুকার্ধ/রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা সময় 
সাপেক্ষ বলিয়া বোধ হয়। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি নিজের 
সমাধির জন্ত যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
বাগের হাটে তাহার যে সমস্ত কীর্তিচিহ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে 
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অন্ততঃ ২০বৎসর লাগিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার পূর্বের 
পয়গ্রাম কস্বায় তাহার রাজধানী অন্ততঃ ১০ বংদর কাল ছিল। তৎপূর্বের 
সুন্দরবনের নানা স্থান আবাদ করা এবং যশৌহর ও বারবাজারে অধিষীন 
কর! প্রভৃতি কারণে ১০।১২ বৎসরের কম হয় নাই। ইহা হইতে মোটামুটি 
দেখা যাইতেছে যে ৫৯ বৎসর কাল অতিরিক্ত গণনা নহে। 

পঞ্চমতঃ খা জাহান সাহ জালাল প্রভৃতি দরবেশের মত সাধু চরিত্র ছিলেন; 
কিন্তু তিনি ঠিক তাহাদের মত কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারার্থ শিষ্যপরিবৃত হইয়া 
আসেন নাই। তাহার সহিত সৈন্যসামস্ত লোকলস্কর ধনদৌলত সকলই ছিল, 
তিনি রাষ্ট্রবিজয়ী সেনাপতির মত বীর প্রতাপে রাজ্য জয় করিতে করিতে 
কীর্ডিচিহ্ন রাখিতে রাখিতে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাহার কাধ্যগণ্ডতী যশোহর 
হইতে উট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হ্হা দেখিয়াও তাহাকে থাজ! জাহানের মত 
পদস্থ ও ক্ষমতাশালী শাসন কর্তা বলিয়৷ বোধ হয়।. বক্ষে বা গৌড় রাজ্যে তখন 
যতই অরাজকতা বা গণ্ডগোল থাকুক, জৌনপুরের সুবিখ্যাত খাজা জাহান 
ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তিকে তেমন বিনারক্তপাতে দেশমধ্যে প্রবেশ "করিতে 
হইত না, ইহা নিশ্চিত। 

যাহা হউক, আমরা! যতদুর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে জৌনপুরের শাসন 
কর্তা খাজ৷ জাহান ও যশোহর-খুল্নার খাঁ জাহানালী একব্যক্তি। * প্রবাদ 
এই-_হিন্দু মুসলমান ঘটিত কোন গুরুতর বিবাদের মীমাংসা জন্য তিনি সৈস্ভে 
বঙ্গে আসেন। আসিতে তাহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। গচঙ্গাপার হইয়া 
নদীয়ার মধ্যদিয়া ভৈরবের কুল দিয়া তিনি প্রথম বারবাজারে উপনীত হন। হয়ত 
তৎসন্নিকটেই তাহার কাঁধ্য ছিল এবং সেখানে থাকিয়৷ সেই কার্য্যের মীমাংসা 
করেন। এই বারবাজারেই তাহার কর্মক্ষেত্রের দ্বার উদঘাটিত হয়। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ__খ। জাহানের কার্ধ্যকাহিনী। 
খা জাহান আলী কে, তাহা আমরা পুর্ব পরিচ্ছেদ আলোচনা করিয়াছি। 
আমাদের অনুমানের পরিপোষণ জন্ত কতকগুলি প্রমাণও দিয়াছি। তিনি 


* অন্ত কেহ কেহও এইরূপ মনে করিয্লাছেন। ব্লকম্যানের অনুমানের কথা পূর্বের উল্লেখ 
করিয়াছি পললীচিতর, ১৩২০ ভাত্র, জ্রমোতাহারউল্ন হক্‌ 'লখিত “থাজাহান” প্রবন্ধ ষ্টব্য। 
ঙণ 


২৯০ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


ধিনিই হউন, তিনি যে স্ন্দর-বনাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শীদন কর্তা হইয়া এদেশে 
আপিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ভার তিনি দিল্লী হইতে পাইয়া- 
ছিলেন, বোধ হয়; কারণ বঙ্গের কর্মচারী স্বকীয় কাথ্যস্থান বাগের হাটের 
নাম খালিফাতাবাদ রাখিতেন না । তিনি নিজে স্বাধীনও ছিলেন না, কারণ 
তিনি নিজনামে কোন মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন বলিয়া একাল পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। 
যদি তিনি জৌনপুরের প্রতিষ্ঠাতা! খাজা জাহাঁনই হন, তাহা হইলে ইব্রাহিম 
সাহের মৃত্যুর পর (১৪৪০ ) তীহাকে দিল্লী বা বঙ্গের অধীনতা স্বীকার করিয়া! 
চলিতে হইয়াছিল। জৌনপুরের গর্ব ইব্রাহিমের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হয়। 
তখন দিল্লী ও জৌনপুর রাজ্ো দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ বুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল; 
এ সময়ে নাসির উদ্দীন মামুদ সাহ বঙ্গের রাজা, (১৪৪২--৬০) তাহার 
রাজত্ব শান্তিতে নির্বাহ হইতেছিল | এই রাজত্বকালেই খা জাহানের প্রধান 
প্রধান কীর্তি স্থাপিত হয়। 

খা জাহান সদলবলে প্রথমে বারবাজারে আসিয়া অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ 
বারজন ফকির ধর্মপ্রচারার্থ এ প্রদেশে তীহার পূর্বেই আসিয়াছিলেন, 
তাহারাই বারবাজারের নৃতন নাম রাখেন। পুর্বে এইস্থানের নাম সন্তবতঃ 
ছাপাই নগর বা চাম্পাই নগর ছিল। খা জাহান ধার্মিক প্রকৃতির লৌক 
ছিলেন। তিনি আসিলে ফকিরেরা তাহার অন্ুচরভুক্ত হন। এমন আরও 
কত অন্গুচর জুটিয়াছিল। এই সময়ে বার বাঞ্জারে কতকগুলি দীঘি ও মস্জিদ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার ভগ্রাবশেষ এখনও আছে। আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি 
যে বৌদ্ধপ্রধান স্থান বলিয়াই এস্ানে পাঠানদিগের প্রথম আস্তানা হয়। 
তখন প্রাচীন বৌদ্ধগণ কতক কতক মু্লমান ধন্মন পরিগ্রহ করে এবং কতক 
কতক স্থান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্বব মুখে পলায়ন করে। খাঁ জাহান 
বারবাজারে কয়েক বসর অন্ুচরবর্গ সহ অবস্থান করিয়াছিলেন ।' 

বারবাজার হইতে বহির্গত হইয়া খা জাহান ও তাহার অনুচরবর্গ 
প্রথমতঃ যশোহরে উপনীত হন । খা জাহান এখানে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাহার সহচর ছুইজন সাধু ফকির এখানে 
স্থারী ভাবে থাকিয়া! যাঁন। এ সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। খা 
জাহান তাহার সহ্যাত্রী গরিবসাহ ও বেরামসাহ নামক ছুই ফকিরকে তাহার .. 








বারবাজারের মন্জিদ। 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্রের যশোহর-থুলনা ইতিহাসের জন 
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খাঁ জাহানের কার্যাকাহিনী। ২৯১ 


ও অনুচরবর্গের জন্য থাগ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পূর্ব প্রেরণ করেন। 
উহার বশোহরে পৌছিয়া থাগ্ছের চেষ্ট1 করিতে থাকেন কিন্তু সময় মত খান প্রস্তুত 
হইয়াছিল না। খাঁ জাহান পৌছিয়! দেখিলেন থাগ্চ প্রস্তুত নাই, এজন্য তিনি 
এস্থানে অবস্থান করিলেন না এবং গরিবসাহ 'ও বেরামসাহকে সঙ্গে লইলেন না'। 
তদবধি এ ছুইজন এইস্থানে রহিয়া৷ গেলেন। এটি একটি গল্প কথা। মোটকথা, 
খা জাহানের উদ্দেপ্ত ছিল-_মুসলমানধর্্ম প্রচার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তিনি 
ভৈরবকুলে মুড়লীতে একটি প্রধান কেন্দ্র সংস্থাপন করিলেন। ক্রমে প্র স্থানে 
একটি সহর হইল। উহার নাম হইল মুড়লী-কস্বা । কস্বা শবে সহর বা নগর 
বুঝায়। এইরূপ ভাবে সহর প্রতিষ্টা করিয়া খা জাহান অগ্রসর হইতে থাকিলেন। 
মুড়লীতে ধর্ম প্রচারকার্ধ্যে গরিবসাহ ও বেরামসাহকে রাখিয়া গেলেন। তাহারা 
নানা বুজরুকী বা অলৌকিক শক্তি এবং সাধুজীবনের আদর্শ দেখাইয়া বনু 
লোককে মোহিত ও বশীভূত করিলেন। অনেকে মুসলমানধর্মম পরিগ্রহ করিল; 
বাহারা মুসলমান হইল না, তাহারাও ফকিরদিগকে দেবতার মত তক্তি করিত। 
এখনও সে ভক্তি চলিতেছে । এখনও দূরবর্তী স্থানের লোকেও মোকর্দমা 
করিতে বা অন্ত কার্যে যশোহরে আসিলে গরিবসাহের দরগায় সেলাম ও সির্নী 
না দিয়া কোন কার্য করে না। পুরাতন কস্বায় যশোহরের ফৌজদারী আদা- 
লতের অনতিদুরে ভৈরবকূলে গরিবসাহের ক্ষুদ্র মস্জিদটি সর্বজাতীয় লোকের 
তীর্ঘস্বরূপ হইয়া! রহিয়াছে । বেরামের দরগা আরও পশ্চিমদিকে গেলে সাহেব- 
দিগের গোরস্থানের সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধুতা যে জাঁতিভেদের 
গণ্ভীর বহিভূর্তি এবং সর্বজাতির তক্তির জিনিস, এই সাধু ফকিরদিগের দরগা 
হাহা শিক্ষা দিতেছে । 

মুড়লী-কস্ব৷ হইতে খাঁ জাহানের প্রচার-বাহিনী ছুইভাগে বিভক্ত হয়। 
একদল সোজা দক্ষিণমুখে কপোতাক্ষের পূর্বরধার দিয়া ক্রমে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে; অন্যদল পূর্ববদক্ষিণমুখে ক্রমে ভৈরবের কুল দিয্া বাগেরহাট অঞ্চলে 
পৌছে। সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় পথে ছইটি রাস্তা বা! জাঙ্গান প্রস্তুত হইয়া 
বায়। বারবাজার হইতে যে রাস্তা যশোহর পর্যন্ত আসিয়াছে, তাহার পূর্বনাম 
গাজীর জাঙ্গাল। আমরা গাজীর কথা পরে বলিব। জনৈক গাঁজী বারবাজারে 
মুসলমানপ্রতিপত্তি স্থাপনা! করেন। তাহার নামানুসারে উক্ত গাজীর জাঙ্গাল 


২৯২ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


নাম হইয়াছিল। যশোহর হইতে ছুইদিকে ছুইটি খাঞ্জালির জাঙ্গাল আরম্ত 
হইয়াছে। 

এক প্রবীণ পুরুষ খাঁ জাহানের প্রধান পার্বচর ছিলেন; তাহার অন্ত কি 
নাম ছিল জানা যায় না; তিনি সাধারণতঃ বুড়া খা নামেই পরিচিত। ইহার 
সঙ্গে ইহার পুত্র ফতে খা ছিলেন। উভয়ই সাহস, কর্ম্মতৎপরতা। ও ধরমনিষ্ঠার 
জন্ত বিখ্যাত ছিলেন । দক্ষিণদিকে আবাদ পত্তন ও ধর্মপ্রচারের ভার এই পিতা- 
পুত্রের উপর দিয়া, নিজে ভৈরবতীর দিয়া পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুড়া 
থা ফতে খা বহুসংখাক সৈন্ঠসামস্ত ও সাধু ফকির সঙ্গে লইয়া মুড়লী হইতে 
দক্ষিণদিকে গিয়! প্রথমতঃ খানপুরে অবস্থান করেন। তাহারা রাস্তা প্রস্তত 
করিতে করিতে, খা জাহানের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে উভয়পার্থে দীঘি খনন 
করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
খানপুরে বহুলোকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদবধি বহু নিষ্ঠাবান্‌ 
মুসলমানের বাস জন্য এস্থান পবিত্র হইয়াছিল; এখনও মুসলমান অধিবাসীর 
সংখ্যা খুব বেশী, কিন্ত সে নিষ্ঠা এক্ষণে বিবাদ-বিসম্বাদে পর্যবসিত হওয়ায় অধি- 
বাসীরা মোকর্দমার খরচে উৎসন্ন যাইতেছে । এখান হইতে খাঁ জাহানের 
দল কেশবপুরের পথে বিগ্যানন্দকাটির নিকট আসিয়া আড্ডা করেন। এখানে 
একটি প্রকাণ্ড দীধিকা থনিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিস্বাছি বিষ্তানন্দকাটি 
একটি প্রাচীন গ্রাম, এখানে পাঠানযুগের পূর্বকালীন কীগ্ডিচিহ্ও ছিল 
এবং বহুসংখ্যক বৌদ্ধের বাস ছিল। বিদ্যানন্দকাটির দীঘি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; 
সম্ভবতঃ কোন পুরাতন বৌদ্ধযুগের দীঘি পুনরায় খনন করা হয়; ইহার দৈর্ঘা 
প্রায় ১৬০০ হাত এবং প্রস্থ ৭০* হাত হইবে। প্রতিবংসর এই দীঘির দক্ষিণ 
পাহাড়ের উপর দৌলপুজার দিন খা জাহানের উদ্দেস্তে মেলা হয়। থা জাহান 
এতদঞ্চলের লৌকের নিকট পীর বা দেবতার মত সম্মানিত হন। লোকের গাতী 
ছুপ্ধবতী হইলে প্রথম দুগ্ধ তীহার উদ্দেশ্যে উৎসর্ণ করিয়া! যায়। একসময় এমন 
ছিল যে স্থানীয় লোকে কোন ইমারত নির্মাণ করিবার পূর্বে ধা! জাহানের স্থৃতি- 
স্থানের উপর একখানি ইট না লাগাইয়! কার্যযারস্ত করিত না। উক্ত দ্রীঘি খনন 
করিবার সময় খা জাহান স্বয়ং কিছুদিন আসিয়া এখানে ছিলেন এবং হয়ত 
তাহার কোন অনুচরের স্মৃতিরক্ষা জন্য তাহার নামানুসারে নিকটবর্তী সারবাবার 


খা জাহানের কার্য্যকাহিনী। ২৯৩ 


বা সারবাবাজ নাম হইয়াছে । এই সারবাবাদেও পার্বন্তী মীর্জাপুরে কতকগুলি 
“থাঞ্জালি” দীঘি আছে। বিদ্যানন্দকাটির দীঘি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত জনক্রুতি 
চলিয়া আসিতেছে, আমর! এখানে সে সকল অনর্থক গল্পের অবতারণ! করিতে 
চাহি না। তাহার একটি গল্প আছে যে এই দীঘি খনন কালে বাগেরহাটের ঠাকুর- 
দীঘির খননকালের মত একটি যোগী মুক্তি বাহির হইয়াছিল; * ঠাকুরদীঘির 
ধ্যানী বুদ্ধমুত্তির মত এখানেও কোন বুদ্ধমৃত্তি আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে। 

বিগ্ভানন্দকাঁটি হইতে খা জাহানের অনুচরবর্গ রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে 
সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। 'এই রাস্তার চিহ্ন বর্তমান আছে। 
সম্প্রতি উহা ডিষ্রাক্টবোডের রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। একটি রাস্তা যশোহর, 
খানপুর, কেশবপুর, বি্ভানন্দকাটি ও তথা হইতে মাগুরাঘোনা, আটারই, 
জেয়ালা, বারুইহাটির পূর্বধার, তালা, চাঁপানঘাট, খলিননগর, গঙ্সারামপুর, ঘোষ- 
নগর, কপিলমুনি, রামনাথপুর, গদাইপুর, মঠবাড়ী দিয়া পাইকগাছায় গিয়াছে। 
সেখানে শিবস! নদী পার হইয়া লক্ষমীথোলা, গজালিয়া, আলমতলা দিয়া মস্জিদ- 
কুড়ে মিশিয়াছে ; তথা হইতে আমাদি ও পরে গভীর অরণ্যের মধ্যবর্তী বেদকাশী 
নামক স্থানে গিয়াছে । এই পথের পার্খে স্থানে স্থানে কীত্তিচিহন আছে। 
মাগুরাঘোনায় একটি মস্জিদ ও দীঘি ছিল। দীঘি এখনও আছে, মস্জিদের 
চিহও বিলুপ্ত হয় নাই। এই মস্জিদে একখানি পাথর ছিল। আরসনগরে 
একটি মদ্জিদ ও দীঘি ছিল। সে দীঘি এখনও আছে, উহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ । 
এখনও উহাতে বেশ জল থাকে । দীঘির পশ্চিমকুলে ৪৫৮ ৪০ একটি মস্জিদ 
ছিল, তাহার ভগ্নাৰশেষ এখনও আছে। 

এই মস্জিদে একখানি পাথরে ডগরা অক্ষরে আরবী ভাষায় একটি লিপি 
ছিল। পাথরথানি এখনও আছে। এখনও উহার পাঠোদ্বার করা হয় নাই। 
পাথরের একটা! ছাপ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে পড়া যায় নাই। 
ভালভাবে পুনরায় ছাপ লওয়া৷ আবশ্তক। পাঁথরখানি সাহাজী নামক এক ফকির 
জঙ্গলের মধ্যে মস্জিদের ভগ্মাবশেষের উপর পান। উহা হইতে পঞ্চমপুরুষে 
সিরাজ, মফেজ ও অহেদ সেখ বর্তমান। ইহারা পুরুযাহুক্রমে ছুগধাদি দিয়া 
পাথরধানির পুজ৷ করিয়া আসিতেছে। পাথরখানি অন্ত কাহাকেও দিবে না। 
পাথরের পরিমাণ ১৯২৮ ৯২৮৪২ ওজন প্রায় পঁচিশ সের। 


২৯৪ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


পাইকগাছার নিকট মঠবাড়ীতে প্রাচীন মস্জিদাদির ভগ্রাবশেষ আছে) 
লক্করবেড় নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। ইহাকে লঙ্কর দীঘি বলে; 
দীঘির জল অতি মিষ্ট, এখনও বৎসর ভরিয়া যথেষ্ট জল থাকে এবং নিকটবর্তী 
লোকের জলকষ্ট হইতে দেয় না। মস্জিদকুড়েই বুড়া খা ফতে খাঁ প্রধান আস্তান! 
করিয়াছিলেন । স্থানটির প্রকৃত নাম আমাদি, উহার উত্তরাংশে বুড়া খা মস্জিদ 
নির্দীণ করেন, সুন্দরবনের বিপ্লবে এ স্থান অনেককাল পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া 
থাকে। সেই জঙ্গল কাটিয়া মাটী খুঁড়িয়া যখন মস্জিদ বাহির হয়, তখন সে 
স্থানের নাম রাখা হয়, মস্জিদকুড় । 

মসজিদকুড়ের বিখ্যাত নবগুন্বজ মস্জিদ সুন্দরবন প্রদেশের একটি প্রধান 
স্থাপত্য নিদর্শন। ইহার উভয়দিকে তিনটি করিয়া! মোট ৯টি গুশ্বজ। তন্মধ্যে 





র্বমধযবর্তা গুটি কিছু বড়। চিত্রে ভুলক্রমে তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। 
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সমগ্র মসজিদের ভিতরের মাপ ৪৮১৪০, ভিত্তি ৭ ফুট। চারি কোণে 
৪টি মিনার আছে। পশ্চিমদিক বন্ধ? সেদিকে ভিতরে তিনটি মিরহাব বা কুলুক্গ 
(07০) আছে। অপর তিনদিকে তিনটি করিয়া খিলান ও খোলা দরজা । 
গ্রতোক দিকেই মধাবর্তী দরজাটি কিছু বড়। সকল মস্জিদের মত ইহারও 
পূর্বদিকে সদর ছিল, সেদিকে কার্ণিসে ও খিলানের উপরে ইষ্টকে কারুকার্য 
আছে। কতকগুলি ইষ্টকে পদ্ম উৎকীর্ণ; কতকগুলিতে একপ্রকার মালা বা 
রজ্জু নানাভাবে বিলম্বিত ও সংযুক্ত ; কেহ কেহ বলেন উহা বন্গেশ্বর নাসিরউদ্দীন 
মামুদ সাহের রাজচিহন। * এরূপ জড়োয়াবৃত্ত বাগেরহাটে ষাট গুন্বজের গায়েও 
আছে। ঝেষ্টনপ্রাচীর ব্যতীত মধ্যস্থানে চারিটি স্তম্ভের উপর গুশ্বজগুলি গঠিত 
হইয়াছে। স্তস্তগুলি প্রত্যেকে ইষ্টকভিত্তির উপর ৮৯ ফুট উচ্চ; কিন্তু উপযুক্ত 
ভার সহা করিবার মত সম্পুষ্ট বলিয়া বৌধ হয় না । তাহাতে নানা সন্দেহের উদ্রেক 
হয়। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্রে একবার আলোচনা করিয়াছি; ওয়েষ্টল্যাণ 
মাহেবও এ সম্বন্ধে তীহার স্বাধীন মত প্রকাঁশ করিয়াছেন। + খিলীন ও গুম্বজের 
গঠন এত সুন্দর যে বোধ হয় এক্ষণে স্ত্তগুলি সরাইয়৷ লইলেও তাহারা 
ঠিক থাকে। 

এই সুন্দর মস্জিদটি বড় হীন অবস্থায় আছে। মিনার কয়েকটির শীর্ষদেশ 
তাঙ্গিয় গিয়াছে, মস্জিদের উপর সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, 
খিলানের ইটগুলি লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতেছে; স্তম্ভের মাথা দিয়া বর্ষার 
মময় জল পড়ে ; উহাতে স্তস্ত ত্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং মস্জিদের ভিতর 
জল জমিয়৷ বর্ষাকালে অব্যবহাধধ্য হয়। সদয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্বতত্ব বিভাগ 
পুরাকীত্তি রক্ষার জন্ত বহুস্থানে বনু অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই অজ্ঞাত এবং 
অবজ্ঞাত স্থন্বরবন অঞ্চলে এই সুন্দর কীত্তিমন্দির রক্ষার দিকে তাহাদের দৃষ্টি 
আক্ষষ্ট হইতেছে না, ইহাই ছুঃখের বিষয় । এদেশে যাতায়াতের অন্থুবিধাই কি 
এই অবহেলার কারণ? যেখানে সকলে যায়, সকলে দেখে, সকলে তাহারই 
রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু এই লবণাক্ত বাযুর রাজ্যে-_নিঃস্থ নিরক্ষর ক্কষকের 

কক [এ102, (225069617 0,183. 
1 বর্তমান পুস্তক, ২*২-৩ পৃঃ, /9911910+5 7২92০1৮, ৮. 16717. 


২৯৬ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


দেশে প্রাচীন কীত্তি রক্ষার ভার লওয়া যে কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

এই মস্জিদের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে বিস্তৃত কপোতাক্ষ, অন্য তিনদিকে গড়খাই 
ছিল। এখনও দক্ষিণদিকে একটি পরিথা খালের আকারে আছে। নদীর দিক্‌ 
হইতে মস্জিদের ফটো লওয়া হয় । মস্জিদকুড়ের দক্ষিণ গায়ে আমাদি গ্রাম। 
আমাদি পুরাতন গ্রাম; ইহার সম্বন্ধে কিছু প্রাচীন কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদি 
গ্রামে পশ্চিম দিকে নদীর কুলে বুড়া খা ও ফতে খা উভয়ের কবর ছিল। অল্লদিন 
হইল বুড়া খার কবর ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িয়া গিয়াছে; এখনও একটি গোলক- 
চাপা ফুলের গাছতলায় ফতে খার সমাধির তগ্নাবশেষ আছে। এখনও বহু 
হিন্দু মুসলমানে এই সমাধি স্থানে মানসা করে এবং তাহার চিহ্ুন্বরূপ ফুলের 
গাছটির গাত্রে ইষ্টকখওসমূহ ঝুলাইয়া রাখিয়া যায় । 

বুড়া খা যে শুধু ধর্মপ্রচার জন্য এখানে ছিলেন তাহা নহে। তাহার প্রধান 
কাজ ছিল, রাজ্য শাসন ও জমিপত্তন। তাহার সমাধিস্থানের অনতিদূরে তাহার 
গড়বেচ্টিত কাছারী বাড়ী ছিল; এখনও গড়ের এবং বাড়ীর ভগ্নাংশের নানা 
চিহ্ন আছে। ছুইদ্িকে নদী ও অপর হুইদিকে খনিত খালে পরিখার কার্য 
করিয়াছিল। এই খালকে এক্ষণে খান্কা বলে। নিকটে যে প্রকাণ্ড “কালিকা” 
দীঘি আছে, তাহা জনৈক প্রাচীন রাজা ইন্দ্রনারাক়ণ চৌধুরি-কৃত। সে কথা 
পূর্বে বলিয়াছি। * সম্ভবতঃ এই জন্তই এখানে বুড়ী খা কর্তৃক কোনও 
পুক্করিণী খনিত হয় না। ইন্দ্রনারায়ণের সময় নির্দেশ করা যায় নাই। তিনি 
যদি বুড়া খাঁর পরবর্তী যুগের লোক হন, তাহা হইলে হয়ত পাঠান আমলের 
দীঘিকে নিজের বলিয়৷ প্রচারও করিতে পারেন। কিন্তু ইন্ত্রনারায়ণ তত 
আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না : 

বুড়া খা ফতে খঁ! শুধু আমাদিতে থাকিতেন এবং অন্থাত্র যাইতেন না, তাহা 
নহে। বাগেরহাটে বুড়া খাঁর দীঘি আছে। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর- 
ঈশ্বরীপুরে ও তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই ছুইস্থানে বুড়া খার আস্তান! ছিব 
বলিয়া প্রদর্শিত হয়। বেদকাশী আবাদে যে অতি প্রকাণ্ড “কালী-খালাস থা” 





২০৪ পৃঃ 








বুড়াথা ফতেখার সমধি। 


শীনতীশচন্্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্ত 


617818%60 & 1711766021৬, :58)78& 8105. 


পয়ঃগ্রাম কস্বা । ২৯৭ 


দীির কথা পূর্ববে আলোচিত হইয়াছে *, দে খালাস খা এই বুড়া খীর অনুচর 
ছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। কেবল খালাস খা! নহেন, দক্ষিণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
বুড়া খার আরও কয়েকজন অন্থচর বিগ্বানন্দকাটি হইতে পশ্চিমমুখে আসিয়া 
কপোতাক্ষের কুল দিয়! দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিমোহিনীর 
সন্নিকটে গোপালপুরে একজন ছিলেন ; তাহার নাম জানা যায় না। গোঁপাল- 
পুরে নদীর ধারে একটি সুন্দর খাঞ্জালী মস্জিদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। 
এখানে নদীর পাহাড়ের উপর মাঁটী ফেলিয়া উচ্চ করিয়া তাঁহার উপর মস্জিদ 
নির্মিত হইয়াছিল । গোপালপুর হইতে দক্ষিণদিকে কপোতাক্ষের কুলদিয়া অগ্রসর 
হইলে মেহেরপুরে গীর মেদ্দীন বা মেহের উদ্দীনের সমাধিমনির দৃষ্টিপথে পতিত 
হয়। এ মস্জিদটি খুব ছোট, বাহিরে ১৬-৩%১৬-৩% চারিকোথে 
চারিটি গাত্রলগ্ন মিনার, একটিমাত্র দরজা (৫৮২২), উহার পার্খে উপরি- 
ভাগে কাঁরুকার্ধ্য করা ইষ্টক আছে। মস্জিদের সন্মুথে একটি বেদী, পরে 
চারিপাশে প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের দ্বারে একটি সুন্দর বকুলগাছ ছায়াদানে 
স্থানির গাস্ভীরধা বৃদ্ধি করিতেছে । বাহিরে গীর সাহেবের সর্প ও হাতীর গোর- 
স্থান আছে; উহাও ইষ্টকের বেদী দ্বারা চিহ্নিত। উত্তরের দিকে একটি পাকা 
ইন্দিরা ও কু! আছে। মেহেরপুর হইতে আরও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে 
মার! নামক গ্রামে পীর জয়ন্তী নামক ফকিরের দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইনিও খণ জাহান আলীর অন্ুচর হইতে পারেন। এই ফকিরের যথেষ্ট পীরোত্তর 
আঁছে। অন্ববাচীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে। কপোতাক্ষ বাহিয়া 
আার একটু অগ্রসর হইলে, সুজনসাহী বা সতিন্সা গ্রামে এক স্ুজনসাহ ফকিরের 
আস্তান৷ দেখিতে পওয়া যায়। ইহারা সকলেই খ'! জাহানের অগ্ুচর। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__পয়ঃ গ্রাম কস্বা। 
মুড়লী কদ্বা হইতে খ' জাহান আলী স্বয়ং সৈন্য ও অন্ুচর সহ ভৈরবকুল 
দি ক্রমে পূর্বসুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রাস্তা নির্মাণ, দীঘি খনন ও 
মস্জিদ গঠন তাঁহার কাঁধ্য ছিল। এই সকল কীতি্ারা তীঁহার যাত্রাপথ 
১ ২১ শশা শী্ািশীশিটী? 
*. ৭৪ পৃঃ দেখুন। 


৩৮ 


২৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


সুচিহিত হইয়াছে । খণ জাহান আলীর এই সকল কীর্তিকে সংক্ষেপতঃ 
“থাঞ্জালী” কান্তি বলে। থাঞ্জালী হইতেও আরও সংক্ষেপ হইয়া “খাঞ্জাই” 
বা “খান্তে” কথা হইয়াছে। যেমন খাঞ্জেপুর, খাঞ্জেদীধি, খাঞ্জাই ইট প্রভৃতি। 
আমরা এই বিবরণীতে এই সকল সর্বজনবিদিত কথাই ব্যবহার করিব। 
যশোহর-খুল্নায় এমন লৌক নাই, যে খাঞ্জালী কথা জানে না) কিন্তু উহা! যে 
খা জাহান আলী নামের অপত্রংশ তাহা অতি অল্প লোকেই জানে। বারবাঁজার 
হইতে মুড়লী দিয়া বাগেরহাট পর্ধান্ত প্রা ৭ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা এখনও 
সর্বলোকের নিকট থাঞ্জালী রাস্তা নামে পরিচিত আছে। এই রাস্তা তাহার 
গতিপথ নির্দেশ করিতেছে । এই রাস্তার পার্থে তাহার চারিটি সহর ছিল। 
১ম, বারবাজার,__ইহা বু প্রাচীন স্থান বলিয়া খা! জাহান আলী কর্তৃক কস্বা 
বা সহর নামে অভিহিত হয় নাই; ২য়, মুড়লী কস্বা,__ইহা' প্রাচীন মুড়লীর 
পশ্চিমপার্্ে থা জাহান আলীর নব প্রতিষিত সহর ; এই সহরে গরিব সাহ ও 
বেহরাম সাহ অধিষ্ঠান করেন। ওয়, পর়ঃগ্রাম কস্বা,__মুড়লী হইতে ২১।২২ 
মাইল পুর্বভাগে অর্বাস্ত। চর্থ, হাবেলী কস্বা বাঁ খালিফাতাবাদ,-_বর্তৃমান 
বাগেরহাট, ইহা যশোহর হইতে অন্ন ৫৬ মাইল পূর্বে ভৈরবকূলে অবস্থিত। 
আমরা প্রথম ছুইটীর কথা পূর্বে বলিয়াছি ; এক্ষণে অপর দুইটা অর্থাৎ পরঃগ্রাম 
ও বাগেরহাটের কথা বলিব। 

খঁ জাহান আলী একজন অদ্ভূতকর্মী পুরুষ ছিলেন। লোকমুখে অনেক 
অদ্ভূত কার্ধ্য তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে। প্রবাদের গাঁলভরা ভাষায় 
অনেক কথ! বলা হয়, তাহাতে গল্পও জমে বেশ; কিন্তু তাহার ষোলআন! 
বিশ্বাস করিয়া লওয়া যাঁ় না। তবে যৌলআনা না ধরিলেও তাহাতে কতক 
সত্য থাকে, তাহার উপর অবস্থা স্থাপন করাও ছূর্বদ্ধিতা নহে। লোকে বলে 
খণ জাহানের ষাটহাজার সৈন্য ছিল, উহাদের অন্ঠান্ত যুদ্ধান্ত্রের মত একখানি 
বাজে অস্ত্র ছিল কোদাল। যুদ্ধবিগ্রহ সব সময়ে চলিত না, আবশ্ঠকও হইত 
না, লোকে পাঠানসৈন্য দেখিলে বশ্তা স্বীকার করিত। বিশেষতঃ লোকে থা 
জাহানের জন-হিতৈষণাঁয় মোহিত হইয়া তাঁহাকে তক্তি করিত। সুতরাং সৈন্ট- 
দিগকে অনেক সময় নিষ্ন্দী থাকিতে হইত) খ'! জাহান তাহাদিগের হস্তে 
কোদাল দিয়া কর্ণ দিয়াছিলেন। আজকাল ইংরাজ গবর্ণমেন্ট শান্তিময় রাঙ্ধযে 


পয়ঃগ্রাম কস্বা। নর 


নিষ্্া সৈন্যদিগকে ফুটবল কিনিয়া দিয়া কর্ণঠ রাখিতেছেন, খ! জাহানের 
আমলে তাহা ছিল না। যুদ্ধ বাধিলে সৈ্ঠেরা যুদ্ধ করিত, নতুবা কোদাল কেহ 
কাড়িয়া লইত না, অবাধে রাস্তা নির্মাণ ও পুক্করিণী খনন করিতে করিতে দেশময় 
পুণ্যকীত্তি রাখিয়া সৈশ্তদল অগ্রসর হইত। এই প্রণালী একটি শিক্ষার বিষয় ; 
এমন ভাবে দেশের ও দশের স্থায়ী উপকারের উপায় আর নাই। উত্তরকালে 
রাজ! সীতারাম রায়ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উভয়ের 
জলদান-পুণ্যে যশোহর-খুল্নার অনেক স্থানে জলদূর্তিক্ষ নাই। বহুসংখ্যক 
কোড়াদার, বেলদার বা খননকারী সৈম্ত হস্তগত থাকায়, অনেক স্থানে অতি 
অন্ন সময়ের মধ্যে রাস্তা বা পুষ্ধরিণী হইত। রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে 
খাঁ জাহান আলী অগ্রসর হইতেন, আবার কোনস্থানে থাগ্াদি সংগ্রহ বা অন্ত 
কোন কারণে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে হইলে, তাহার বেলদার সৈন্তগণ অন্ন 
সময়ের মধ্যে প্রকাও দীর্ঘিকা খনন করিয়া! ফেলিত। ইহাই লৌকে সামান্ত 
অতিরঞ্জিত করিয়া বলে, খণ জাহান আলী একরাত্রিতেই প্রকাণ্ড পু্করিণী খনন 
করিয়া ফেলিলেন, এবং তিনি নাকি রাত্রিতেই এই সকল অদ্ভুত কর্ম করিতেন। 
এমন কি রাত্রি ভরিয়া পু্করিণী থনন করিতে করিতে তাহা! শেষ হইবার পূর্বে 
স্য্যোদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ হইত এবং সে কাধ্য সেই অবস্থাতেই সেখানে 
অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। শুধু পুক্করিণী খনন নহে, রাত্রির মধ্যেই মস্জিদ গঠনও 
হইত। কিন্তু ইমারাঁত গঠনের জন্ত ইট ও মালমসল্যা চাই, তাহা তিনি সঙ্গে 
লইয়া ঘুরিতেন না, ইহাও লোকে তুলিয়া যায়, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। যাহা 
হউক, তিনি বহুলোকের অধিনায়ক বলিয়া এই সকল কার্ধ্য যে স্বপনায়াসে, অতি 
সামান্ত সময়ে সম্পন্ন করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মুড়নী হইতে ৪ মাইল পূর্বদদক্ষিণকোণে রামনগর গ্রামে খা জাহান একটি 
বড় দীঘি খনন করেন। উহাকে এক্ষণে সাহাবাটার দীঘি বলে। এখনও উহাতে 
বারমাস জল থাকে। ইহা! উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। কেহ কেহ এইজন্তই ইহাকে 
হিনুদীঘি বলিতে চান। কিন্তু তাহা সত্য নছে। হিন্দুর দীঘি উত্তর দক্ষিণে 
এবং মুসগমানের দীঘি পুর্ববপশ্চিমে দীর্ঘ করিয়া খনন করিবার নিয়ম আছে। 
থা জাহান সে রীত্তি মানেন নাই। তাহার কারণ ছিল হিন্দুরা পুর্পশ্চিমে 
দীর্ঘ পুষকরিপীর জল কোন বৈধকার্ধ্ ব্যবহার করেন না, মুমলমানদিগের উত্তর 


৩০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাদ। 


দক্ষিণে দীর্ঘ পু্ধরিণীর জল ব্যবহার করিলে ধর্মহানি হয় না। স্ৃতরাং উত্তর- 
দক্ষিণে দীর্ঘ হইলে উহার জল সর্বজাঁতিতে সমভাবে লয়। জলদাতার ইহাই 
প্রধান লক্ষ্য বিষয়। খা! জাহান আলী এ বিষয়ে কোন নিয়ম ন! মুনিয়া, উভয়- 
প্রকারের অসংখ্য দীঘি খনন করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থানে তিনি হিন্দুর খনিত 
প্রাচীন জলাশয়ের সংস্কার করিয়াছিলেন, সে সকল স্থলে তাহার দীঘি উত্তর- 
দক্ষিণে দীর্ঘ না হইয়া! পারে নাই। 

মিঙ্গিয়া, সেখহাটি প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া আমিয় যেখানে ভৈরব ক্রমে ক্রমে 
অধ্চন্ত্রাকারে দক্ষিণবাহী হইতেছিল, সেইস্থানে প়ঃগ্রামে খ৷ জাহান আর একটি 
কম্বা বা নগরী স্থাপন করিলেন। তাহার রাস্তা সোজাভাবে গ্রামের মধ্য দিয়া 
চলিয়া গেল এবং উহা তীহার নূতন নগরীকে ছুইভাগে বিভক্ত করিল। যে ভাগ 
রাস্তার দক্ষিণে থাকিল, তাহার নাম দক্ষিণডিহি এবং যে ভাগ রাস্তার উত্তরে 
থাকিল, তাহার নাম উত্তরডিহি। এই উত্তরডিহি নদীর তীরে; সেইভাগে 
খা জাহানের আবাসস্থান ও মস্জিদ প্রভৃতি নির্শিত হইল। উত্তরডিহির যে 
অংশে তাহার আবাদবাটিকা ছিল, তাহার নাম খাঞ্জেপুর। থাঞ্জালীর পূর্বোক্ত 
প্রধান রাস্তা হইতে অন্য একটা ৫« ফুট বিস্তৃত রাস্ত। উত্তরমুখে উত্তরডিহির মধ্য 
দিয় নদীর দিকে গিয়াছে। ইহাই খাঞ্জালীর সহরের প্রধান রাস্তা । উহা হইতে 
বামে দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর বহুরাস্ত! নির্গত হইয়া সহরটাকে চককাটা 
মত করিয়াছে। এই সকল রাস্তার ছুইপার্থে লোকের বসতি হইয়াছিল। 
এখনও অনেক বসতি আছে, কিন্তু জঙ্গলই অধিক। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া 
ঘুরিয়া দেখিলে সরলরেখার মত সোজা! রাস্তাগুলিকে আধুনিক পাড়াগেয়ে রাস্তা 
বলিয়া বোধ হয় না; পরস্তু ইহারা যে কোন কৃতী পুরুষের উদ্দেস্ত ও কল্পনান্থযায়ী 
নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত উত্তরবাহিনী বড় রাস্তার ছুই 
পার্থ একস্থানে ছুইটি পুষ্করিণী আছে, উহার একটিতে অশাধার পুকুর ও অন্যটিকে 
সানের পুকুর বলে। সানের পুকুরের দক্ষিণ পাহাড়ে মৃত্তিকা নিয়ে ইট পাওয়া 
গিয়াছে। সেখানে যে বান্ধা ঘাট ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। থা! জাহানের 
পর কোন বিপ্লববশতঃ এই সকল স্থানে কিছুকালের জন্ত লোকের বাঁস ছিল না, 
তাহাতেই এই সকল পুকুর ও কীর্তি -চিহ্ন সম্বন্ধে বহুপ্রবাদের সুত্র হারাইয়া 
গিয়াছে। অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই।. উক্ত বিশ্লব সময়ের: 


পয়ঃগ্রাম কস্বা। ৩০১ 


একটি বিরাট তেঁতুলগাছ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এরপ দীর্ঘকালস্থায়ী 
তেতুলগাছ আর দেখি নাই। গাছটির বেড় ঠিক ২৫ ফুট, উহা এত উচ্চ যে 
প্রায় এক মাইল দূরে নদী হইতে দেখা যায়। 

উক্ত বড় রাস্তা নদীর নিকটবর্তী হইয়া যেখানে ঘুরিয়া পূর্বমুখে পয়ঃগ্রামের 
দিকে চলিয়! গিয়াছে, সেখানেই উহার বামভাগে নদীর খুব সন্নিকটে একটা 
প্রকাণ্ড উচ্চ টিপি কোন পূর্বরকীত্তির সাক্ষীর মত দীড়াইয়! আছে। ঢিপিটি 
১০০৯ ১৭০ ফুট, উহা! পার্শ্ববর্তী জমি হইতে ৮ ফুট উচ্চ। এখানে বাগের 
হাটের যাটগুদ্জের মত কোন বৃহৎ নমাজের স্থান বা দরবার গৃহ ছিল। 
শুনিয়াছি নিকটবর্তী মধ্যপুর গ্রামে কোন এক ইংরাজ কোম্পানি নীলের কুঠি 
করিবার জন্য এই বিরাট্‌ তগ্নগৃহ ভাঙ্গিয়। চুরিয়া বিলুপ্ত করিয়াছিল। এই টিপির 
উপর ৩২৮ ১৭ ফুট স্থানে ১ফুট উচ্চ করিয়া একটা পাক বেদী করিয়া উহার 
পশ্চিম দিকে একটি আধুনিক ইদগা স্থানীয় লোকে নির্মাণ করিয়৷ লইয়াছে। 
নিকটবর্তী বহুসংখ্যক লোকের! প্রধান প্রধান নমাঁজের উৎসবে এইস্থানে উপাসনা 
করিয়া থাকেন। এই ইদদগার নিকটে একখানি অতি সুন্দর কষ্টিপাথর (১1৪1) 
আছে; উহার পরিমাণ ৩৮ ১-৮। টিপির নিম্নে আর একখানি রাঁজমহল 
বা ট্টগ্রামের পাথর আছে । এই পাথর ঠিক ষাটগুশ্বজের স্তস্তের পাথরের মত। 
এ পাথরখানি ১৮৮ ১-৮১৯ইঞ্চি। আরও কত পাথর ছিল এবং 
তাহা কোথা হইতে কি ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা কে জানে? নীলকরেরা 
অনেকস্থানে ভ্যাগ্ীলদিগের মত ভীষণ অত্যাচার করিয়া দেশের অনেক পুরা- 
কীত্তি নষ্ট করিয়াছে। সেরূপ অত্যাচার যে করা যার, বর্তমান গবর্ণমেন্ট তাহা 
অন্ুভবও করিতে পারিবেন না। 

পয়ঃগ্রাম কস্বা একসময়ে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানে অনেক ন্্াস্ত 
মুমলমান এখনও বাস করিতেছেন । বোধ হয় এতগুলি খাঁটি উচ্চবংশীয় উদ্নতিশীল 
মুদণমান পরিবার একত্র হইয়া যশোহর-ধুল্নার অন্ত কোন স্থানে নাই। 
ইহাদের অনেকে পশ্চিমদেশ হইতে আগত মনতরা্ত মুমলমান অধিবাসীর বংশধর 
এনং কতক, যে সকল উ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মুদলমান ধর্ম পরিগ্রহ করেন, তঁহাদেরই 
অধস্তন পুরুষ। কথিত আছে, খ'! জাহানের পরঃগ্রাম নিবাঁসকালে গীরালী 
সম্প্রদায়ের প্রথম উৎপত্তি হয়। ও 


ভিত বশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


দক্ষিণডিহি প্রাচীন স্থান। ইহার দক্ষিণ ডিহি নামকরণ খাঁজাহানের 
সময় হইতে হয়। পূর্বে ইহা পর়কঃগ্রামই ছিল। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে 
এখানে রায়চৌধুরী বংশীয়েরা বাস করেন। যখন খা জাহান পয়ঃগ্রামে আসেন, 
তখন রা়চৌধুরিগণ তথাকার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইহারা ব্রাহ্মণ, কনোজাগত 
দক্ষের বংশধর। দক্ষের জোষ্ঠ পুল্র ধীর মুণিদাবাদের ৬ ক্রোশ পশ্চিমে গুড়- 
গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথাঁয় বাস করেন।* তজ্জন্ত এই বংশীয়গণ গুড়ী বা গুড়গ্রামী 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই বংশীয় শরণ বল্লালসেনের চতুদশগ্রামী গৌণ 
কুলীনের অন্ততম। পরে দনৌজামাধবের সমীকরণে ও দত্তখাসের ব্যবস্থায় গুড়. 
গ্রামিগণ সাধ্যশ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন। শরণের প্রপৌত্র ভবদত্ত পশ্চিম 
বঙ্গের পাঠান শাসন কালে গুণগরিমীয়্ খাঁ উপাপি পান। ব্রাঙ্গণের খঁ' উপাধি 
হেতু লোকে তাহাকে “বামন থণ” বলিত। তবদত্তের পৌন্র বঘুপতি আচার্ধয 
শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কাঁশীবাস কালে পাণ্ডিতোর জন্য দণ্তীদিগের 
নিকট হইতে একটি স্বর্ণদণ্ড উপহার প্রাপ্ত হন, এজন্য তাহার উপাধি হয় 

কনকদণ্ভী। তদবধি তাহার বংশীয়গণ কনকদণ্ডী গুড় বলিয়া খ্যাত। 
বল্লালসেনের সময় স্র্যযমাঝি নামক একজন ধীবর অদ্ভূত কার্যের পুরস্কার 
স্বরূপ সুরধ্যদ্বীপের রাজত্ব পাইয়া! ছিলেন, তাহা পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে। এই স্্্য- 
মাঝির এক অধস্তন পুরুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সুলতান মাঝি বলিয়া 
পরিচিত হন। প্রবাদ এই পূর্বোক্ত কনকদস্তীর পুত্র রমাপতি এই স্থলতান 
মাঝিকে বিনষ্ট করিয়া সৃ্যযদ্বীপ অধিকার করিয়া লন। রমাপতির চারিপুক্র 
সর্বানন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও অমৃতানন্দ। তন্মধ্যে অমৃতানন্দ সরম্বতী 
সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন। জ্ঞানানন্দের পুত্র জয়কৃষ্ণ ) তৎপুত্র 
নাগরনাথ ও দক্ষিণানাথ। মুসলমান ধন্ধীশ্রিত স্থলতান মাঝির উপর অত্যাচারের 
সময় হইতে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান শাসন কর্তৃগণ রমাপতি ও তত্বংশীয়দিগের 
উপর অতান্ত বিরূপ ছিলেন; কিন্তু গৌড়াঞ্চলে সিংহাসন লইয়া এরূপ গণ্ডগোল 
চলিতেছিল যে এদিকে তাঁহারা বিশেষ মনোধোগ দিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ 
রাজা গণেশের সময় নাগর ও দাক্ষিণানাথ উভয় ভ্রাতা হিন্দু নরপতির সাহীযারি 
করিয়া সন্তোষ বিধান করেন, এবং তাহার ফলে রারচৌধুরী উপাধি লীত করেন? 
টি 








* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ খণ্ড, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ। 





পয়ঃগ্রাম কস্বা ৷ ৩০৩ 


ইহারা ছুই ত্রাতায় কালে চেক্কুটিয়া পরগণ! দখল করিয়া লন, এবং অপেক্ষাকৃত 
দনিরাপদ্‌ প্রদেশে সদর্পে শাদনদণ্ড পরিচালন জনা দক্ষিণডিহি অঞ্চলে আসিয়া 
বাদস্থান নির্দেশ করেন। কেহ কেহ বালেন এই ছুইন্রাতার মধ্যে বিভীগস্থত্রে 
উত্তরডিহিও দক্ষিণডিহি নামকরণ হয় । জোট ভ্রাতা ভৈরবের কুলে উত্তরদিকে 
থাকেন উহ্াই উত্তরডিহি, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা দক্ষিণানাথ দক্ষিণডিহি পাইয়া 
ছিলেন । কেহ কেহ দক্ষিণডিহি নামের সহিত দক্ষিণানাথের নামেরও সম্বন্ধ 
স্থাপন করেন। নাগর রায় সাধারণের সুবিধার জন্য এই প্রদেশে এক হাট 
স্থাপন করেন,সেই “নাগরের হাট” বর্তমান বেজের ডা্গা ্টেশনের সন্নিকটে ছিল। 
এখনও লোকে মেস্থান প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাহা হউক রায়চৌধুরিগণই 
দক্ষিণডিহি ও উত্তরডিহি নামে স্থান ভাগ করেন বাঁ খা জাহান আপিয়া তাহার নব 
গ্রতিষ্টিত সহরের এরূপ ভাগ করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে এইটুকু 
নিশ্চয়তা আছে যে থা জাহানের আগমনের পরও দক্ষিণডিহিতে রাঁয়চৌধুরিগণ 
বিশেষ গৌরবান্বিত ছিলেন। 
নাগরনাথ নিঃসন্তান। দক্ষিণানাথের চারি পুত্র ছিল--কামদেব, জয়দেব, 
রতিদেব ও শুকদেব। দক্ষিণানাথের মত তাহার পুক্রগণ প্রতাপান্বিত ছিলেন 
না, কারণ খণ জাহানের আগমন কাঁলে তীহাকে কেহ বাধা দিয় ছিলেন বলিয়া 
জানা যায় নাই। বাধা দিলেও তাহা যে বিফল হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
গরন্ত খ" জাহানের শান প্রতিষ্ঠার পর কামদেব ও জয়দেব এই উভস্ন ভ্রাতায় 
নবাগত পাঠানবীরের প্রধান কর্ম্াধাক্ষ হইয়া বদিয়া ছিলেন। খা! জাহানও 
এই ভাবে তাহাদিগকে রুক্গবীর্ধ্য সর্পের মত করায়ত্ত করিয়াছিলেন। শুধু 
করাম্ন্ত রাখা নহে, কৌশলে তাহাদিগকে মুসলমান ধর্মী পরিগ্রহ করিতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন । সেই ঘটনাই এদেশীয় পীরালি বংশের উৎপত্তির মূল। 
প্রবাদ আছে বারবাজার ত্যাগ করিয়া, যেমন খা জাহান ভৈরবের কুল দিয়া 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন, জনৈক সু5তুর ব্রাহ্মণ তাঁহার পথপ্রবর্তক ছিলেন। 
এমন কি, এরূপও কথিত হয় যে এই ব্রাঙ্মণই খা! জাহানকে বঙ্গদেশে আনিবার 
মূল। গ্রাম্যবিবাদ ঘটিত প্রতিহিংসাই ব্রাঙ্মণকে এই কার্যে প্রবৃত্তি করাইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ চেস্গুটিয়া পরগণার অধিকারী দক্ষিণ ডিহির রায়চৌধুরী মহাশয়গণের 
সহিতই উক্ত বিবাদ হয় এবং তাহাতেই বোধ হয় ত্রাহ্ধণকে স্বীয় হস্তে স্বগৃছে 


৩০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


অনল প্রদান করিতে প্রলুব্ধ করে; কারণ প্রতিহিংসার অসাধ্য কিছু নাই। 
ব্রাহ্মণ পরহিংস৷ করিতে গিয়। আত্মহিংসাই করিয়াছিলেন ; কারণ তিনি ধর্ম বা 
রাজ্যলোভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতি ধর্ম বিসর্জন দিয়! মুলমান ধর্মে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে কি নাম ছিল, জানি না, জানিয়াও বিশেষ 
কাজ নাই; এখন তাহার নাম হইল মহণ্মদ তাহের। তীক্ষবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ধর্মত্যাগ 
করিয়৷ পাঁশবিক উন্নতির পথ পরিষ্ষার করিয়া লইলেন। পয়ঃগ্রাম কন্বাঁর 
নবাব হইলেন খা জাহান আলি এবং তাহার উজীর হইলেন মহম্মদ তাহের। 
আর রায়চৌধুরীদিগের মত বনু ভূপতি ভয়ে তাহাদের দ্বারস্থ হইলেন। শীঘ্রই 
খা জাহান পর়ঃগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য বিস্তার ও কৃষি পত্তনের উদ্দেস্তে 
বাগেরহাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন । পয়ঃগ্রামে ততপ্রদেশীয় শাসন কর্তৃত্ব মহম্মদ 
তাহেরের উপরই রাখিয়া গেলেন। 

যেজাত্যন্তর বা ধন্মান্তর গ্রহণ করে,তাহারই গৌড়ামি অধিক বাড়িয়া থাকে । 
মহম্মদ তাহেরের তাহাই হইয়াছিল। তাহার গৌঁড়ামির মাত্রা এত চড়িয়া গেল 
যে তাহার ধর্মনরঞ্গ দেখিয়া স্থানীয় হিন্দু মুদলমানে তাহাকে “পীর আলি” করিয়া 
লইল। পীর আলি নব ধর্মান্ুশাসনে নানাভাবে হিন্দু বৌদ্ধ নানা জাতিকে 
মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন । এই ভাবে যাহার! প্রক্কৃত ভাবে 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, তাহারা “পীর আলি মুসলমান” বলিয়া চিহ্নিত হুইল, 
এবং যাহার! এন্ধপ মুসলমানের সহিত সংশ্রব দোষে মুসলমান না হইম্াও সমাজ- 
ছুত হইল, তাহারা কেহ পীর আলি ব্রান্মণ, পীর আলি কায়স্থ, পীর আমি 
নাপিত ইত্যাদি থাকিয়া গেল। এইরূপ পীর আলি বা পীরালি হিন্দু ও মুসল 
মান যশোহর-খুল্নার বহস্থানে বাস করিতেছেন। পীরালিগণের সহিত বৈবাহিক 
সুত্রে বহু ব্রাহ্মণ কাঁয়স্থ সমাজে অপদস্থ হইয়া পীরালি শ্রেণীর অন্ততূক্ত হইয়া 
রহিয়াছেন। 

দৃক্ষিণডিহি নিবাপী পূর্বোক্ত দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরীর চারি পুত্রের মধ্যে কাম- 
দেব ও জয়দেব মহম্মদ তাহেরের অধীনে উচ্চ কার্ধ্যে নিযুক্ত হন। মুসলমানের 
অধীন হইন্বা চাকরী করিলেও রায়চৌধুরিগণ অত্যন্ত সন্মানিত এবং পরাক্রান্ধ, 
ছিলেন। তৌহারা নিষ্াবান্‌ হিন্দু, এজন্ত ইসলামধর্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণতনয় মহগ্রম, 
তাহেরকে মনে মনে অত্যন্ত ্বণা করিতেন, মুখ ফুটিয়া বিশেষ কিছু বলিতে 


পয়ঃগ্রাম-কস্বা ॥ ৩০৫ 


পাঁরিতেন না। ধর্মান্তরিত মহম্মদ তাহেরও তাহাদের গৌঁড়ামি সহ 
করিতে পারিতেন না; এবং তাহার প্রতি সেই নিয়স্থ কর্মমচারীদিগের 
অম্পষ্ট দ্বণার ভাব যে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এমন নহে। 
ফলতঃ ছুইদিকেই অন্তরাকাশে মেঘ সঞ্চয় হইতেছিল। নবদীক্ষিত পীর- 
আলি গোঁড়া হিন্দুকে স্বীয় মতে আনিয়া প্রতিশোধ লইবাঁর কল্পনা পোঁষণ 
করিতেছিলেন। একদিন রোজা বাঁ উপবাসের দিনে মহম্মদ তাহের 
ও কামদেব, জয়দেব প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বিয়া আছেন, এমন সময়ে এক- 
ব্যক্তি তাহার নিজের বাটা হইতে একটি সুগন্ধি কলম্বা লেবু আনিয়া উপহার 
দিল। পীর আলি উহার প্রাণ লইতেছিলেন এমন সময় কামদেব বলিলেন, 
“হুজুর, স্রাণ লইলে যে অর্দ্েক ভোজন হয়, আপনি যে গন্ধ গ্রহণ করিয়া রোজা 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ?” এবং সঙ্গে সঙ্গে প্ভ্রাণেন চার্দিভোজনং” বলিয়৷ সংস্কৃত 
শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন। পীর আলি বাহিরে একটু অপ্রতিভ হইলেন 
বটে, কিন্তু হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং কামদেবের বিদ্রপের বিকট গরতিশোধ 
লইবার জন্ত সঙ্কল্প করিলেন। 

গোপনে পরামর্শ স্থির হইল। একদিন তিনি প্রধান প্রধান হিন্দু মুলমান 
গ্রজাবর্গকে দরবারে আহ্বান করিলেন। দরবার-গৃহের পার্শ্ববর্তী ঘরে পলাতুঁ 
প্রভৃতি সংযোগে গো-মাংস রন্ধন করা হইতেছিল। প্রজারা সকলে আিলেন, 
কামদেব জয়দেবও যথা সময়ে দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দরবার-গৃহ 
পলা প্রভৃতি মসল্লার গন্ধে ভরপুর হইয়াছিল। কামদেব প্রভৃতি নাকে কাপড় 
দিয়া বসিয়াছিলেন। তখন কঠোর বিদ্পাত্বক স্বরে পীর আলি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কি সংবাদ চৌধুরী, নাকে কাপড় কেন?” কামদেব মাংস গন্ধের 
কথা উল্লেখ করিলেন। অমনি পীর আলি বলিলেন, “সেখানে গো-মাংস রন্ধন 
হইতেছে, তাহা হইলে তোমাদেরও অর্ধেক ভোজন করা হইয়াছে? স্থতরাং 
জাতি গিয়াছে।» হিন্দুগণ শিহরিয়া উঠিলেন। কামদেব ও জয়দেবকে ধরিয়া 
জোর করিয়া তাহাদের মুখে সেই মাংস দেওয়া হইল, অনেকে সে দুর্গাতি দেখিয়া 
ভয়ে পলায়ন করিল। ছুই ভ্রাতা জাতিচ্যুত হইয়! মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ 
করিতে বাধ্য হইলেন। মহম্মদ তাহের তাহাদিগকে কামাল উদ্দীন ও জামাল 
উদ্দীন খা চৌধুরী উপাধি দিয় স্শরেণীভূক্ত করিয়া লইলেন। সংশ্রব জন্ 


৩৯ 


৩০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস। 


অন্ত ছুই ভ্রাতা রতিদেব ও শুকদেব গীর আলি ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহাই ব্রা্মণ- 
দিগের মধ্যে গীরালি থাকের উৎপত্তি 
খাঁজাহানের আগমন ও পীরালিদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঘট কদিগের পুধিতে 

এইরূপ আছে £-_ 

থান্‌ জাহান মহামানি পাঁদশা! নফর 

যশোরে সনন্দ লয়ে করিল সফর ॥ 

তার মুখ্য মহাপাত্র মামু তাহির 

মারিতে বামুন বেটা হইল হাজির। 

পূর্বেতে আছিল সেও কুলীনের নাতি; 

মুসলমানী-রূপে মজে হারাইল জাতি । 

গীর আলি নাম ধরে পিরাল্যা গ্রামে বাস ) * 

যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হল সর্বনাশ । 





* পাঠান বিজয়ের প্রারস্ত হইতেই নবদ্বীপ অঞ্চলে হিন্দুমমাঁজের উপর মুসলমানদ্িগের 
অত্যাচার আরন্ধ হয়। ক্রমে ক্রমে অনেক ব্রাঙ্গণ জাতিচাুত হন এবং তাহারা নবদ্ধীপের 
সন্নিকটে পারোলিয়া বা গীরলিয়। গ্রামে বাস করেন। সে গ্রাম এখনও আছে। মহম্মদ 
গাহের পুরে ব্রাঙ্ষণ ছিলেন, ঘটকের! বলেন তিনি কোন মুসলমান স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া 
্বধর্ম ত্যাগ করেন। স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়েগে যে কারণেই হউক তিনি মুসলমান হইয়া গীর 
আলি নামে অভিহিত হন এবং পীরলিয়। গ্রামে বাঁ করেন। পীরোলিয়া গ্রামের নামে তিনি 
পীর আজি হন বা তিনি “পীরালি” বলিয়। গ্রামের নাম পীরালিয়া বা পীরাল্যা হয়, তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই। এই পীরাল্যা গ্রামের নবদীক্ষিত মুনলমানদিগের অত্যাচারবশতঃ 
এক সময় নবন্থীপ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ভক্ত জয়া- 
নন্দের চৈতন্থমঙ্গলে দেখিতে পাই,-- 

শপীরালা। গ্রামেতে বৈমে যতেক যবন। 

উচ্ছপ্ন করিল নবদীপের ব্রাঙ্ষণ 

্রাহ্ণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে; 

বিষম পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাঁছে।” 
এরূপ কথিত হইয়(ছে যে এই উৎপাঁতের জন্-_ 

“বিশারদ হুত সার্বভৌম ভটীচার্ধয 

স্ববংশে উৎকল গেলা ছাঁড়ি গৌড়রাজ্য ॥” 


পয়ংগ্রাম-কস্বা | ৩৩৭ 


সুবিধা পাইয়। তাহির হইল উজীর । 
চেস্কুটিয়া পরগণায় ছাড়িল জিগীর ॥ * 
গুড়বংশ-অবতংস রায় রায়ে ভাতি, 1 
অর্থলোভে কর্্মদৌষে মিলিল সংহতি । 
ধনবলে কৈল ভ্রম হৈল উচ্চ মাথা। 
নানা জনে রটাইল নান! কুৎসা কথা । 
আঙ্গিনায় +সে আছে উজীর তাহির 
কত প্রজা ল+য়ে ভেট করিছে হাজির । 
রোজার সে দিন পীর উপবাসী ছিল। 
হেনকালে একজন নেবু এনে দিল ॥ 
গন্ধামোদে চারিদিকে তরপুর হইল ) 
বাহবা বাহবা বলি নাকেতে ধরিল ॥ 
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন, 
বসে ছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ। 
কি করেন কি করেন বলিল! তাহিরে, 
দ্ৰাণেতে অদ্ধেক ভোজন শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
কথায় বিদ্রপ ভাবি তাহির অস্থির, 
গৌঁড়ামি ভাঙ্গিতে দৌহের মনে কৈল স্থির ॥ 
দিন পরে মজলিস করিল তাহির; 
জয়দেব, কামদেব হইল হাজির। 
* ভিশীর -উচ্চ চীৎকার, জয়োললাম। 
1 আদি পীরালিদিগের মহিত “'রায় রশইর1” উপাধির একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়। যায়। ঘটকরাজ মুলোপঞ্চানন যেখানে পীরালির উল্লেখ সেখানেই “রায় রায়ে” 
উপাধি সংযুক্ত করিয়] দিয়াছেন । যেমন, 


“রায় রায়ে সকৃপণে, পীরালী ভ্বিজ নন্দনে" 
অস্থাত্র, “তাল খেললে ঠাকুরালি, রায় রো'রে পীর আলী, 
ফুলের মুখে বসে ঠাকুর রা 


বিশ্বকোষ, ১১ খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ 
গুড়বংীয় রায় চৌধুরীগ্ণেয় রাষ্রণইয়। উপাধি ছিল ফি ন। বরা যায় না। : 


৩০৮ 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন, 
শত শত বক্‌রি আর গো-মাংস রন্ধন ॥ 
পলাঙু গুন গন্ধে সভা ভর পূর 

সেই সভায় ছিল আরো ত্রাহ্গণ প্রচুর । 
নাকে বন্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ.গণিল, 
ফাকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল। 
কামদেবে জয়দেবে করি সম্বোধন, 
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তথন। 

জারি জুরি চৌধুরী আর নাহি খাটে 
স্বাণে অদ্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে। 
নাকে হাত দিলে আর ফাকি ত চলে না। 
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা । 
উপায় না ভাবিয়া দৌজে প্রমাদ গণিল, 
হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল । 
পাকড়াও পাকড়াও হ্বাীক দ্রিল পীর, 
থতমত হয়ে &ৌোহে হইল অস্থির | 
দুইজনে ধরি পীর খাঁওয়াইল গোস্ত 
পীড়ালি হইল তাঁরা হইল জাতিত্রষ্ট। 
কামাল জামাল নাম হইল দৌহার 

ব্রাহ্মণ সমাজে প*ড়ে গেল হাহাকার ॥ 
তখন ডাকিয়! দৌঁহে আলি খাঁজাহান্‌। 
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান ॥ * 
দেই গোলে গুড়বাসে বিধি বিড়ম্বনা । 
শক্রগণে জাতিনাশে করিল কল্পনা । 
পীরালি অধ্যাতি দিল ত্রাণ মাত্র দোষ, 
সর্বদেশে রাষ্ট্র হ'ল কুগ্রহের রোষ । 


* এই সিঙ্গি বর্তমান সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ট্টেশন:ও তাহার সক্সিকটবর্তী স্থান । 


১১৬০ 


পয়ঃগ্রাম-কস্বা। ৩০৯ 


ংসর্গে পড়িল যাঁরা তাহারাও মজিল, 

গুড় পীরালি দোষ বলি ঘটকে বুঝিল ॥ 

কিছুকাল পরে তারা মাজ্জিত হইল) 

ঘটকের করুণায় স্থ্ঘর মিলিল। 

ধনে মানে হ/য়ে হীন কুটুম স্বঘর, 

সমাজে রহিল ঠেলা সেই বরাবর । 

পীরালি রহিল পড়ি কুলাচা্ধ্য ঘোষে। 

রচিল পীরালি কথা নীলকান্ত শেষে” ॥ * 

কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন জায়গীর পাইয়া নিকটবর্তী সিঙ্গিয়া 

গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন; তাহারা হঠাৎ মুসলমান হইলেও হিন্দু'আচার- 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে সে বংশে বহুপুরুষ লাগিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা 
অন্ত মুসলমানের সহিত বিবাহাদি কার্ধা করিতেন না, উভয়ের বংশে পরম্পর 
বিবাহপ্রথা চলিয়াছিল; ক্রমে ঘখন এইরূপ পীরআলি মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, তখন ক্রমে তাহারা এ সকল মুসলমানের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছিলেন। ইহারা বহুপুরুষ পর্য্যন্ত হিন্দুর মত নাম রাখিয়াছেন, শিবপূজা, 
শিবরাত্রিব্রত, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, গো-মাংস ভোজন করিতেন 
না, বাড়ীতে কুকুট পুধিতেন না, তুলসীসেবা, গাড়, ব্যবহার, আলিম্পন 
( আলপন! ) দেওয়া, বিবাহাদদি উপলক্ষে গীড়ি চিত্রিত করা, প্রভৃতি রীতি 
প্রচলিত ছিল। এমন কি পূর্বসম্পকিত হিন্দু আত্মীয়ের বাটীতে অন্পপ্রাশনাদি 
উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া জমি বা অর্থ যৌতুক দান করিতেন। এখনও অনেক 
হিন্দু এইভাবে প্রাপ্ত জমি ভোগ করিতেছেন। সিঙ্গিয়া জগন্নাথপুর প্রভৃতি 
স্থানে এখনও এমন লোক জীবিত আছেন শুনিয়াছি যে তাহাদের পিতামহী 
র্ধান্ত শিবপুজা করিতেন। দিঙ্গিয়া অঞ্চলে যেমন অনেকগুলি গ্রামে পীরালি 
মুধলমানের বাদ আছে, সাতক্ষীর! অঞ্চলে কুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে, যশোহরের 
অন্তর্গত মহেশপুর থানায় প্রূপ অনেক প্রতিপত্তিশালী মুসলমান পীরালি সংজ্ঞা- 
তুক্ত। প্রেসিডেন্সীবিভাগের স্কুলসমূহের তৃতপূর্ব অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর 





* কুশদহ। ১৩২১, শ্রাবণ, ১৬১-৩ পৃঃ । 


৩১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


শ্রীযুক্ত মকলুব আহম্মদ খা চৌধুরী এম, এ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুৎফ 
আহম্মদ বি, এ মাতঙ্গীরার অন্তর্গত পীরালিবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। 

খাজাহানের আমলে পীর আলি মহম্মদ তাহেরের প্ররোচনায় ধাহারা মুসলমান 
হন, তীহারা! পীরালি আথা পান বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এইভাবে যে সকল 
প্রসিদ্ধবংশ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তীহারাই পীরালি। মোগল 
রাজত্বের প্রারস্তে জনৈক হিন্দু, মুসলমান হইয়া চাদ খা নামধারণ করেন এবং 
নবাবের অধীন হাবিলদার ও পরে মীরমুন্সী হন। প্রবাদ আছে প্রতাপাদিত্যের 
পতনের অবাবহিত পরে যখন চাদ খাঁ পীরালি হন, তখন ১৪০০ ব্রাহ্মণ মুসলমান- 
ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চাদ খা সাতক্ষীরার অন্তর্গত টাদপুরে 
বাদ করেন। ক্রমে ক্রমে এ স্থানে শ্রীরামপুর, কুলিয়া, কোমরপুর, পলাশপোল, 
হেলাতলা, নগরতলা, গণপতিপুর , পাথরঘাটা, হাকিমপুর, রম্ুলপুর প্রভৃতি 
স্থানে ২৩ শত ঘর গীরালি মুসলমানের বাস হইয়াছে । উক্ত চাদ খা হইতে 
৯ম ও ১*ম পুরুষ জীবিত আছেন। 

পয়ঃগ্রামের সন্নিকটে খাগ্ডেপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠান আমল হইতে বহুসংখ্যক 
উচ্চবংশীয় মুসলমানের বাস হইয়াছিল। উহারা পীরালি নহেন। উহাদের 
বংশধরগণ এতত্প্রদেশে মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানিত রহিয়াছেন। 
ইহাদের জাতিগৌরব বিগ্যা-গৌরবে প্রমাণিত ও সমুজ্জল হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে অনেকে ডেপুটামযাজিষ্ট্রেট, ডেপুটীস্পারিপ্টেণ্ডেন্ট, পুলিশ ইন্ল্পেক্টর, 
সবরেজিষ্টার, উকীল, হেড মাষ্টার প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এত 
অধিক সংখ্যক উচ্চ-চাকুরিয়া মুদলমান একত্র বোধ হয় যশোহর-খুল্নার অন্ 
কোন গ্রামে পাওয়া যায় না । 

রায় চৌধুরীবংশীয় শুকদেবের বংশধরগণ সংশ্রব-দোষে সমাজে নিন্দিত ও 
আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়! একটি পৃথক্‌ সম্প্রদায়তুক্ত হইয়া পড়িলেন। 
ইহাকেই ব্রাঙ্গণদিগের পীরালি থাক বলে। গুকদেবের পুত্র গৌরীদাস ও 
কালা্টাদ বিখ্যাত ছিলেন। কালা্টাদই দক্ষিণডিহিতে কালাচাদ অর্থাৎ রুষচ- 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উহার জন্য এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। 
খাঁজাহানের সঙ্গে যে সকল পাঠানস্থপতি এদেশে আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ উহাদেরই 
সাহায্োে এই মন্দির নিক্সিত হয়। মন্দিটি এক্ষণে এক প্রকার ভাঙ্গা গিয়াছে, 








কালাটাদের মন্দির, 
দক্ষিণ ডিহি। 


শ্ীনতীশচন্্র নিত্রের যশোহর-খুলনা! ইতিহাসের জন 
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পয়ঃগ্রাম-কস্বা। [৩১১ 


কিন্তু তবুও উহার স্থাপত্যে, গুঞ্থজে ও খিলানে, মুসলমানী ধরণের সজীব আভাস 
পাওয়া যায়। কালাটাদ বিগ্রহ এখনও আছেন; কিন্তু তীহার মন্দির 
অবাবহার্ধা হওয়ায়, এক্ষণে নিকটবর্তী একটি ইঞ্টকগৃহে তাঁহার যথাবিধি পুজা 
চলিতেছে । নিকটবর্তী সিকিরহাটে যে ৬কাঁলীবাড়ী আছে, তাহাও এই রায় 
চৌধুরী বংশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । 

গৌরীদাসের প্রপৌন্র হরিবল্পত ঘশোহরের অন্তর্গত হলদদ্রা মহেশপুরে গিয়া 
বাস করেন এবং অপর প্রপৌভ্র রমাবল্পভ ও কৃষ্ণবন্নভ দক্ষিণ ডিহি থাকিয়া যান। 
রমাবল্লভের পৌন্র মনোহর প্রসিদ্ধ যোদ্ধা « সেনানায়ক ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি 
বঙ্গেশ্বর দাযুদ খার রাজত্বকালে কার্যগৌরবে “লঙ্কর থা চৌধুনী” উপাধিলাভ 
করেন। মনোহরের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি অপরিমিত আহার 
করিতে পারিতেন। এমন কি প্রবাদ আছে তিনি একমণ ভোজ দ্রবা উদরসাৎ 
করিতে পারিতেন; তজ্জন্তই তাহার নাম হইয়াছিল - “মুন্কে মনোহর”। 
মনোহরের ছুই পুত্র; উপানন্দ ও শুভেন্দ্র। তন্মধ্যে উপাননের বংশধরেরা 
দক্ষিণ ডিহি এবং শুভেন্ত্রের পুত্রগণ জগন্নাথপুর, মহাকাল, সেখহাটি, বুগ্দীকারা, 
নরেন্দ্রপুর, চেস্টুটিয়া, ঘোপেরঘাট প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। এই সকল স্থানে 
ইহাদের অধিকাংশ বংশধরগণ বিশেষ গ্রতিপত্তির সহিত বাম করিতেছেন । * 

রায় চৌধুরীগণ সমাজে নিন্দিত হইবার পর পুত্রকন্তার বিবাহ জন্ত 
মহাবিডম্বিত হইয়া পড়েন। তখন তাহারা অর্থবলে ও কার্ধযকৌশলে সমাজকে 
বাধা করিয়া! স্বকীয় উদ্দেশ্ত-সিদ্ধি করিতে লাঁগিলেন। এইভাবে আরও অনেক 
ংশ তাহাদের সহিত সংশ্রবদোষে পতিত হইতে থাকেন। ইহার মধ্যে 
কলিকাতার স্তুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশ 1 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঠাকুর বাবুরা 





* রায় চৌধুরীগণের বংশাবলী পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইবে। এখনও গুড় চৌধুরীবংশীয় বহব্যক্তি 
মহেশপুরে বাস করিতেছেন। ডাহাদের অনেকের জমিদারী আছে। ইহার পূর্বে বেনাপোল, 
বনগ্রাম প্রস্থতি স্থানে বাস করেন; কিন্তু সে সব স্থানে বংশলোগ হইয়াছে। 

1 কথিত আছে, ঠাকুর-বংশের এক পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারি খুল্ন! জেলা পরিত্যাগ 
করিয়া, কালীঘাটের সন্িকটে গৌবিন্দপুরে আসিয়! বাস করেন। দে সময়ে গৌবিন্দপুরে 
জেলে, মালো, কৈবর্ত প্রভৃতি নিষ্জাতির বাদ ছিল; তাহারা নবাগত ত্রান্মণফ্ে “ঠীকুর” 
বলিয়াই ডাকিত। তদবধি পঞ্চানন ও তাহার বংশীর়গণের ঠাকুর উপাধি সর্বজন বিদিত 


৩১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস্‌। 


ভট্টনারায়ণের সন্তান, শাগ্তিলা গোত্রীয় সিদ্ধশ্রোত্রিয়। তাহারা কুশারি গাঞ্চি 
ভুক্ত। খুল.নাজেলায় ভৈরবকূলবর্তী পিঠাভোগ ও ঘাটভোগ গ্রামে কুশারিদিগের 
বাস ছিল। পিঠাভোগের কুশারিগণ গোষ্ঠীপতির বংশ বলিয়া সম্মানিত। ঢাকা 
ও বাকুড়ায়ও কুশারিদিগের বাস আছে। পিঠাভোগের কুশারিবংশীয় পুরুষোত্তম 
বিগ্বাবাগীশ উক্ত রায় চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়া পীরালি হন। * সম্ভবতঃ ইনি 
আদি পীরালি শুকদেবের কন্তা বা পৌন্রী বিবাহ করেন। পুরুষোত্বম হইতে 
ঠাকুরবংশে ১৫1১৬ পুরুষ হইয়াছে । ইহার মধ্যে উভয়বংশে বহু বিবাহ সম্বদ্ধ 
হইয়াছে।? সমৃদ্ধ ঠাকুর বংশের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধহেতু রায় চৌধুরীদিগের 
অনেকে কলিকাতায় বাদ করিয়াছেন । তজ্জন্ত তাহাদের আদি নিবাঁস দক্ষিণডিহি 
প্রস্তুতি স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! পড়িতেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে কালাটাদ বিগহের 
প্রাচীন মন্দির নও প্রাচীন কথ স্মরণ করাইয়! দেয় । 

ঠাকুরবংশ ব্যতীত অন্ত যে সকল বংশ এইভাবে পীরালি হন, তন্মধে। 
চেস্গুটিয়ার মুস্তৌফি বংশ বিখাত। ইহারা ফুলিয়ার মুখটাবংশ। ফুলিয়া 
গ্রামবাসী ১৬ পর্যযায়তুক্ত প্রসিদ্ধ নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের কনি ভ্রাতা রামের 
অবস্তন সন্তান মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণডিহির রায়চৌধুরী বংশে বিবাহ 
করিয়া পীরালি হন। নাট্র-রক্গমঞ্চে হাণ্তরসের অপূর্ব অভিনয় করিয়া ঘিনি 
অমর হইয়াছেন, সেই অদ্ধেন্ধুশেখর মুস্তোফি এই মঙ্গলানন্দের অধস্তন পুরুষ। 
তৎপুক্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তৌফি বঙ্গীয় দাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক 
ও অন্যতম বিশিষ্ট কার্ধ্কারকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে স্থপরিচিত হইয়াছেন । ? 
ঠাকুর ও মুস্তৌফিবংশ ব্যতীত আর যে কল ব্রাহ্মণ, অথবা কায়স্থ প্রভৃতি জাতি 
গীরালি হইয়াছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইবে। 
হইয়া ষায়। শুধু এবং ংশের নহে, আরও অনেক বংশে এরূপ ঠাকুর উপাধি ছিল। ্া্মণকে 


অন্ত জাতিতে সাধারণতঃ ঠাকুর বলিয়। সম্বোধন করে। তবে কীন্তিগীরবে কলিকাতার ঠাকুর- 
বংশের মত আর কেহ অনন্ঠোপাধিক হন নাই। 

* বিশ্বকোষ, পীরালি-প্রবন্ধ, ১১ খণ্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা । 

1 *জয়রাম আমীন ঠাকুর, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৮কালীকৃঞ্ণ ঠাকুর, কবিচুড়ামণি রবীন্্র- 
নাথ ঠাকুর, রাজ! শৌরীন্রমোহন ঠাকুর; গুণেন্্রমোহন ঠাকুর, সতীন্রমোহন ঠাকুর, প্রৃল্ননাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুরবংশীয় বহুখ্যাতনাম। ব্যক্তি উক্ত রায় চৌধুরী বংশে বিবাহ করেন। 

₹£ “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদের" যে পীরালিকাও শীন্বই প্রকাশিত হইবে, তাহা প্রধানতঃ 
এই অক্লান্ত সাহিত্যসেবী ব্যোমকেশের লেখনী প্রস্থত। 











কালাটাদের বর্তমান মন্দির, 
দক্ষিণ ডিহি। ৩১০ পৃঃ 


প্রীস্শচন্্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-__-খালিফাতাবাদ। 


খা জাহান আলি পর়ঃগ্রামে মহম্মদ তাহেরকে রাখিয়া, স্বয়ং সসৈন্ে পূর্বমুখে 
অগ্রসর হন। তাহার অভ্যন্ত প্রণালী মত তিনি গতিপথে রাস্তা নির্মাণ এবং 
পর্শে স্থানে স্থানে পুষ্ধরিণী খনন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। পয়ঃগ্রাম 
হইতে বাহির হইয়া তিনি কোন্‌ দিকে যাইবেন, তাহা! সম্ভবতঃ স্থির ছিল না) 
তিনি প্রথমতঃ ভৈরব নদ পার হইয়া পূর্ববোত্তর দিকে যাইতে থাকেন। লোকে 
এখনও তাহার পারঘাট দেখাইয়া থাকে৷ এই ঘাট পার হইয়াই কস্বায় আসিতে 
হইত। ক্রমে এ ঘাট সুপরিচিত হইয়া! পড়ে। পরবর্তী সময় এক ব্যক্তি 
এখানে পাকা ঘাট নির্মাণ করেন, উহীর ভগ্নচিহ্ন আছে। 

খা জাহান প্রথমতঃ বাস্থুড়ী গ্রামে আস্তানা করেন। তথায় একটি প্রকাণ্ড 
দীর্ঘিকা তাহার কান্তি চিরস্থায়িনী করিয়াছে । এই জলাশয়ের পরিমাণ 
৫৫০১৯৪৫০ হাত হইবে। তীরভূমি লইয়া এই দীঘি ৭* বিঘা জমি অধিকার 
করিয়াছিল। বর্তমানকালে দীঘির অবস্থ! খারাপ হইয়াছে; উহা ক্রমশঃ 
তরাট হইয়া! উঠিতেছে; গ্রীষ্মকালে উহাতে ৫৬ হাতের অধিক জল থাকে না। 
দীঘির পাহাড়ে যথেষ্ট ফলবৃক্ষ আছে; দক্ষিণ পাহাড়ে চৈত্র পূর্ণিমায় মেলা 
বসিয়া দীর্ঘকাল থাকে । থাপ্রালী পীরের নামে বহু লোক মানস! করে এবং 
দির্নী দেয়। পূর্বে মেলার বিশেষ জণীকজমক ছিল, এখন তাহা নাই। কিই বা 
আছে? 

বোধ হয় খাঞ্জালী সাহেব নড়াইল অঞ্চলে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন) কিন্ত 
স্মুখবর্তী বিলের অবস্থা দেখিয়া বা অন্ত কোন কারণে দে সংকল্প পরিত্যাগ 
করিয়৷ ভৈরবকূল বাহিয়া অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তানুসারে তিনি 
ফিরিয়া পুনরায় শুভরাঢা প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়েন। যেবিলে খঁ 
জাহানের গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার নাম চাদের বিল। এ প্রদেশে চাদ সওদাগর 
নামে এক ব্যবসায়ী বাম করিতেন। ইনি পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত চাদ বা চন্ত্রধর 
মওদাগর নহেন; প্রবাদ আছে, এখানকার চাদ সওদাগর মুদলমান। তাঁহার 
সময়ে এ প্রদেশে অসংখ্য মুসলমান বাওয়ালীর বাদ ছিল। তাহারা স্থন্দরবন 
হইতে কাঠ কাটিন্না এবং অন্যবিধ নানা ব্যবসায় করিয়া জীবনযাত নির্বাহ 
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৩১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


করিত। তখন শুভরাঢ়ার পূর্বভাগে যে লেবুখালির খাল ছিল, উহ! নাকি 
তৈরব অপেক্ষাও বড় ও প্রবল ছিল। চাদ সওদাগরের বাণিজ্যতরীসমূহ 
প্রধানতঃ এই লেবুখালির শোভা বদ্ধন করিত। শুভরাঢ়া গ্রামের একাংশে 
“সদার বাড়ীর পুকুর” "পু'ড়ার পুকুর” প্রভৃতি এবং তাহাদের পাঙ্বর্তী 
ইঞ্টকরাশিপূর্ণ জঙ্গলসমূহ চাঁদের সহিত যে এঁতিহাসিক সংশ্রব ছিল, তাহা 
প্রবাদমুখে কীর্ভন করিতেছে। চাঁদ সওদাগর খাঁজাহানের পূর্ববর্তী বা! পরবর্তী 
লোক তাহ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ পয়ঃগ্রাম প্রদেশে পাঠান 
রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর, এই সকল স্থানে নান! ব্যবসায়ীর বসতি হয়; 
চ'ণদ সওদাগর উহাদের অন্যতম | 

শুভরাট! গ্রামে ভৈরবকূলে একটি খাঞ্জালী মস্জিদ আছে। ইহাতে একটি 
মাত্র গুম্বজ, চারিকোণে চারিটি মিনার ছিল। মস্জিদের ভিতরের মাপ, 
১৬১০৫৯১৬১০৫ ইঞ্চি, উচ্চতা ২৫ফুট | বাহিরের মাপ এক মিনারের 
মধ্যবিন্দু হইতে অন্ত মিনারের মধ্যবিন্দু পরযান্ত ২৮--৬ইঞ্চি। উত্তর, পূর্বব ও 
দক্ষিণে তিনটি দরজা আছে। পূর্বদিকে সদর দরজা, উহার খিলান ১১ছুট 
উচ্চ এবং ৪--১*“প্রস্থ। এই মস্জিদে অতি প্রকাণ্ড ও অতিক্ষুদ্র সব রকমের 
ইট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইটের পরিমাণ ১২৮৯১৮৮ হইতে ৪৮ ৬ ইঞ্চি 
পর্যান্ত দেখা ষায়। মন্দিরের অনেক অংশ তাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে, তবুও বিশেষ 
বিশেষ পর্বে এখানে নমাজ হইয়! থাকে। 

খাঞ্জালী শুভরাঢ়া৷ হইতে রাণাগাতি, গোগীনাথপুর, নাউলী দিয়া ধূলগ্রামে 
উপনীত হন। তখন রাণাগাতির খাল ছিল কিনা সন্দেহ। নাউলী হইতে 
ধূলগ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড থাঞ্জালী রাস্তা এখনও বিদ্বমান রহিয়াছে; উহার 
পার্খ্ে একটি থাপ্রালী দীঘিও আছে। থধুলগ্রাম হইতে সোজা নদীর কূল দিয়া 
দিদ্ধিপাশার মধ্য দিয়া রাস্তা করিতে করিতে, খা জাহান বারাকপুর উপনীত হন। 
তখন মুজদখালির থাল ছিল না । বারাকপুর নাম খাজাহানেরই প্রদত্ত বলিয়া 
বোধ হয়। পাঠান আমলে যেখানে যেখানে সৈম্যাবাস স্থাপিত হইত, সেখানেই 
বারাকপুর বা বারিকপুর নাম দেওয়া হইত। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরে 
আরও আলোচনা করা যাইবে। বারাকপুর হইতে খীজাহান ঘোষগাতি, 
দীঘলিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া স্বনির্মিত পথে সেনহাটির পশ্চিমাংশে উপস্থিত 


খালিফাতাবাদ। ৩১৫ 


হন। এই স্থানে তিনি পূর্ব্ব হইতে আহারের ব্যবস্থা রাখিতে অনুমতি করিয়া- 
ছিলেন। সে জন্ত পরে প্র স্থানের নাম ফরমাইজখান! হইয়াছিল। তথা হইতে 
সেনহাটি, চন্দনীমহল দিয়! আতাই নদী পার হইয়া শোলপুরের পথে মেনের বাজারে 
উপনীত হন। বারাকপুর হইতে সেনের বাজার পর্যন্ত ৮৯ মাইল রাস্তা 
এক্ষণে খুল্না-মুজদ্থালি ডিষ্থীক্ট বোর্ড রাস্তা নামে পরিচিত। ইহা! এক্ষণেও এ 
প্রদেশের একটি বিখ্যাত রাজপথ । 

সেনের বাজার তখন একটি প্রধান বন্দর ছিল। খা্জালীর রাস্তাদ্বার৷ ইহার 
পসার আরও বাড়িয়াছিল। বর্তমান মেনের বাজার যেখানে আছে, পূর্বতন 
সেনের বাঁজার তাহা অপেক্ষা প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ছিল; উহারই 
অপর পারে ছিল প্রাচীন খুল্না ব! বর্তমান রেণীগঞ্জ । এখন যেখানে খুল্না সহর, 
সেস্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং এ স্থান হইতেই সুন্দরবনের আরম্ভ ছিল। খাঞ্জালী 
সেনের বাজার হইতে নদীপার হইয়া তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নৈহাটি প্রভৃতি 
স্থানের মধ্য দিয়া ক্রমে রাঙ্গদিয়া, মধুদিয়া ভেদ করিয়া বাগেরহাটের সন্গিকটে 
উপস্থিত হন। তখন বাগেরহাট নাম হয় নাই। তিনি যে স্থানে প্রথম উপনীত 
হইয়া সৈম্তাবাস সংস্থাপন করেন, উহারই নাম রাখেন বারাকপুর। সেই স্থানেই 
তাহার প্রথম দীঘি থনিত হয়। 

এই দীঘির নাম ঘোড়া দীঘি । প্রবাদ এই--একটি ঘোড়া যতদুর দৌড়াইয়া 
গিয়াছিল, তত দীর্ঘ করিয়৷ এই প্রকাণ্ড দীঘিক! খনিত হয়। ইহার জলাশয্বের 
পরিমাণ ১০০০১৯৬০০ হাত হইবে। ইহার জল খুব ভাল; সীতারামের দীদ্ধি 
ব্যতীত এমন সুন্বর জল নিম়বঙ্ধের কোন জলাশয়ে আছে কিনা সন্দেহ। এ 
দীঘি অত্যন্ত গভীর, ইহার জল কখনও গুকায় ন]) ইহাতে বারোমাস গভীর 
জল থাকে। এই সকল প্রকাও জলাশয় এক অপূর্ব জলদান-পুণ্যের মহিমা 
বিঘোষিত করে। ইহাদের বিশাল বিস্তারে জলদাতার হৃদয়ের বিশালত্ব গ্রকটিত 
হইতেছে । কোন কোন বিষয়ে পাঠানের আগমনে আদিম অধিবাসী হিন্দুর উপর 
অত্যাচার হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু এই বীর নঙ্ন্যানী খা জাহান আলির অবিশ্রান্ত 
জন-হিতৈষণায় সে সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বর্তমান নময়ে 'ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট 
জল ব্যবস্থার জন্ত প্রতি বৎসর অপরিমিত অর্থ ধূলিমুদ্টির মত দেশমর ছড়াইয়া 
দিতেছেন বটে, কিন্তু জলছুতিক্ষ ঘুচিতেছে না৷ এবং এরূপ .চিরস্থার়িনী কীন্বিও- 
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সংস্থাপিত হইতেছে কিন! সন্দেহ । কারণ এই যে, এখন সব কাজ অর্থে করিতে 
হয় এবং সব কাজ অর্থে হয় না এবং গবর্ণমেন্ট শত কাজের মধ্যে এই কাজের 
জন্য সমগ্.ঘৃি দিতে পারেন না। তখন অবস্থা স্বত্ত্ব ছিল; নবাগত সেনাপতি 
স্বকীয় কীন্তি রক্ষার জন্ত একাগ্র চেষ্টায় সমস্ত সৈম্ের সাহায্যে বিনা ব্যয়ে. 
্বললায়াসে ছুরহ কার্ধ্য সম্পাদন করিতেন এবং তাহার কাধ্যক্ষেত্রও সংকীর্ণ গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যাহ! হউক, জলদানের মত পুণ্য নাই এবং এ পুণ্যের 
উপযুক্ত ক্ষেত্রই তাঁরতবর্ষ। * খাঁ জাহান আলি এই পুণ্যে সমস্ত জাতীয় 
অধিবাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব আধিপত্য সংস্থাপন করিগ্নাছিলেন ) এবং তাহারই 
বলে তিনি আজ হিন্দু মুনলমান উভয়জাতি দ্বার! পীর বা! দেবতাজ্ঞানে পূজিত 
হইতেছেন। 

ঘোড়া দীঘি পূর্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং ইহারই পূর্ব পার্খে খাপ্জালীর 
সুবিব্যাত যাটগুস্বজ বা সাত গুন্বজ নামক বিরাট, কীর্ডিমন্দির । এই ইষ্টক- 
নির্মিত অট্টালিকা উত্তর-ক্ষিণে দীর্ঘ 'ও সাধারণ মস্জিদের নিয়মান্ুসারে পূর্ববদিকে 
ইহার সদর। হ্হার বাহিরের মাপ ১৫৯'-_-৮" ১০৪৬" এবং ভিতরের মাঁপ 
১৪৩৩" ৮৮'--৬' ইঞ্চি 1; ভিত্তি-৮ ফুট ) গৃহের ভিতর গুশ্বজের ছাদের 
উচ্চতা প্রায় ২১ ফুট। সমস্ত গৃহে পূর্বপশ্চিমে ৭টি করিয়া মোট ১১ সারিতে 
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1 বাবু গ্ৌরদাদ বসাক বাগেরহাটে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিবার সময় এই সকল স্থান 
পরিদর্শন করেন এবং খাপ্রাপীর কীর্তি সন্বন্ধে ১৮৬৭ খৃষ্টাবে এসিয়াটিক সৌসাইটিতে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। উহাতে যে সকল পরিমাণ দেওয়া! হইয়াছিল, তাহীর কয়েকটি ঠিক নহে। 
গৌরদাস বাবু ভিতরের মাপ ১৪৪৮৬ দিয়াছিলেন। 
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৭৭টি গুশ্বজ আছে; উহারা! ঝেষ্টনপ্রাচীর ও মধ্যবর্তী (১০১৬) অর্থাৎ ৬*টি 
স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বদিকে সদর দরজার সোজাসুজি একসারি অর্থাৎ 
৭টি গুম্বজ কিছু বড়; ভিতর হইতে ওঁ ৭টি চৌচালা ঘরের মত দেখা যাঁয়। 
উহার উত্তরে ৫ সারি ও দক্ষিণে ৫ সারিতে ৭০টি গুশ্বজ সম্পূর্ণ গোলাকৃতি। স্তস্ত 
হইতে স্ত্ত পর্য্যন্ত মাপ লইলে গুশ্বজ গুলি ১৩' ১ ১৩' ফুট হইবে। উত্তর এবং দক্ষিণ 
প্রাচীরে ৭ সারি গুস্বজের মুখে ৭টি করিয়া ১৪টি দরজা এবং পূর্বদিকে ১১ সারির 
মুখে ১১টি দরজা--মোট দরজার সংখা। ২৫টি) ইহার সবগুলিই খোল! ; ইহা 
ব্যতীত পশ্চিম প্রাচীরে একটি মাত্র দরজা আছে; সেটি সম্ভবতঃ বন্ধ থাঁকিত। 
কোঁন মস্জিদে পশ্চিম দিকে দরজা থাকে না) এখানে বোধ হয় প্রকাণ্ড অট্টালিকা 
বলিয়া এবং উহার পশ্চিমদ্িকে দীঘি আছে বলিয়! সে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম 
হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজাগুলি বাহির হইতে ছোট দেখায়, উহার 
প্রস্থ ৩'-৪" ইঞ্চি এবং ভিতরে প্রস্থ ৬'--২" ইঞ্চি । পূর্ববদিকের ১১টি দরজার 
মধ্যে সদর দরজার প্রস্ত ৯৭" ইঞ্চি এবং অপর গুলি ৫ -১০" ইঞ্চি ) উহ্বার 
কোন কোনটি ৬'-২” ইঞ্চিও আছে। গৃহটির চারি কোণে চারিটি মিনার 
আছে; উহারা ছাদ হইতে ১৩' ফুট উচ্চ। ইহার মধ্যে পূর্ববদিকের দুইটি 
মিনারের মধ্যে ঘুরাণ পিঁড়ি আছে এবং এ ছুইটি পশ্চান্তাগের ছুইটি মিনার 
অপেক্ষা উচ্চ; উহার একটির নাম রোসন কোঠা বাঁ আলোক ঘর, অন্যটির নাম 
আঁধার কোঠা । মুয়াজিম এই সি'ড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া প্রত্যেক নমাজের পূর্বে 
“আজান” দিতেন অর্থাৎ মুসলমানদিগকে নমাজের জন্ত এই বিরাট, মস্জিদ বা 
ভজনালয়ে আহ্বান করিতেন । 

ষাট্‌গুদ্ধজ দুইটি উদ্দেশ্ত মিদ্ধ করিত; ইহা একটি বিরাট মস্জিদ ছিল, 
প্রত্যেক নির্দিষ্ট সয়ে এখানে নমাজ পাঠ হইত এবং ইহা শাসনকর্তা খাঁজাহানের 
প্রধান দরবার-গৃছ ছিল। এখানে প্রাতঃকাল হইতে রীতিমত দরবার বসিত, 
সমবেত প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ, তাহাদের নান! প্রার্থনার উত্তর 
এবং অভিযোগের বিচার চলিত; সেই সকল কার্য্য চলিবার সময়ে নমাজের কাল 
উপস্থিত হইলে, মুসলমান প্রজাগণ এ গৃহেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়িতেন।: 
সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে উহার সোজান্থুজি পশ্চিমদিকের বন্ধপ্রাচীরের 
গান্ধে একটি প্রন্তর-বেদী ছিল; উহার উত্তরদিকে মধ্যস্থানে আরও ছুই 
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ইষ্টক.বেদী ছিল। নমাজের সময় উহার একটি বেদীতে খাঁজাহান, এবং অন্ত 
ছুইটিতে প্রধান মৌলবীগণ দপ্ডায়মান হইতেন এবং অন্ত সময়ে খাঁজাহান ও তাহার 
উজীর উত্তরদিকের দুইটি ইষ্টক-বেদীতে সমাসীন হইয়া! রাজকার্ধা নির্বাহ 
করিতেন। 

এই বিরাটু অট্রালিকাকে যাটগুত্বজ বলে কেন, ইহা একটি বিবেচনার 
বিষয়। এ বিষয়ে নানা মত আছে। গুগ্জ হিদাবে নাম হইলে, ইহাতে ৭৭টি 
গুশ্জজ আছে বলিয়া সাতাত্তর গুপ্জ এইরূপ নাম হইত। এই সাতাত্বর কথায় 
সংক্ষিপ্ত অপত্রংশে সাত গুদ্বজ হওয়া বিচিত্র নহে) আবার পূর্ব পশ্চিমে গুণ্বজের 
সারি গণন। করিলে, সাত সারি আছে বণিয়া সাত গুণ্জজ হইতেও পারে। 
দূরে রাস্ত। হইতে দেখিলে মদ্জিদের উপরিভাগে প্র গুলি সাতটি বলিয়া বোধ 
হয়, তাহা হইতেও সাত গুশ্ব্জ হইতে পারে। মন্জিদটিকে সাধারণ লোকের 
ভাষায় “থাট্‌গুম্টে” এবং বাটগুমট বা ষাটুঘোমট বলে; মসজিদের গুন্বজগুলি 
বাট ্তস্তের উপর সংস্থাপিত। কিন্ত গুম বা ঘোমট শবে ্তস্ত বুঝায় বলিয়া 
জানি না। সুতরাং স্তস্তের হিনাবে যে নামকরণ হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। 
কেহ বলেন ঘোমট শবে দরজা বুঝার; মদ্জিনটিতে ৬০টি দরজ। আছে, এজন্ত 
ইহাকে যাটুঘোমট বলে।* ইনি চক্ষু দেখিয়া বিবরণ লিখেন নাই, ইহা! 
স্থনিশ্চিত, কারণ গৃহটর ষাট্টি দরজা নাই। মস্জিদ হইতে বাহিরে যাইবার 
পথগুলিকে দরঞ্জা ধরিলে ২৬টির অধিক দরজ! নাই, আর খোলা! খিলানের মব- 
গুলিকেই যদি দরজা ধর। যার, তাহা হইলে দরঞ্রার সংখা ১৬২টি হয়। স্বৃতরাং 
দরজার হিসাবে নাম হয় নাই। যাহা হউক, নামের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ 
এখনও নির্ণীত হয় নাই। আমর! ইহাকে ষাটগুন্বজ বা! সাতগুম্বজ এই উভয় 
নামে অনির্বিশেষে উল্লেখ করিয়াছি। 

ষাট গুস্জের পূর্বভাগে প্রকাণ্ড সদর তোরণ ছিল, উহার ছুই পার্থে গৃহ 
ছিল। সম্ভবতঃ এখানেও বিষয়াদি কার্যয হইত। এ সমন্ত গৃহগুলি তাঙ্জিয়া 
পড়িয়াছে। যাট্‌ গুদ্ধজেরও সে দিন আর নাই। এক সময়ে ইহার অবস্থা অতীৰ 
শোচনীয় হইয়াছিল; বিস্তৃত হন্দ্য জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল, মিনারগুলি ও 
গজের অনেকগুলি তাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল; খাঁজাহানের অন্ঠান্ত অনেক 
ম রতিহাসিক চিত্র, পৌষ (১৩১৭), ৩৯৭ পৃ 
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মন্জিদের দশ! যাহা হইয়াছিল, ইহার তাহা! বাকী ছিল না, ইষ্টকাদি থসাইয়া 
লইয়া লোকে অন্য কাজে ব্যবহার করিত। কিন্তু সদাশয় গবর্ণমেন্টের কৃপায় 
ইহার সামান্ত সংস্কার ব্যবস্থা হইয়াছে; জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে; সমস্ত 
কম্পাউণ্ডের চতুঃপার্থ্ে তারের বেড়া দিয় ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এবং একজন 
বেতনভোগী চৌকিদার নিধুক্ত আছে। বাটগুশ্বজের চারিটি মিনারের শীর্ষ 
গুম্বজ সম্পূর্ণ সংস্কৃত হইয়াছে; ২৮টি গুদ্বজের উপর অল্প অল্প মেরামত করা 
হইয়াছে, ১৫টি গুশ্বজ এখনও ভগ্ন বা শীর্ষশূন্ত অবস্থায় আছে , অপর ৩৪টি 
গুশ্বজের উপর হস্তম্পর্শ হয় নাই; উহাদের উপরিভাগের জমাট খসিয়া পড়িয়াছে 
বটে, কিন্তু অপূর্ব স্থাপত্য-কৌশলে গুন্বঞ্জ এখনও সুদূর রহিয়াছে । গু্বজ গঠন 
কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা সংস্কারের সময় গবর্ণমেন্টের কাধ্যকারকগণ 
অন্ুতব করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে ব্াবস্থায় দিল্লী আগ্রার পুরাকীর্তি 
রক্ষার নিয়মিত চেষ্টা কার্ধো পরিণত হইতেছে, দেই কীতিমন্দির রক্ষাবিষয়ক 
আইন এখানে প্রযুক্ত হইলে নিষ্নবঙ্গের একটি প্রধান কীর্তি রক্ষিত হইবে। 
প্রস্তরবিহীন খুল্না জেলায় যাটগুশ্বজের মত বিরাট, অট্রালিকা যে মর্শর-স্বপ্নের 
স্থান অধিকার করিতেছে, তাহা সত্য কথা । 

খাঁ জাহানের খালিফাতাবাদ সহর পশ্চিমে ঘোড়াদীঘি হইতে পূর্বর্দিকে 
চারি মাইল দূরবর্তী ভৈরবনদের কুল পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ভৈরবের প্রাচীন খাত বা 
মগরার খাল হইতে দক্ষিণে ২৩ মাইল দূরবন্তী কাড়াপাড়ার বিল পর্যান্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। সহরের বাহিরে ও উত্তর এবং পশ্চিমদ্িকে অনেকদূর 
পর্যান্ত তাহার নিজের ও সহচরবর্গের নান! কীত্তি দেখা যায়। প্রবাদ এই__ 
৩৬০ জন আউলিয়। বা ধর্মপ্রাণ ফকির তাহার সঙ্গী হইয়। আসিয়াছিলেন। 
এই সংখ্যার মত্যতার সন্পূর্ব বিশ্বান ন| করিলেও, তাহার সহচরের সংখ্যা 
যে শতাধিক ছিল, পে বিধন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কখিত আছে, প্রত্যেক 
সঙ্গীর জন্য তিনি একটি মস্জিদ নির্মাণ ও একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া 
দিয়াছিলেন; এখনও শতাধিক এবধিধ মদ্জিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে। 

খা জাহানের সহচরগণের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকজনের নাম পাওয়! 
গিয়াছে; গরিবপাহ, বেরাম স1) বুড়া খা, ফতে খাঁ) পীর ধা, মীর খা; 
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চাদ খা, এক্কিয়ার খা, বক্তার খাঁ; আলম খা, আনর খা) সাহাদাদ খা, 
সন্দেশ খা (সাতোষ খাঁ), সের খা, বাহাছুর খাঁ, দরিয়। খা, দিদীর খা, 
গঙ্গা খা, মহম্মদতাহের খাঁ (পীর আলী) ও আহম্মদ শখ! (জিন্দা পীর)। 
এতত্থতীত মেহেরউদ্দীন,। পীর জয়ন্তী প্রভৃতি যে আরও কয়েকজন 
খাজাহানের অন্চর বলিয়! কল্পিত হইয়! থাকেন, তাহাদের কথা পূর্বের বলিয়াছি। 
পূর্ববোক্ত কয়েকজনের মধ্যে গরিবসাহ ও বেরামদাহের সমাধি যশোহরে 
আছে এবং বুড়া খা ফতেখার সমাধি আমাদি গ্রামে দেখা গিয়াছে। কিন্ত 
ইহারা বাগেরহাটেও আমিতেন, তাহার পরিচয় আছে। যাট্গুস্বজ হইতে 
২৩ মাইল পশ্চিমদিকে সায়েড়া গ্রামে ভূটিয়ামারির হাটের দক্ষিণে গরিবসাহের 
দীঘি ও চেল্লাথানা বা সাধনস্থান ছিল। একটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকার টিপির 
মধ্যে একটি গুহাতে এই চেল্লা ছিল। এখন সাধারণ লোকে প্র স্থানকে 
ছিলেখানা বলিয়া থাকে। খালিফাতাবাদে বুড়া খাঁর দীঘি এখনও 
আছে । 

ষাটগুস্বজ হইতে ক্রমে পূর্বমুখে অগ্রসর হইলে আমরা খা জাহান ও 
তাহার সহচরগণের নামীয় নান! কীন্ডিচিহ্ত দেখিতে পাইব। যাট্গুস্বজ হইতে 
একটি রাস্তা উত্তরমুখে ভৈরবের কুল পর্যন্ত গিয়াছিল। এ রাস্তারই পূর্ববপার্থে 
খাজাহানের গড়বেষ্টিত আবাসবাটী ও তাহার সংলগ্ন মস্জিদ ছিল। নদীর 
তীরে গড়বেষ্টিত বাড়ীর সদর দ্বার ছিল। ঝেষ্টন প্রাচীর ও গড়ের চিহ্ন এখনও 
আছে। ১৫৮১৮১২ ফুট পরিমিত স্থানে ইষ্টকন্ত,পসমূহ পূর্বকীন্তির 
আভাস দেয়। সেই স্তুপের ভিতর একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তস্ত পড়িয়া আছে। 
এখনও সাধারণ লোকের মুখে গল্পকথায় শুনিতে পাওয়! যায়, খা জাহানের 
সোণীবিবি ও রূপাবিবি নামক ছুই স্ত্রী ছিলেন, তীহারা এ বাড়ীতেই বাস 
করিতেন। এজন্য সাধারণ লোকে ইহাকে সোণাবিবির বাড়ী বলে। ছুই 
স্ত্রী থাকিলেই ঝগড়া হয়; সৌণাবিবি ও রূপাবিবির মধ্যেও ঝগড়া বিবাদ হইত। 
তাহার ফলে একজন বিষ খাইয়! বাটার পার্বর্তী পুকুরে ঝাপ দিয়া মরেন ) 
&ঁ পুকুরকে এখনও বিষপুকুরিয়া বলে) অন্য জন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ঘোড়া- 
দীঘির পশ্চিম দক্ষিণ কোণে সমাহিত হন, এ সমাধিস্থানকে বিবিজানের 
মস্জিদ বলে। খাঁ জাহানের পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে আলোচনা 
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করিয়াছি * তাহাতে তিনি নপুংসক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাহার 
যেকোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাহা সত্য। বাগেরহাট অঞ্চলে কোন স্থানে 
কোন কীন্তিচিহ্কে বা গল্পগুজবে প্রসঙ্গক্রমেও খাঁ জাহনের সম্তানাদির কথার 
উল্লেখ নাই। তিনি আজীবন অতি পবিভ্রভাবে জীবনলীল! সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার যেরূপ প্রবল পরাক্রম এবং রাজকীয় প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে 
তিনি সাধারণ পাঠান রাজার মত ইচ্ছা করিলে বধ স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিতেন; 
কিন্ত সেরপ কোন প্রমাণ পাওয়! যায় না। পাঠান আমলের বনু অত্যাচারের 
কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু খা জাহান আলি বা তাহার অনুচর-সম্প্রদায় কখনও 
কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়! 
যায় না। হন্দ্রিয়বিজয় যদি দেবতার চিন্ত হয়, তবে খা জাহান ও তাহার 
আউলিয়াদিগকে পীর বলিতে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তি হইতে পারে না । 
এই সকল প্রসঙ্গ হইতে অনুমান হয়, সোণাবিবি, রূপাবিবি ত্তাহার বিবাহিতা 
বা রক্ষিতা স্ত্রী ছিলেন না। হয়ত তাহার ছুইটি পরিচারিকার এইরূপ নাম 
ছিল। তাহার বিবাহিতা কোঁন স্ত্রী থাকিলে, তাহার সমাধি খা জাহানের 
সমাধির পার্খে দেখা যাইত, সহরে এক কোণে অতি হীনাবস্থায় একটি 
একগম্ুজ্জ মস্জিদে দেখা যাইত না। 

যেখানে নদীর উপর খা! জাহানের বাটার তোরণ ছিল, এ স্থান হইতে একটি 
রাস্তা পূর্ব-দক্ষিণমুখে আপিয়৷ যাট্গুম্বজের রাস্তায় মিশিয়াছে, অন্ত একটি 
রাস্তা পশ্চিম-দক্ষিণমুখে মগরাগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং তৃতীয় 
রাস্তা মগরার খালের কুল দিয়া সোজা পূর্বমুখে গিয়াছিল। উক্ত তোরণদ্বারের 
অপর পারে গ্রাম্যরাস্ত। ও মগরার রাস্তার মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অট্রালিকার 
ভগ্নাবশেষ আছে, উহাই কোতয়ালী চৌতারা, অর্থাৎ এইস্থানে সহরের 
অধাক্ষ বা কোতোয়াল সসৈন্তে অধিষ্ঠান করিতেন। ভৈরবের যে প্রাচীন 
খাতকে এক্ষণে মগরার খাল বলে, তাহাই ছিল মগরানদী। মগরানদী এখানে 
একটি বাঁক ঘুরিয়া৷ অপর পারে বাগমারা গ্রাম গঠন করিয়াছিল। তাহার সেই 
বাকের মাথায় নগরপালের অবস্থান যে যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ অনুগত ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। নগর নিষ্াণের নিমিত্ত দূরদেশ হইতে যে প্রস্তরাদি নানা দ্রবাজাত 


২৮৬ পৃঃ । 
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আনীত হইত, তাহা এই কোতোয়ালী চৌতারার সন্নিকটে অবতরণ করাই! 
লওয়া হইত। সেই অবতরণস্থানের নাম ছিল জাহাজঘাটা। এখনও একটি 
ভৃপ্রোথিত প্রস্তরস্তস্ত সেই জাহাজঘাটার স্থান নির্দেশ করিতেছে । 

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষের 
সাহাযো খাজাহান স্বকীয় সহরের গঠন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাট্গুস্বজ 
হইতে জাহাজঘাটা পধ্যস্ত যে রাস্ত। গিয়াছে, উহারই উভয় পার্খে নানা বৌদ্ধ- 
কীত্তি ছিল, এইজগ্ত এইস্থানেই প্রথম সহর প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হয়। 
জাহাজঘাটার প্রস্তরস্তস্ত যে কোন পুরাতন হিন্দুমন্দিরের অংশবিশেষ তাহা! 
পূর্বের দেখাইয়াছি। * উহার গাত্বে একটি অষ্টভূজ! মহিষমদ্দিনী দেবী- 
মৃত্তি ছিল বলিয়াই খা জাহান এই স্তস্তটকে কোন অট্টালিকা নিম্মীণে প্রয়োগ 
করেন নাই; যে গুলির গাত্রে এমন পরিস্দুট মৃত্তি অস্কিত ছিল না বাঁ যাহার 
মুত্তিচিন্ন সহজে বিলুপ্ত কর! গিয়াছিল, তাহাই দিয় তিনি নিজের বাড়ী বা 
ষাটুগুত্জ নামক দরবারগৃহ নিম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও তিনি যে 
সমস্তই পরের পাথর লইয়া কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহার 
আবশ্তকমত সমস্ত পাথরই যে সেখানে সঞ্চিত ছিল, এমন হইতেও পারে না। 
্তস্ত ব্যতীত অন্ত পাথরেরও তিনি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন । তাঁহার সমাধি- 
গৃহের ভিত্তিমূল হইতে মাটার উপর তিন ফুট পর্যন্ত সমস্তই পাথরে গঠিত। 
এ সকল পাথর কোথা হইতে আদিল? 

শুনা যায়, তিনি আবশ্তকীয় প্রস্তর টট্টগ্রাম হইতে আনিয়াছিলেন। পাঠার 
আমলে স্ুনারবনের এ অংশ চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তভূক্ত ছিল। এই সময়ে 
ট্টগ্রাম সহরে বায়াজিৎ বোস্তান নামক একজন প্রসিদ্ধ বুজরুগ বা অদ্ভুতকর্ম্া 
সাধু বাদ করিতেন। + খাঁ জাহান যখন জনৈক পরিচিত ব্যক্তির নিকট পত্র 


পাপী 





ফ্২০৩ ] 

বাঁ সি পুর্বে পারসোর ন্তর্গত বোস্ত।ন নগরের হলতান ছিলেন। একটি ট্ৰৈ 
ঘটনায় স্ঠাহার নিরবে উপস্থিত হইলে, তিনি হঠাৎ সংসার তাগ করেন এবং চট্টগ্রাম 
মহরের উত্তরাংশে এক দরগা স্থাপন করিয়। অংস্থান করেন। (বিনা, ১৩১৯, কার্দ্বিক- 
৭৩ পৃঃ) প্রবাদ এই, তিনি দৈধবলে বঙ্গোপমাগরের উপর দিপা হাটিগ। যাইতে পারিভেন। , 
“তাজ-কেরাতউল-আউলিয়'' নামক মুসলমানী গ্রন্থে এই দাধুর জীবদচগিত লিখিত আছে! 


৩২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস,। 


লিখিয়! চট্টগ্রাম হইতে প্রস্তর আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুনিয়া 
এই ফকির বলিম়্াছিলেন যে “দেড়বুড়ির ভারাণী, তা”র চাটিগীয় বরাত” অর্থাৎ 
সামান্য একজন লোক, সে দ্রব্যাদির জন্য চাটিগাঁয় পত্র লিখিয়া পাঠায়। * 
যাহা হউক, অবশেষে বায়াজিৎ খা! জাহানের ধন প্রতিপত্তি ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় 
পাইয়া তাঁহার প্রতি সদয় হন। খা জাহানও তাহার শিশ্বতুল্য হন এবং সাধুর 
সহিত দেখা করিবার জন্য অনেক সময় উট্টগ্রীম যাইতেন। + টট্রগ্রীমের সহিত 
ক্রমে এপ ঘনিষ্ট সন্বন্ স্থাপিত হইয়াছিল যে থা জাহান থাঁলিফাতাবাদ হইতে 
চট্রগ্রাম পর্যাস্ত এক রাস্তা নির্মাণ করেন। যাট্গুস্বজ হইতে যে রাস্তা পূর্বমুখে 
বর্তমান বাগেরহাট সহরের দিকে গিয়াছে, এ রাস্তাই কাড়াপাড়া রাস্তা ছাড়িয়া 
একটু অশ্রীবর্তী হইয়া! বাঁসাবাটা গ্রামের মধ্য দিয়! পুরাতন তৈরব ও বলেশ্বরের 
অন্তর্র্থী গ্রদেশ পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বাগেরহাটে পূর্বদিকে এখন 
যেমন দড়াটান! প্রবল নদী, তখন সে নদী ছিলনা । রাস্তাটি ভৈরবের 
বাকের মাথা দিয়া বৈটপুর, কচুয়া, চিংড়াখালি প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইয়া হোগলাবুনিয়ার নিকট বলেশ্বর পার হইয়া বরিশাল জেলায় 
প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে চাদপুর পর্যন্ত রাস্তার বিশেষ নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। কারণ এ প্রদেশের অনেকাংশ নানা বিপ্লবে সমুদ্রগর্ভস্থ ও 
বিপর্যস্ত হইয়াছে । মেঘনার মোহনার সন্নিকটে যে বাঙ্গাল! নামক দহর ছিল, 


শেপ 


সাধু ফকির হইবার অনেক কাঁল পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সংসার ত্যাগ ন1 করিয়াও দাধু 
হওয়া যায়| তাহার সেই গাহন্থ্য ধর্মের পরিপে।ষণ জন্য একটি কথা প্রচলিত আছে, 
প্বানীৎ বৌন্তান, আগে মন্তান (উদ।সীনা, শেষে পন্তান” (অনুতপ্ত হন)। 

* যাহারা ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া দেই বাংসায় ছার! জীবিকানির্বধাহ 
করে, তাহাদিগকে “ভীরাপী” বলে । ''বুড়ি” অর্থে পয়লা । দেড় পয়সার: ভারাণী অর্থাৎ 
অতি সমান লোক। এক্ষণে সামান্য ব্যক্তির উচ্চ আশ! দেখিলেই খুলনা! জেলায় এই 
প্রবাদের উল্লেখ করিয়। খাঁকে | কিন্তু এ প্রবাদের মহিত খা জাহানের জীবনের কি ঘনিষ্ঠ 
মন্বন্ধ জাছে। তাহ! অনেকে জানেন না। 
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£০78 £1$55 ৪. 8০০৫. 0991 ০1 10101181101) 000061111 0015 11019 [121৮ 
লু ত1ত5 93809507021 4১000800550, [1], 6,23০, আমর! চেষ্টা করিয়াও এই 
হ্তলিথিত পুস্তকের সন্ধান পাই নাই। 
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যাঁহার সমৃদ্ধি'গৌরবের কথা মার্কোপলো ও বহু পটুর্গীজ প্রভৃতি ভ্রমণকারী 
জলস্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই; উহা 
সম্পূর্ণরূপে ভীষণ সমুদ্রের কুক্ষিগত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা দ্বারা “বাঙ্গালা” 
নগরীর সহিত থালিফাতাবাদের হন্বন্ধ স্থাপিত হইতেও পারে। যাহা হউক, 
সেবিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে চাদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একটি 
জঙ্গলাবৃত রাস্ত! থাঞ্জালীর রাস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আমরা জানি। 

চট্টগ্রাম হইতে খণ জাহান অনেক প্রস্তর আনিতেন। সে সকল প্রস্তর- 
বোঝাই নৌক! বলেশ্বর ও তৈরবের পথে মগরার খালে প্রবেশ করিত এবং 
পূর্বোক্ত জাহাজঘাটায় অবতরণের পর গোশকটে কবিয়৷ নানাস্থানে নীত 
হইত। কোতোয়ালী চৌতারা হইতে একটি রাস্তা পশ্চিমমুখে গিয়াছিল, 
রাস্তার বামে দক্ষিণে অনেকগুলি মনজিদের ভগ্মীবশেষ দুষ্ট হয়, উহার 
একটিকে লোকে “ছিলেখানা” বলে; এখানে নিশ্চয়ই কোন ফকিরের সাধন- 
ক্ষেত্র ছিল। চৌতারা হইতে যে রাস্তা পূর্বমুখে গিয়াছে, তাহার দক্ষিণে 
বিষপুকুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলি মস্জিদ ছিল। ইহার মধ্যে দিদার 
থার নামীয় নবগুশ্বজ মস্জিদটি সুন্দর । ইহার ভিতরের মাপ ৪০%৪* ফুট; 
ভিত্তি ৭ ফুট; পশ্চিমদিকে দরজা নাই, অন্ত ওদিকে ৩টি করিয়া! নয়টি দরজা, 
প্রত্যেকটির প্রস্থ ৬-৩ ইঞ্চি। গুশ্বজের মধো মধ্যবর্তীটি কিছু বড়, 
উহার তূমিপরিমাণ ১৪৮ ১৪? অপর ৮টি প্রত্যেকে ১২-৬ইঞ্চি। চারিটি 
প্রস্তর স্তম্ভের উপর গুহ্বজগুলি প্রতিষ্ঠিত। 

এই মস্জিদ ছাড়িয়া আর একটু অগ্রসর হইলে যাট্গুত্বজের প্রধান রাস্তার 
মহিত মিলন হয়) স্থান হইতে সোজা! পূর্বসুখে ৩ মাইল পথ অতিক্রম 
করিলে বাগেরহাট সহর পাওয়া যায়। মিলনস্থানের দক্ষিণদিকে কীঠালতলা 
ও বাদামতল! নামক ক্ষুদ্র পল্লী এবং উত্তরদিকে বাগমারা গ্রাম। বাগমারায় 
আনরখী মস্জিদ ও দীঘি আছে এবং কাঠালতলার মধ্যে গল্গার্থা ও অন্তান্ত 
নামীয় আরও কয়েকটি মস্জিদের ভগ্মাবশেষ, আছে। ক্রমে পূর্বরমুখে অগ্রসর 
হইলে দক্ষিণে রণবিজয়পুর গ্রামের মধ্যে খাঁজাহানের দরগা, দরিয়া খা ও 
আহম্মদ খাঁর মস্জিদ ও দীঘি, এবং কাঠালগ্রামের মধ্যে কাটানি মস্জিদ দেখ! 
যান্ব। বামভাগে কৃষ্ণনগর গ্রামের মধ্যে হোসেন লাহের নামীয় মস্জিদ ও 
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দীঘি, হাবসীখানা, এক্তিয়ার খার প্রকাণ্ড দীঘি ও মস্জিদ এবং অবশেষে 
দশানিগ্রামের মধ্যে বুড়ার্খার দীঘি দেখা যায়। হোসেন সাহের প্রসঙ্গ পরে 
তুলিব, বুড়াখার কথা পূর্বের বলিয়াছি। এক্ডিয়ার খার দীঘি ছাড়িয়া আঁসিলে 
দক্ষিণদিকে কাড়াপাড়ার রাস্তা । ইহারই পশ্চিম গায়ে প্রায় আধমাইল দীর্ঘ 
পচা দীঘি। দৈর্ঘ্যের তুলনায় ইহার বিস্তার কিছু কম। এরূপ দীর্ঘ দীঘি 
এতদঞ্চলে আর নাই। তবে ইহার জল ভাল নহে; সম্ভবতঃ তজ্জন্ঠই 
ইহার নাম হইয়াছে পচা দীঘি । 

সামান্ত কয়েকটিমান্র কীত্তির কথা বলা হইল। প্রদত্ত মানচিত্রে অন্ঠ 
কতকগুলি কীত্তির স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে । আরও কতগ্তলি যে বিনষ্ট 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সমস্ত প্রাচীন সহরের জঙ্গলের মধ্যে অনুসন্ধান 
করিলে যেখানে সেখানে মস্জিদের ধ্বংসচিহ্ন দেখা যায়। সমস্ত প্রদেশ ভরিয়া 
অনুসন্ধান করিলে ৩৬০টি মস্জিদ ও দীঘির কথা! অপ্রত্যয় করিবার কারণ 
থাকে না । কতকগুলি বিলুপ্ত-কীন্তির কথ! এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে; 
ঠাকুর দীঘির দক্ষিণে ঘুঘুখালির ডহরের মধ্যে দাতোষ খাঁর দীঘির পশ্চিম পারে 
যে মস্জিদ দণ্ডায়মান ছিল, তাহা কেহ কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে; মগরা 
গ্রামে একটি প্রকাণ্ড মস্জিদ জনৈক মুসলমান অন্ত কাহীরও নিকট বিক্রয় 
করিয়া ফেলিয়াছে প্র ব্ক্তি খাঁজাহানের বাড়ীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত 
মস্জিদটিও ভাঙ্গিযা বিক্রয় করিয়াছে ) কোতোয়ালী চৌতারার সুন্দর অট্রালিক! 
ভাঙ্গিয়৷ লইয়! গিয়াছে) কীঠালগ্রামে বস্থুবাটার ভিতর যে ছুইটি মস্জিদ ছিল, 
তাহার কতকদ্বারা তাহাদের নিজের বাটা নির্দিত ও কতক অন্যের নিকট 
বিক্রীত হইয়াছে । উক্ত বাটীতে ২৩টি হাবসিথানা ছিল, তাহা আর নাই। 
উনার প্রত্যেকটির ভিতর সুগভীর কুয়া ছিল; কুয়াগুলি ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত 
এবং উপরিভাগে গন্ধুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। রণবিজয়পুর গ্রামে একটি বাড়ীতে 
মস্জিদ ও পুকুর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, জনৈক মুসলমান উহা ভা্িকা 
লইয়! নিজের গৃহ নিন্মাণ করিয়াছেন ) যে পল্লীতে যাট্গুম্বজ অবস্থিত, উহাকে 
সুন্দরের ঘোষণা বলে, এ গ্রামেও বাদামতলায় কয়েকটি -মস্জিদ ছিল, তাহা 
লোকে আত্মসাৎ করিয়াছে। যে যে প্রকারে পাইয়াছে, ইট লইয়া নিজের 
কাজে লাগাইয়াছে। গৃহনিম্মীণ করিবার ক্ষমতা বা সুযোগ যাহার হয় নাই; 
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সে বাড়ীর সদর দরজা, ঘরের সিঁড়ি প্রভৃতি নানা কাজে ইট লাগাইয়াছে। 
পার্বর্তী কতকগুলি গ্রামেও ঘাঞ্জালী কীন্টিচিহ্ন আছে। আফরা গ্রামে 
উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ল'র দীঘি, খলসীগ্রামে উত্বর-দক্ষিণে দীর্ঘ বুড়াখী দীঘি, পাঁচালী 
গ্রামে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সরাফকীদি দীঘি, বাদখালিগ্রামে তালপুকুরিয়া ও 
দৌলতের পুকুর, রাঙ্জাপুরে হাজিবুনিয়! নামক পূর্বরপশ্চিমে দীর্ঘ পুকুর খাঞ্জালীরই 
জলদান-পুণোর মহিমা কীর্তন করিতেছে । 


0 
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রাজশক্তির আন্নগত্যই রাজভক্তি নহে। শুধু বলের দ্বারা দেশ শাসিত 
হয় না। প্রজার ভক্তি আকর্ষণ করাই রাজার প্রধান কর্তব্য । পূর্বে দেখান 
হইয়াছে যে, পাঠানেরা দেশ জয় করিতে পারিতেন, অধিকার বা শান বিস্তার 
করিতে জানিতেন না। অসির সাহায্যে দেশ জয় করা যায়, মনের উপর 
আধিপত্য লাভ করা যার না। দৈবক্রমে অদিজীবীর লাহাধ্ায করিতে বহু- 
সংখাক মুসলমান সাধু এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন) তহারাই অগ্রদূত 
হইস়্া দেশমধ্যে নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দৈবীশক্তি ও ধর্ম্জীবনের 
আদর্শ দেখাইয়া লোক বশীভূত করিয়াছিলেন খাঁ জাহান ইহাদের অন্যতম । 
দ্য সুন্দরবন প্রদেশে তিনি না আদিলে, কোনক্রমে মুসলমান ধর্ম বা প্রতৃত্ 
প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। খা জাহানের জীবনে চরিত্রশক্তি ও রাজকীয় 
শক্তি উভয়ের অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় খাজাহান 
একজন রাজনৈতিক মন্ন্যাসী । 

তীহার জীবনের তিনটি প্রকৃতি ; তিনি চরিত্রে সাধু, জনহিতৈষণী তাহার 
ধন্্ব এবং শাদন ও ধর্ম বিস্তার তাহার উদ্দেস্ত। তাহার সাধুতা, হিতৈষণ! ও 
শাদন বিস্তার এক সঙ্গে চলিত। খা জাহানের সৈন্য ছিল, তাহারা আবন্তক 
হইলে যুদ্ধ করিতে পারিত ; কোন কোন স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অধিক 
বার যুদ্ধ করিতে হয় নাই। বাগেরহাটের কাছে রণবিজয়পুর, রণজিৎপুর, 
রণভূমি, ফতেপুর প্রভৃতি কতকগুলি স্থান আছে। ইহাদের সহিত কাহার 
কোন্‌ যুদ্ধের মন চিরস্থারী হইয়াছে, তাহা! নি করা ছুঃসাধা। মোট কথা, 
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শাসন-প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাকে বিশেষ আয়াস শ্বীকার করিতে হইয়াছিল বলিয়া 
বোধ হয় না, কারণ এ অঞ্চলের অধিবাদিগণ তাহার জনহিতকর কার্যের 
জন্য মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং সর্বশেষে তাহার ধর্ম্জীবন ও সাধুচরিত্র দেখিয়া 
ভক্তিমান্‌ না হইয়া পারে নাই। সাধারণ লোকের এই ভক্তি ও প্রীতি গুধু 
তাহার ও তাঁহার অনুচরদিগের মুখ্য সাধনা যে সহজসাধ্য করিয়৷ দিয়াছিল, 
তাহা নহে; ইহা দ্বারা সমস্ত পাঠান ও এমন কি, মুসলমান জাতিকে কতকটা 
আত্মীয় ও আপনজনের মত দেখিতে হিন্দুদিগকে প্রবর্তিত করিয়াছিল। ইহারই 
ফলে ক্রমশঃ পাঠানগণ কোষবন্ধ অসি লইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে রাজস্ব 
সংগ্রহের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরের দেশে আত্মপ্রীধান্ত স্থাপনের এমন 
ভিত্তি আর কিছুতেই হইতে পারে না। 

হিন্দুর দেশে ধর্মতিত্বের বিচার দ্বারা নব-মত সংস্থাপন করা অতীব ছুঃনাধ্য। 
কিন্তু জাতিধশ্মনির্বিশেষে সর্বজনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহার 
দৃষ্টান্ত অতীব জলন্ত হয়। খা জাহান দেশমধ্যে অসংখ্য জলাশয় থনন করিয়া 
জলকষ্ট দূরীভূত করিলেন; স্ুপ্রশস্ত এবং ছায়াবহুল রাস্তা নির্মাণ করিয়া 
যাতায়াতের প্রণালী স্থগম করিলেন; নানা উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্ের 
উন্নতি সাধন করিলেন। তিনি প্রজার নিকট হইতে রাজন্ব বলিয়া যে অর্থ 
সংগ্রহ করিতেন, তাহার কতক দান প্রভৃতি সংকার্যে প্রজার মধ্যে বিতরণ 
করিতেন, কতক মস্জিদাঁদি ইরামত নির্মীণ করিতে গিয়! দেশীয় শ্রমজীবী- 
দিগের হস্তে পৌছাইয়া দিতেন, অবশিষ্ট সঞ্চিত অর্থ প্রজার জন্য মৃত্তিকাগর্ভে 
গচ্ছিত রাখিতেন। তীহার সময় হইতে প্রচার হইয়াছিল যে, তিনি ৩৬০ 
বিঘা জমিতে অপরিমিত ধনরাশি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। একথা মত্য। 
তাহার মৃত্যুর পর হইতে বহুলোকে তাহার হম্ম্যাির ভিতর বা অন্থা্র মৃত্তিকা- 
নিয়ে যথেষ্ট অর্থ পাইয়া! সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে । লোকে বলিয়া থাকে, বাগের- 
হাটের নিকটবর্তী প্রধান প্রধান সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদারবংশের উন্নতিলাভের 
ইহাই মুখ্য কারণ। এমন কি, এখন ছুইজন লোকে একত্র কোন জমিতে 
হলকর্ষণ করে না, পাছে হঠাৎ ধন পাইলে উহার বণ্টন লইয়া গোলযোগ 
উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, খাঁ জাহান আলির এইক্প ধন পুঁতির 
রাখিবার একটি ডদ্দেস্ট ছিল। জমি গভীর করিয়া খনন করিলে, তাহার 
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উর্রতাশক্তি বহুগুণ বদ্ধিত হয়; এদেশীয় কৃষকেরা স্বল্প পরিশ্রমে ধান্ত জন্মাইতে 
পারে বলিয়া তাহাদের জমি রীতিমত চাষ করে না; কিন্ত অনেকে অর্থের 
লোভে যথেষ্ট গভীর করিয়া গর্ভ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জমি উল্টাপাণ্টা 
হইলে উহার শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । বাস্তবিকই এইরূপ কোন উদ্দেস্তে 
তিনি সঞ্চিত অর্থ লুক্কায়িত রাখিতেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। 
তবে এইভাবে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা! দ্বারা 
তাহার কীতিমন্দিরগুলির অনেক অনিষ্টও হইয়াছে; লোকে ধনের লোতে 
বাটগুস্বজ প্রভৃতি মস্জিদের নানাস্থানে ভিত্তিগাত্র ভাঙ্গিতে গিয়া মূলকীন্তির 
বিশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে। অন্ত উদ্দেশ্ত না থাকিলেও এই আশায় অনেক 
মদ্জিদ খুড়িয়া ভার্গিয়া ফেলিয়াছে। যাটগুস্বজে যেস্থানে তিনি একটি উচ্চ 
বেদীর উপর বসিয়া দরবারের কার্য নির্বাহ করিতেন, তাহার পশ্চান্তাগে প্রস্তরের 
আড়ালে যথেষ্ট অর্থ ছিল, এবং তাহা প্রাচীরগান্র ভাঙ্গিয়া কোন ব্যক্তি আত্মসাৎ 
করিয়াছে, তাহার নিদর্শন এখনও আছে। এরূপ নির্শন বহু মস্জিদে 
পাওয়া যায়। | 

খা জাহান আলি রাস্তা নির্মাণে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। ইহার জন্য তাহার 
কোন কার্পণ্য ছিল না । পার্শ্ববর্তী জমি হইতে যথেষ্ট উচ্চ করিয়া মাটা ফেলিয়া 
দীর্ঘপথ সর্বত্র সমানভাবে প্রশস্ত করিয়! নির্মাণ করা সহজ ব্যাপার নহে। 
স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরীর শোভাবদ্ধন এবং তাহার নাগরিক প্রজাগণের সুবিধার জন্ত 
তিনি খালিফাতাবাদে রাস্তাগুলি পাঁক। করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন : তবে ৫০০ 
বৎসর পূর্বে এমন পাকা রাস্তা নিয়বন্গে কোথায়ও ছিল না। এই রাস্তা পাক। 
করিবারও তাঁহার একটা সুন্দর প্রণালী ছিল। তিনি আধুনিক প্রণালীর মত 
এক পরদা ইঞ্টক পাতিয়া তাহার উপর খোয়া ফেলিয়া রাস্তা করিতেন না 
হয়ত তিনি বুঝিতেন যে সেরূপ রাস্তা ই চারি বদর মেরামত ন৷ করিলে 
অব্যবহারধ্য হইয়া পড়ে। খার্জালী ইটের আকার কিছু ছোট ছিল? উহা দৈর্্য 
প্রস্থে পাঁচ ছয় ইঞ্চি করিয়া! এবং ছুই ইঞ্চিরও কম পুরু ছিল। ইটগুলি এখন 
কার মত ফন্ীয় ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইত না। খাঞ্জালী এই ইট অতগ্ 
অবস্থায় লইয়া! তাঁহার রাস্ত। গ্রস্ত করাইয়াছিলেন। রাস্তাতে ল্ালম্ি পাচ 
সারি ইট থাকিত, প্রত্যেক সারিতে ২ খানি করিয়া ইট এবং সারিগুলি সমদূর- 
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বর্তীছিল। ছুই ছুইটি সারি মধ্যে চারি পাচখানি ইট এড়োএড়িভাবে বসান. 
হইত। কোন ইটই “পট”গাথা, অর্থাৎ চিৎ করিয়া লাগান হইত না) লম্বা 
লম্বি এড়োঁএড়ি সব ইটগুলিই “খাদরী” করিয়া অর্থাৎ পাশাপাশি কাত 
করিয়া বসান হইত। দুইটি লম্বা সারির মধ্যে প্রায় ২ ফুট বিস্তৃতি থাকিত । 
সাধারণতঃ খাঞ্জালীর পাকা রাস্তার বিস্তৃতি প্রায় ১ ফুট। সহরের মধ্যে 
প্রধান প্রধান রাস্তা এবং এমন কি চট্রগ্রামের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারও 
কতকদুর পর্যান্ত এই ভাঁবে পাঁকা করিয়া নিম্মীণ করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০ শত 
বৎসর এই সকল পাকা রাস্তার কোন প্রকার সংস্কার হয় নাই, তবুও ইহা ঠিক 
আছে। অস্ স্বার্থপর লোকের খনিত্র সর্বক্ষেত্রেই পুরাকীি নষ্ট করিয়া 
দশজনের অপকার করে, এক্ষেত্রেও তাস্থা হইয়াছে। রাস্তার ইট লইয়! 
লোকে সামান্য সামান্য গৃহকার্ধ্যে লাগাইয়াছে; অনেকস্থলে উচুনীচু হইয়া 
পড়িয়াছে। তবুও খাঞ্জালীর রাস্তা অন্ত কোন গ্রাম্য রাজপথ অপেক্ষা কোন 
প্রকারে নিক্কষ্ট নহে । 

শক্তিসম্পন্ন মুসলমানদিগের মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম আছে, তাহারা 
মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় স্বীয় সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়া যান। এই সকল সমাধিস্থান 
তাহাদের জীবদ্দশায় মসজিদরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং মৃত্যুর পর উহীর মধ্যে 
শবদেহ সমাহিত করিয়৷ তাহার উপর সমাধিবেদী নির্মিত হয়। এমন কি, 
মমাধির উপর কোন্‌ পাথরখানি কি ভাবে বসাইয়৷ বেদী গঠিত হইবে, 
কোন্‌ পাথরে কি কি লিপি উৎকীর্ণ থাকিবে, তাহাও সমস্ত ঠিক হইয়া থাকে। 
মৃত্যুর জন্ঠ প্রস্তুত হইয়া কর্মী পুরুষ কোরাণ হইতে নিজের পছন্দ মত 
স্থান উদ্ধৃত করিয়া এবং অনেক সমরে স্বয়ং বা মৌলবী দ্বারা নিজের 
পছন্দমত লিপিকথা রচনা করিয়া রাখিয়া যান। মৃতব্যক্তির অনুচরবর্গ 
সমাধি গঠন করিয়া নির্দিষ্টস্থলে মৃত্যুর তারিখটি মাত্র লিখিয়া রাখে। 
এই প্রণালীতে ইতিহাসের পক্ষে একটা অসুবিধা হয়; নিজের গুণের 
পরিচয় স্বয়ং কেহ স্পষ্ট করিয়া লিখে না এবং পরবর্তী লোকের জন্যও 
সে সব লিখিবার স্থান পর্যন্ত থাকে না। এজন্য সমাধিলিপি পাঠ করিলে 
ধরমপ্স্থের উদাস নীতিকথা যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু মৃতব্যজির 
পরিচয় বিষয়ে কেবল মাত্র তাহার নাম ও মৃত্যু তারিখের উপর নির্ভর; 
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করিতে হয়। খ জাহান আলির বেলায়ও একথা বিশেষ ভাবে প্রযৃক্ত 
হইতে পারে। 

যাটগুস্বজ হইতে ১ মাইল পূর্বদিকে এবং বাগেরহাট হইতে ৩ মাইল 
পশ্চিমদ্িকে গেলে, একটা রাস্তা দক্ষিণমুখে গিয়াছে, দেখা যাঁয়। এই 
রাস্তায় প্রায় অর্ধ মাইল অতিক্রম করিয়! খা জাহান আলির একটি প্রধান 
জলাশয়ের কুলে উপনীত হইতে হয়। এই দীঘির নাম “ঠাকুর দীঘি”। 
আমরা প্রসঙ্গতঃ পূর্বে এই দীঘির কথা উল্লেখ করিয়াছি।* শিববাড়ীতে 
এখনও যে বুদ্ধ প্রতিমার পুজা হইতেছে, উহা! এই দীঘির মধ্যে পাওয়া 
গিয়াছিল; বুদ্ধ ঠাকুর পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই এ দীঘির নাম “ঠাকুর 
দীঘি” হয়। সম্ভবতঃ এস্থলে পুরাতন বৌদ্ধ আমলে একটি উত্তর-দক্ষিণে 
দীর্ঘ পু্ধরিণী ছিল। কোন বিপ্লব বা পরজাতীয় আক্রমণের সময়ে বুদধমৃন্ি 
সেই পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের প্রতি হিন্দুর অত্যাচার. 
বশতঃ এরূপ দুর্ঘটনা হওয়। বিচিত্র নহে। খাঁ জাহান আলি দেই প্রাচীন 
পু্করিণীর খাতে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করেন, ততৎসন্বন্ধে যে সকল কিন্ত 
আছে, আমরা পূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এ দীর্ধিকার দৈর্ঘ্য 
প্রস্থ প্রায় সমান, এক একদিকে প্রায় ১৬০০ ফুট হইবে। ইহার পাহাড়ের 
উপর এমন ভীষণ নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে যে, তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করা 
বা জলাশয় পরিমাপ করা! সম্পূর্ণ অসম্ভব। শুধু উত্তর পাহাড়টির কতকাংশ 
একটু পরিষ্কত আছে, কারণ সেখানে ৬০ ফুট প্রশস্ত এক প্রকাণ্ড বাধা 
ঘাট রহিয়াছে । এঁ ঘাটের উপর খা! জাহানের সমাধি-মন্দির | 

জলাশয়ের উপরিভাগের অধিকাংশ দীমদলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে 
বটে, কিন্তু তবুও জল অতি নির্্ল এবং সুস্বাদু ; সেই ক্ফ্াটকবৎ নির্ধল 
সলিলের কুলে দণ্ডায়মান হইলে, কিছুদূর পর্যাস্ত বিচরণশীল ক্ষুদ্র মতস্তট 
এবং এমন কি, তলভূমিস্থ শুভ্র বানুকাকণাগুলি সুস্পষ্ট দেখা যায়) 
আর মুখ উন্নত করিয়া দুরৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সেই বছুদুর বিস্তৃত বিশাল 
জলাশয় যে এক মহান্‌ দৃপ্ত প্রকটিত করে, এবং তাহার অমেয় গভীরতার 
নিত বল ১ 

দং ২০৫৭৭ পৃষ্ঠা। 
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সাধ করিয়া এই জলাশয়ে কালাপাড় ও ধলাঁপাড় নামক ছুই কুমীর 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; হয়ত এই কৃত্রিম জলাশয়কে স্বাভাবিক জলাশয়ের 
মত সর্বপ্রকার জীব-জন্ততে পূর্ণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং 
মানুষের চিরশক্রকে অভ্যাস দ্রারা অনপকারী করিয়া তুলিবার খেয়ালও 
এই ইচ্ছার অন্তভূক্ত ছিল কিনা বলা যায় না। নদীর সহিত সংযোগবিশিষ্ট 
নিকটবর্তী বিল হইতে কুমীর আসিয়া এই বিরাট দীঘিতে পড়াও আশ্চর্য্যের 
বিষয় নহে। হয়ত শেষে তাহাদিগকে থাগ্য দিয়! বশীভূত করিয়া খাঁ জাহান 
তাহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন | যাহা হউক, খা জাহানের সে কালাপাড়, 
ধলাপাড় এখন আর নাই, তাহাদের পরে বহুপুরুষ পার হইয়াছে। কিন্তু 
সেই বীরপুরুষেরা নরমাংস-লোভ পরিহার করিয়াছিল, বলিয়া তাহাদের 
বংশধরগণও সেগুণ পাইয়াছে। এখনও ঠাকুর দীঘিতে এবং ঘোড়া 
দীঘিতে কতকগুলি কুমীর আছে; তাহারা মানুষকে আক্রমণ করে না, তবে 
তাহাদের নিকট খাছ্ের দাবি করিবার জন্য স্নীনের সময় নিকটবর্তী স্থানে 
ভাসিয়া থাকে । থাঞ্জালী এখন একজন গীর। সে পীরের নিকট হিন্দু 
মুদলমানে সির্ণী মানসা করে; এবং কুমীরদিগকে খাওয়াইলে খাঞ্জালী পীরকে 
তুষ্ট করা হয়, এই বিশ্বাস পোষণ করে। কত লোক যখন তখন সির্ণী দিতে 
আসে, খই চিড়া, চিনি বাতীসা ) মোরগ পায়রা--এমন কি, ছুই এক হিন্দুতে 
পাঠা পর্য্যন্ত সির্ণা দেয়। এই মকল নৈবেদ্য দ্রব্য উৎসর্গ করিবার জন্য তাহার! 
দীঘির কুলে দীড়াইয়া কালাপাড় ধলাপাড়কে “আয় আয়” বলিয়া ডাকে, 
তখন কালাপাড় ধলাপাড়ের বংশধরেরা ঘাটের পার্থ চারিদিক্‌ হইতে মাথা 
উচু করিয়া ভাদিতে থাকে এবং থাগ্চ দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে অনেক সময় 
সিঁড়ির উপর আসিয়াও উহা! লইয়া যায়। মতস্তে খায়, কুমীরে খায়, 
তাহাতেই জীবভক্ত কীত্তিমান্‌ খা জাহানের পারলৌকিক তুষ্টি-সাধন হয়। প্রতি 
ব্মর চৈত্রমাসে ঠাকুর দীঘির কুলে একটি প্রকাণ্ড খারঞ্জালী মেলা হইয়া 
থাকে, বহু দুরবর্তী স্থানের হিন্দু-মুসলমান এ মেলায় আপিয়া থাকে । যিনি 
সকল জাতিকে ভালবাসেন, তিনি সর্ধজনপ্রিয় হইয়া থাকেন । | 

প্রবাদ আছে, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বের খা জাহান ভগবানের নিকট কোথায় 
তিনি দেহত্যাগ করিবেন, সে স্থান নির্দেশ করিয়া দিবার জন্ প্রার্থনা করিয়া". 


। ১৮০] 81111 ৯১০/৪1210৯ 
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ছিলেন। তাহার প্রার্থন৷ অনুসারে ভগবান্‌ স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। 
মেই স্থানেই তিনি উক্ত দীঘি খনন ও তাহার উত্তর তীরে স্বীয় সমাধি-মন্দির 
স্থাপন করেন। হিন্টুর মত মুসলমানেরা শবদেহ উত্তরশিয়রে রাখে, 
এবং কবরের মধ্যেও সেই ভাবে সমাহিত করে। এজন্ঠ হিন্দুমন্দিরের 
মত মুদলমানের সমাধি-মন্দির দক্ষিণদ্বারী হইয়া থাকে। ঠাকুর দীঘির ঘাট 
হইতে উপরে উঠিলে একটি ঝেষ্টনপ্রাচীরের ভিতর সুন্দর একটি একগম্ুজ 
এমারত দেখ! যায়; উহাঁরই মধ্যে খা জাহাঁন চিরনিদ্রায় অভিভূত। উক্ত 
বেষ্টন প্রাচীরের বাহিরেও আর একটি প্রাচীর ছিল, এবং নগর হইতে 
সমাধিস্থানে আদিতে হইলে সেই বহিঃগ্রাচীরের তোরণদ্বার দিয় প্রবেশ 
করিতে হইত। এখন সে দ্বার ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 

সমাধি-মন্দির সমচতুষ্ষোণ ; উহার বাহিরের মাপ ৪৬৮৪৬ ফুট। উহার 
চারিকোণে চারিটি স্তন্ত দেগরালের সঙ্গে গ্রথিত রহিরাছ। উহার! মিনারের 
মত উচ্চ হইয়া উঠে নাই । খী জাহান নিশ্চিতই জানিতেন, লবণাক্ত দেশে 
কোন অট্রালিকায় মুত্তিকা৷ হইতে ৩।৪ ফুট পর্যান্ত লোণ! ধরে; &ঁ অংশে 
ভাল ইট দিলেও তাহা অন্প বিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । এইজন্ত 
খাঁ জাহান তাহার সমাধি-মন্দিরকে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, উহাতে মৃত্তিকা 
হইতে তিন কুট উপর পর্যান্ত সমস্ত অংশ প্রস্তরদ্বার! গাথাইয়া ছিলেন। এই 
সকল পাথর তিনি টট্টগ্রাম হইতে আনাইতেন। প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ 
প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ, ১ ফুট প্রস্থ, এবং ৯ ইঞ্চি পুরু দেখা যায়। গৃহটির ভিত্তি 
৮৩ ইঞ্চি। ইহার বাহিরের দেওয়াল চতুষ্কোণ বটে, কিন্তু ভিতরের 
দেওয়াল অষ্টকোণ। এই অষ্টকোণ দেওয়াল ২৪ফুট উচ্চ হইয়া সেখান 
হইতে একটি গোলাকার গুশ্বজ নির্মিত হইয়াছিল। গুদ্বজের উপরিভাগে 
নানাবিধ কারুকার্য কর! ছিল। এখন কারুকার্ধ্য নাই। তবে গুশ্বজের 
উপর জমাট এত শক্ত ও সুন্দর যে এ পর্য্যন্ত এক প্রকার বিনা মেরামতে এই 
দমাধি-গৃহ এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে। 

সমাধি-মন্দিরের দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে তিনটি দরজা | উত্তর দিকে 
কোন দরজ্বা নাই। দরজা গুলি ৬--১০বিভ্ৃত। উহাদের উপর পাথর 
ছিল, পাথরের গারে সম্ভবতঃ এক একথানি করিয়া লোহাও ছিল। তাহা নষ্ট 
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হইয়া যাওয়ায় বর্তমান গবর্ণমেন্ট হইতে এক একটি 8৮২ লোহার কড়ি 
বসাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-গৃহের মেজে রঙ্গীণ পাতলা! ইষ্টক বা টালিতে মণ্ডিত 
ছিল। গৃহের মধ্যস্থলে খা জাহানের সমাধি-মঞ্চ। প্রথমে মেজের উপর একটি 
ইষ্টকবেদী। এ বেদীটিও এরূপ টালি (৮1০) দ্বারা আবৃত ছিল; এখন টালি- 
গুলি নাই । এই ইষ্টকবেদীর উপর প্রথমতঃ একটি তাক ৬ খানি বড় বড় 
কৃষ্তপ্রস্তর দ্বারা গঠিত) তাহার উপর আর একটি পাথরের তাক, তাহাও 
এরূপ ৪ খানি কৃষ্ত্রস্তরে নির্মিত। সর্ষোপরি একথানি অর্দগোলাক্কৃতি 
৬ ফুট দীর্ঘ সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর। এই শীর্ষ প্রস্তরখানি ও তাহার নিষ়বর্তী 
ছুই স্তরের প্রস্তরগুলি সকলই আরবী ও পার্সীক লিপিতে সম্পূর্ণ সমাবৃত 
ছিল। লিপিগুলি খোদিত নহে; সকলগুলি সুন্দর ভাবে সযত্রে উৎকীর্ণ। এই 
লিপি-ভাস্কর্ষ্যে যে যথেষ্ট সময় ও শ্রমকৌশল লাগিয়াছিল, তাহাতে দ্বিমত 
নাই। আমরা ভাষান্তরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এঁ লিপিগুলির সারমর্ম প্রদান 
করিতেছি । * 

সমাধিবেদীর শীর্ষপ্রস্তরের উত্তরগাত্রে সার ধর্মের সেই চিরপ্রসিদ্ধ 
সার মত উৎকীর্ণ আছে £_“ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; মহম্মদ তাহার রস্থুল 
ধেন্মোপদেশক) বা প্রতিনিধি ।» এ অর্ধগোলাকৃতি প্রস্তরের উপরিভাগে গ্রথম 
ছুই লাইনে আছে £--"হে ভগবান! আমাকে সয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা 
কর) আমি তোমার দয়ার্জ, করুণাময় নামে আরম্ভ করিতেছি।” ইহারই 
নিম্নে উপরিভাগের অধিকাংশ স্থান ১০৪ টি চতুক্কৌণক্ষেত্র দ্বারা পর্ণ। উহার 
প্রথম ৫টি চতুক্ষোণের মধো আছে £-ঈিশ্বর, একমাত্র অদ্দিতীয় ঈশ্বর, যিনি”_- 
ইহারই পর অবশিষ্ট ৯৯টি চতুষ্ষোণের মধ্যে ভগবানের গুণান্ুকীর্তন করিবার 
উদ্দেস্তে এক একটি বিশেষণ শব লিখিত রহিয়াছে । উহার সবগুলি এখানে 
অনূদ্দিত করিবার প্রয়োজন নাই; কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি £--“রাজা রাজ- 
রাজেশ্বর, সত্য, নিতা, অনন্ত, অমূলা, অতুল্য, অনুনয, আমি, অন্ত, গকালিত, জাগ্রত, 

ক মহামতি ওয়েটল্যাও সাহেবের রিপোর্ট কতকণুলি লিপির মূল ও ইংরাজী অনুবাদ 
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খা জাহানের শেষ জীবন। ৩৩৫ 


গুপ্ত, লুপ্ত, রক্ষক, শাসক, পালক, অষ্টা, নির্মীতা, শ্রোতা, দর্শক, সর্বব্যাপক, 
জ্ঞানী, স্তায়বান্‌, বিচারক, বিবেচক, দয়ালু, ক্ষমাশীল, পথের আলো, পথিকের 
সঙ্গী গ্রভৃতি। এই ৯৯টি বিশেষণের নিষ়্ে লেখা আছে £-“ঈশ্বরের তুলনা 
নাই; তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা; তিনি (সকলের ) ততু্টসম্পাদন করেন) 
তিনি সর্ধপ্রধান প্রভূ, শ্রেষ্ঠ সহায়ক |” অর্ধগোলাকৃতি পাথরের দক্ষিণের দিকে 
আরবীয় ভাষায় আছে £-_“প্রধান পুরুষ, খঁ! জাহান আলির এই সমাধি স্বর্গীয় 
কাননের অংশবিশেষ । ভগবান্‌ তাহার প্রতি কৃপালু হউন। ৮৬৩ হিজরীর 
২৬শে জেলহজ্জ তাঁরিখ |” 

শী্প্রস্তরের নিযনবর্তী গ্রস্তরের তাঁকের উপরিভাগে চারিধার সা লেখা 
আছে £ 5 

“লুব্ধ লিপ্সা মমতায় ভুলি” ভগবান্‌, 

ংসারচিন্তায় তুমি রয়েছে মগন ) 

সময় আসিবে যবে একথা ভাবিবে 
মৃত্যু সন্নিহিত হ'লে এ চিন্তা জাগিবে ) 
আছয়ে নরক, তাহা ত্বরায় জানিবে, 
নরক দর্শনে শেষে কষ্ট উপজিবে 
তোমার কাজেতে হবে তোমার বিচার 
তাহাতে সন্দেহ নাই কিছু মাত্র আর।” 

এই প্রস্তরপীঠের পূর্বপার্থে নিয়লিখিত উপাসন| লিপিগত আছে £-- 

“হে জাগ্রত ভগবান্‌! তুমি অনন্ত, তুমি পাপীর আর্তনাদে কর্ণপাত করিয়া 
থাক তুমি গৌরবময়, পবিত্র তুমি রাজরাজেস্বর, তুমি ক্ষমাশীল, তুমি চৈতন্ত- 
স্বরূপ) তুমি অর্টা, তুমি স্বণমর্ধ্যের গঠনকর্তা) আমাকে নরক হইতে নিস্তার কর।” 

এই প্রন্তরপীঠের পশ্চিমপার্থে আছে £_ 

“হে অবিশ্বীসিগণ ! তোমরা ধাহাকে পুজা করিবে, আমি তাহাকে পুজা 
করিব না) আমি ধীহাঁকে পুজা করিব, তোমরা তাহাকে পুজা করিবে না) 
তোমরা ধাহাকে পুজা কর, আমি তাহার পৃজা করি না) আমি ধাহার পুজা 
করি, তোমর! তাহার পুজ৷ কর না; ০০০০১১০/ 
আমার ধর্ম আমার আছে ।” রঃ ৃ 


৩ ৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


এই প্রস্তরগীঠের দক্ষিণপার্থের মধ্যস্থলে একটা চতুষ্কোণ এবং তন্মধ্যে 
একটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে। চতুক্ষোণের চারিকোৌঁণে আরবীয় ভাষায় 
আছে ₹- 

কে মরিল-_----জনৈক প্রবাসী; 
তিনি মরিলেন- _-( ধর্মের জন্য ) আত্মোৎ্সর্গ করিয়া । 

বুভ্তটির মধ্যেও আরবীয় ভাষায় লিখিত আছে £-- 

“যিনি ঈশ্বরের দাসান্ুদাস, যিনি বৃদ্ধ, দুর্বল ও কৃপাভিথারী, যিনি ঈশ্বরের 
প্রতিনিধির (মহম্মদের ) বংশধরগণের আত্মীয়, ধিনি সুধীবগের প্ররুত বন্ধু 
এবং অবিশ্বাসীর শত্রু, যিনি মুনলমানের সহায় এবং ইস্লাম ধশ্মের পৃষ্ঠপোষক, 
তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার নাম আলঘ খাঁজাহান। (ভগবান্‌ 
তাহার প্রতি কৃপাধুন্ত হ্টন )। তিনি উদ্ধতন (স্বর্গ) লৌকের আশায় ৮৬৩ 
হিজরীর ২৬শে জেলহজ্জ বুধবারে এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ২৭শে 
জেলহজ্জ তাহাকে সমাহিত করা হয় 1,” 

ইংরাজীগণনানুসারে খা জাহানের মৃত্যুতারিথ ১৪৫৯ খুষ্টান্বের ২৩ শে 
অক্টোবর হইবে। খা জাহান যে অত্যন্ত অধিক বয়সে জরাজীর্ণ দুর্বল দেহে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা তীহার এই প্রাণস্পর্শী স্বরচিত মন্্রগাথা হইতে 
বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজের লিপি নিজেই লিখিয়া গিয়াছিলেন, 
তারিথটি মাত্র অন্তলোকে পরে বসাইরা দিরাছিল। সমস্ত প্রস্তুত না! থাকিলে 
একদিনের মধ্য প্রস্তরনির্মিত সমাধিমঞ্চ নির্মীণ করা যায় না। 

দুইটি পাথরের স্তরের উপর একখানি শীর্ষপ্রস্তর দিয়া খা জাহানের সমাধি 
নির্মিত হয়। উহার উপরিস্থ পাথরের স্তরের উপরিভাগে বা পার্খদেশে যে 
সমস্ত লিপি আছে, আমরা তাহার কথা বলিরাছি। নিম়বর্তী প্রস্তরগীঠেও 
এরূপ অনেক লিপি আছে। উহার অনেকগুলি একরূপ অস্পষ্ট বলিয়া! এখনও 
পক্কোদ্ধীর হয় নাই। সাগার্স সাহেব সেগুলিকে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত পবিত্র 
ধর্ধুগাথা বলিয়৷ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়স্থ পাদপীঠেই দক্ষিণ- 
দিকে কয়েকটি সুন্দর তত্ববাণী আছে। উহার কতক আরবীয়, কতক 
পারসীক ভাষায় লিখিত। আমরা কবিতায় উহার যথাযথ অনুবাদ প্রদান 
একরিলাম £- 


খা জাহানের শেষ জীবন। ৩৩৭ 


“জগতে ক্রন্দন লঃয়ে খুলি” এজীবন, 
কত বা যাতনা কষ্ট করে আক্রমণ ! 
পরীক্ষার নাহি পাঁর জীবন ভরিয়া 
(কিন্তু) সব শেষ করে শেষে মরণ আসিয়া । 
মৃত্যুই নিশ্চিত, ভাই, মৃত্যুই নিশ্চয়, -- 
জীবন-উদ্ানে তীক্ষ কণ্টকের স্তায়, 
মরণ নিশ্চয়, ভাই, মরণ নিশ্চয় । 
জীবনের হেন অরি নাহি কেহ আর, 
অন্ত শক্র হ'তে এর প্রভেদ বিস্তর, 
দুষ্ট স়তান আছে অরাতি তোমার 
টলাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার; 
সকল সমাজে দেখি এই বীতি আছে-- 
ছুর্বল লভয়ে ক্ষমা সবলের কাছে) 
ক্ষমা নাই-_দয়া নাই- মৃত্যু ছুনিবার, 
মরণ নিশ্চিত, ভাই, আছয়ে সবার ৮ 
জীবনুক্ত পুরুষের মত দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া ভক্ত সাধু যে উদ্দাসপ্রাণে 
দেহতাগ করিয়াছিলেন, তীহার সমাধি-বেদীর নান! লিপিতে সেই উদাস ভাবের 
অভিবান্তি রহিয়াছে। তাহার কীর্তির সহিত তাহার এই মৃত্ানীতির মিলন 
করিয়া! বহুদর্শক তাহার সমাধি গাত্র হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারেন । 
গা জাহানের সমাধিমন্দির হইতে পশ্চিমের দরজা দিয়া বাহির হইলেই গীর 
আলি মহম্মদ তাহেরের সমাধি। ইনি খাঁ জাহানের উজীর বা প্রধান মন্ত্র 
ছিলেন। গীরালি ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্তে ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মহম্মদ 
তাহের এখানে মারা যান নাই ; এখানে মাত্র তাহার একটি শৃন্তগর্ভ সমাধিবেদী 
গাথা রহিয়াছে। খা জাহানের সমাধির মত উহার উপরে কয়েকটি লিপি আছে; 
আর আছে £_-“এই স্থান স্বর্গীয় কাননের অংশবিশেষ এবং ইহা এক বিশেষ 
বন্ধুর সমাধি, তাহার নাম মহম্মদ তাহের, তারিখ ৮৬৩ জেলহজ্জ ।” বন্ধুর 
স্বতিচিহ্ন রাখা কর্তব্য, এই বুদ্ধিতে খাঁ জাহান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সেই একই 
জেলহজ্জ মামে মহম্মদ তাহেরের জন্য এই স্মৃতিন্তত্ত গঠিত করিয়া রাখিয়া যান। 
৪৩ 


৩৩৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


সমাধির উপরিভাগটি প্রায় খা জাহানের সমাধির স্যার, তবে ইহার ভিতরে কিছু 
নাই, একটি পিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করা! যায়। 

পীর আলির সমাধি পার হইলেই মধাবর্তী বেষ্টন প্রাচীর শেষ হইল | তাঁার 
বাহিরে একটি প্রকাণ্ড এক গুম্বজ ইষ্টকগৃহ আছে; উহাকে বাবুচিখানা বা 
রন্ধনশাল! বলা হয়| খাঁ জাহান শেষ জীবনে যখন সমাধিমন্দিরে বাদ করিতেন, 
তখন তিনি প্রতাহ অপংখা দীন ছুঃদী বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইতেন। 
উহাদের জন্ অন্ন বাঞ্তীনাদি বহুসংখাক বাবুচি এই গৃহের মধ্যে প্রস্তুত করিত। 
হহা এখনও ভাল অবস্থার দণ্ডায়মান বহিগনাছে। ইহার বাহিরের মাপ 
৪০১২০) ভিতরের মাপ ২৬৮ ২৬ ফুট, ভিত্তি ৭ ফুট। গৃহটির পশ্চিমে 
কোন দরজা নাই; উত্তরে দক্ষিণে একট করিয়া দরজা আছে এবং পূর্বদিকে 
আছে তিনটি, উহার মধ পার্থব্তী দুইটির প্রতোকের বিস্তার ৩- ৬ ইঞ্চি এবং 
মধাবর্তী বড় দরজাটির বিস্তার ৬ ফুট; উত্তর দক্ষিণের দরজার প্রত্যেকের বিস্তার 
৪ ১০উঞ্চি। গুশ্থজের উচ্চতা প্রায় ৩৬ফুট। 

বাবুচিখানা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম" দিকে ঠাকুরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে 
একটি মদ্জিদ আছে, উহাকে জেন্দাপীর্রের মন্জিদ বলে। এই জেন্দাপীর 
খা জাহানের একজন প্রিয় অন্ুচর এবং বিখাাত বুজরুক ছিলেন। খাঁ জাহান 
নিজে যেমন অছ্ুত ক্ষমহালম্পন্ন ছিলেন, তেমনি অগ্ত কোন ফকিরকে 
সেইরূপ বুজরুকীতে পারদর্শী দেখিলে, তাহাকে আনিয়াও নিজের দলভুক্ত 
করিয়া লইতেন। প্রবাদ আছে, তিনি চাদ খা, বাঘ খা নামক অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন দুই ভ্রাতাকে ফরিদপুর হইতে আনাইয়। খালিফাতাবাদের নিকটবর্তী 
ধোপাখালি গ্রামে বদতি করাইয়া! ছিলেন। জেন্দাগীরও এইরূপ একজন 
প্রিয় সদস্ত। জেন্দাপীর তাহার নাম নহে, ইহা একটি উপাঁধি মাত্র । এই 
ফকিরের প্রকৃত নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। শ্রীহট্রে সাহ 
জালালের সঙ্গী শিষাগণের মধ্যেও এক জেন্দাগীর ছিলেন, দেখিতে পাই; 
শ্রীহট্টে জিন্দা বাজার ইহারই নামে স্থাপিত। থা জাহানের জেন্দাপীর 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আছে; তন্মধো একটি এখানে দেওয়া 
যাইতেছে । কথিত হয়, জেন্দাপীর এমনই ধর্ণানিষ্ঠ ছিলেন ঘে প্রতিরাত্রিতে 
নমাজের পর তিনি ঈশ্বরান্থুগ্রহে সহজ স্ুবরণমুদ্রা পাইতেন এবং প্রত্যহ 


খাঁ জাহানের শেষ জীবন। ৩৩৯ 


প্রাতে গাত্রোখান করিয়া তিনি এই সমস্ত অর্থ পুণ্যকর্ম্ে বায়িত করিতেন) 
সঞ্চয়ার্থ কিছুই রাখিতেন না। একদিন তাহার স্ত্রী ই অর্থ হইতে কিছু সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন; তাহার পর হইতে সেরূপ ঈশ্বরদত্ত অর্থপ্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গেল। 
তাহার কয়েকদিন পরেই পীর সাহেব একখানি কোরাণ হাতে লইয়া, উহা পাঠ 
করিতে করিতে, কবরে প্রবেশ করেন, আর উঠেন নাই। জনক্রতি এইরূপ 
যে অগ্তাবধিও তিনি সেই কবরমধ্যে কোরাণ পাঠে নিরত আছেন; নিষ্টবান্‌ 
মুসলমানগণ সে পাঠধ্বনি শুনিতে পান । 

যে সকল কীন্তিচিহ্ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া গেল, তাহা৷ ব্যতীত 
আর শত শত চিহ্ন সমস্ত থালিফাতাবাদে যেথানে সেখানে পড়িয়া আছে। দে 
সকলের প্রকৃত এঁতিহাসিক অনুসন্ধান হয় নাই। যেখানে এক্ষণে বাগের- 
হাট সহর, এখানে খাঞ্তালীর বাগান ছিল; উন্তরকালে সেই বাগানে যে হাট 
বপিয়াছিল, তাহাই বাগেরহাট নামে অভিহিত হয়। বাগেরহাট নামের উৎপত্তি 
সপ্বন্ধে আরও অনেক অনুমান আছে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। পূর্ব 
পশ্চিমে ৫ মাইল এর উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল, এই বিস্তৃত স্থান লইয়া 
প্রাটান খালিফাতাবাদ সহর হইয়াছিল; সহরকে হাবেলী কন্বাও বলিত। 
খালিফাতাবাদ সহর বহু বিস্তৃত পরগণা ছিল। খালিফাতাবাদ সহর এক্ষণে 
বাগেরহাট, দশানি, কৃষ্ণনগর, বাপাবাটা, কাড়াপাড়া, রণবিজয়পুর, কাটাল, 
কাটালতলা, বাদামতলা, সুন্দরের ঘোনা বারাকপুর, মগরা প্রভৃতি বহুমংখ্যক 
গ্রামে বিভক্ত হইয়াছে। ] 

এ! জাহান প্রথম জীবনে যেরূপ এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, শেষভাগে বোধ হয় তাহা ছিল না। তখন সম্ভবতঃ বন্গেশ্বর মামুদ 
সাছের সহিত তিনি সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, বঙ্গীয় সুলতানের প্রতিনিধি- 
স্বরূপ তিনি রাজ্যন্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, খালিফাতাবাদ 
অর্থাৎ খালিফা ব! প্রতিনিধির সংস্কাপিত নবোথিত রাজ্য । খাঁ জাহান প্রকাশা- 
ভাবে স্বাধীন হইয়! যে রাজাশাসন করেন নাই, তাহার কয়েকটি প্রমাণ আছে। 
প্রথমতঃ তিনি নিজ নামে কোন মুদ্রা অস্কিত করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ ঢাকায় 
একটি মম্জিদের দ্বারদেশে যে খাজা জাহানের নামান্কিত লিপি পাওয়া! গিয়্াছিল, 
।তনি এবং খালিফাতাবাদের খা জাহান অভিন্ন বাক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইস়্াছেন। 


৩৪০ যশোহর-খুলনাঁর ইতিহাস। 


দে লিপির মন্ার্থ এই যে উক্ত মস্জিদ মামুদ সাহের রাজত্বকালে খাজা 
জাহান নামধেয় এক খাঁ কর্তৃক নির্ষিত হইয়াছিল। * উহাতে যে তারিখ আছে, 
তাহা ১৪৫৯ খুষ্টান্ধের ১৩ই জুন বলিয়া স্থিরীককৃত হইয়াছে। এখানে দেখা 
যাইতেছে খা জাহান বঙ্গেশ্বর মামুদ সাহের নামোল্লেথ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি 
তাহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়তঃ নাসির উদ্দীন 
মহম্মদ সাহের ৪৫৮ হিজরী বা ১৪৫৪ খুষ্টান্দে অঙ্কিত একটি মুদ্রায় প্রথম 
আমর! মধুমতীর কুলবর্তী মামুদাবাদের উল্লেখ পাই। সুতরাং মামুদসাহই 
উক্ত মামুধাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহা অনুমিত হইতে পারে। + সুতরাং 
এতদঞ্চলে মামুদমাহের রাজা ছিল। চতুর্থতঃ মামুদসাহের পর তৎপুত্র বার্ধাক 
সাহ বঙ্েশ্বর হন। সুন্দর বনের মধ্যে, বরিশালের অন্তর্গত পটুয়াখালি সব. 
ডিভিসনে মম্জিদবাড়ী নামক স্থানে একট প্রাচীন ইষ্টকনির্শিত মদ্জিদ আছে। 
উহাতে যে একথানি পারস্তলিপি ছিল, তাহা এক্গণে এদিয়াটিক সোসাইটিতে 
রক্ষিত হইয়াছে। এ লিপির মন্ত্র এই “ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াছেন, বিনি 
একটি মস্জিদ নিম্্ীণ করিবেন ঈশ্বর তাহার জন্য ৭০টি রাজপ্রাসাদ নিয়াণ 
করিয়া দিবেন। এই মস্জিদ স্থুলতান মামুদসাহের পুক্র, ধর্ম ও রাজের 
স্তস্স্ববপ আবুল মুজঃফর বার্ধাক সাহের রাজত্বকালে, ৪৭” হিজরীতে 
( ১৪৬৫ খুষ্টাব্ব ), মুয়াজ্জম উজিল খা দ্বারা নির্মিত হয় ।” ? সুতরাং খালিফাতা- 
বাদের পূর্বাঞ্চল যে বার্ধাকসাহের শাসনাধীন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
খা জাহানের মৃত্যুর পর, খালিফাতাবাদ রাজ্য থা জাহানের কোন স্ুযোগা অন্থ- 
চরের হস্তে শাসনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। তীহার অন্ুচরবর্গের মধ্যে অনেকে 
বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাহার প্রতিপত্তি অক্ষুঞ্জ রাখিয়াছিলেন। এখন 
পধ্যন্ত ফকিরের! বংশানুক্রমে খা জাহানের সমাধি-গৃহের তন্বাবধান করিতেছেন 
এবং তজ্জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিবৃত্তি ভোগদখল করিতেছেন। 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ__হুসেন সাহু । 


বঙ্গেশ্বর মামুদ সাহের মৃত্যুর পর (১৪৬০ ) তৎপুত্র বার্ধাক সাহ কয়েক 
বৎসর রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথম আবিসিনীয় বা হাবসী দাস ও খোজা- 
দিগকে রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত করেন। হাবসীদিগের দ্বারা একদল উৎকৃষ্ট 
অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্ত গঠিত হইয়াছিল। ইহারা নগররক্ষী ও শরীর- 
রক্ষী রূপে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। স্থযোগ পাইয়া দলে দলে হাঁবসীগণ 
গৌড়ে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং নগরে বিষম অশান্তির স্থাষ্ট হইল। * 
বার্ধাকের বংশধরেরা ১৪৮৭ খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত কোন প্রকারে শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত আর পারিলেন না । হাবদী খোজাগণ অন্দরে প্রবেশ 
পাভ করিয়া প্বেচ্ছামত প্রভৃহত্যা করত যাহাকে ইচ্ছা রাজতক্তে বদাইত্তে 
পাগিল। ইহাদের অত্যাচারে অনবরত গুপ্তহত্যা চলিল। অবশেষে তাহার! 
রাজবংশ নিপাত করিয়া আপনাদের একজনকে রাজসিংহাসনে বসাইল ; তখন 
দেশময় এক ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল । ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন সাহ এই 
অরাজকতা হইতে দেশের উদ্ধার সাধন করেন। ৃ 

হুদেন দাহের ত্রিংশবর্ষব্যাপী রাজত্বকাল বঙ্গেতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। 
দেশে শান্তি, প্রজার সমৃদ্ধিবৃদ্ধি এবং সাহিত্য ও ধন্মের উন্নতি- ইহাই এ যুগের 
প্রক্ৃতি। ছুঃখ কষ্টের মধ্যে কোন সুখশান্তিময় যুগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, 
যশোহর-খুল্নার লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, “সে হুসেন সাহের আমল 
আর নাই ।” মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মত পাঠানযুগে হুসেন সাহের রাজত্ব। 
শটৈতন্তের জন্ম ও ধন্মপ্রচারে এই যুগে বঙ্গ পবিত্র ইইয়াছিল। আর সে 
পবিত্র ধর্মের উৎনাহদাতা হইয়। হুসেন সাহ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তাই 
জনৈক বৈষ্ণব কৰি গাহিয়াছেন £-- 

“শ্রীযুক্ত হসন, জগতভূষণ, সেহ এ রস জান। 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগপুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান |” 





11008) 0907106 01101007)8 00596 10 901 50101675107 &. ০0779106121016 
11706 01260 21) 11109070276 62 00 06 50806 15480714020, 127196৬০১11] 
1. 149. পফেরিয়া ডি সোদা''র ইতিহাসে এ যুগের ভ্বলস্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । গৌড়ের 
ইতিহাস ১৯৯ পৃঃ । 


৩৪২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস 


এই হুসেন সাঁহ কে? তিনি পূর্বোক্ত মামুদ সাহের বংশধর নহেন, তাহা 
জানি। হাঁবসীবংশীয় মুজঃফর সাহ যখন গৌড়ের রাজা, তখন হুসেন রাজ- 
সরকারে উজীর ছিলেন। মুজঃফরের ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, 
হুসেন ছিলেন তাহার নেতা । কিন্তু সহজে মুজঃফর দমিত হন নাই | চারি- 
মাসকাল অজ রণরঙ্গ ও নরহতা। চলিয়াছিল, তৎপরে তিনি পরাজিত ও নিহত 
হইলে সকলে মিলিয়া হুসেনকে রাজা করিল; * তখন তাহার নাম হইল, 
সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন সাহ। এই সর্ধজনপ্রিয় তীক্ষবুদ্ধি রণকুশল উজীর 
কে? তীহার প্রথম জীবনের ইতিহাঁন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমরা সেই অন্ধ- 
কারের মধ্যে দুই একটী আলোকপাত করিতে পারি; এবং তাহারই ফলে দেখা 
যাইবে, গৌড়েশ্বর হুসেনের সহিত যশোহর-খুলনার ইতিহাসের কিছু 
সম্বন্ধ আছে। 

রিয়াজ-উস্সালাতিন হইতে আমরা জানিতে পারি হুসেন সাহ তুর্কিস্তানের 
অন্তর্গত 5রমূজ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ভীভার পিতার নাম সৈয়দ আসরাফল 
ভসেনী। * তিনি মুসলমান ধন্মপ্রবন্তক মহম্মদের বংশীর এবং হুসেনী শাখার 
অন্তগত। আসরাফল বা তীহার কোন পূর্বপুরুর মন্কানগরের সরিফ বা নগর- 
পাল ছিলেন, এজন্ঠ ভুসেন সাহকে সরিফ-ই-মেকি (মন্ধী ) বলিত। ঘটনাক্রমে 
আলাউদ্দীন ও তীহার ভ্রাতা ইউনফ পিতার সহিত বঙ্গদেশে আসেন । প্রবাদ 
আছে, যথন তাহার! বঙ্গে আসেন, তখন তীহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল 
এবং হুসেনের বয়সও খুব কম। কেহ বড়লৌক হইলে, তাহার শৈশব-জীবনের 
অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। হুসেন অতি সামান্য অবস্থা হইতে এত বড়- 
লোক হইয়াছিলেন, যে তাহার শৈশবের কথা শেষে একপ্রকার লুগ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গে আদিবার পর কোন আকম্মিক বিপদে হুসেনের 
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+ গোৌঁড়ের কদম রকুল মদ্জিদে ৯৩৭ হিজরী বা! ১৫৩ থৃষ্টা্ের যে জিপি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে হোসেনের পিঠার নাম আছে। ]]. 4. 9. ৪, (1892) 1০, 338. : 


হুসেন সাহ। টিং 


পিতার মৃত্যু হয় এবং বালকের নিঃসহাঁয় অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লয়। 
জনশ্রুতি আছে, হুসেন এক ক্রাঙ্মণের বাড়ীতে রাখালী করিতেন। » এই ব্রাহ্মণ 
শেষে হুসেনের কুপায় বলশালী হইয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোলের 
সন্নিকটে কাগজপুকুরিয়ায় রাজার মত বাটা নির্মাণ করিয়া প্রবল জমিদারের 
মত বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণের নাম রামচন্দ্র খান। বেনাপোল রেলওয়ের 
ট্েশনের অনতিদুরে রামচন্দ্রের বাটীর বিস্তীর্ণ ভগ্রাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। 
আমরা পরে তাহার কথা বলিব। 

এদেশে কতক গুলি মামুলী গল্প আছে। হঠাৎ যদি কেহ নীচ অবস্থা হইতে 
বড়লোক হন, তবে তাহার শৈশবকালে দেখা যায় তিনি কোথারও নিদ্রিত 
হইলে সর্পে আসিয়া তীহার মন্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া ছায়া দান করে। 
বাহমনী রাজোর প্রতিষ্ঠাতা হোসেন গঞ্গু হইতে আরস্ত করিয়া কত শত শত ক্ষু্ 
ও বৃহৎ নৃপতিদিগের বালোতিহাসে এই চিরাগত গল্প একই ভাবে আরোপিত 
হইয়াছে । ব্রাঙ্গণ রামচন্দ্র একদা দেখিলেন, তাহার গো-রাখাল হুসেন প্রান্তরে 
এক বৃক্ষতলে নিঙ্রিত রহিয়াছে, তাহার মন্তকের উপরে ছুইটি সর্পে ফণা বিস্তার 
করিয়া ছায়া করিয়া রহিয়াছে; তদবধি তিনি বুঝিলেন বাঁলকের ভবিষ্যৎ 
সমুজ্জল, এজন্য তিনি নিরাশ্রয় বালককে ন্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হুদেন সে 
স্নেহের মূল্য কড়া-গণ্ডায় শোধ করিয়াছিলেন। হুসেন রামচন্দ্রের আশ্রয়ে 
থাকিতে থাঁকিতেই সম্ভবতঃ খাঁ জাহান আলি তাহার উচ্চবংশের পরিচয় অবগত 
হন এবং তাহাকে খালিফাতাবাদ লইয়া যান। 

পূর্বেই বলিয়াছি খা জাহানের সময়ে অনেক উচ্চবংণীয় সৈয়দ প্রভৃতি যুসল- 
মানগণ তাহার সহিত বঙ্গে আসেন। উহাদের কতক প্রথমতঃ পয়ঃগ্রামে বাস 
করেন; খাঁ জাহান খালিফাতাবাদে গেলে কেহ কেহ তাহার সঙ্গে তথায় গিয়া- 
ছিলেন। উহাদের মধ্যে কয়েক ঘর খুলনা জেলার আলাইপুরের সন্নিকটে 
চাঁদপুরে বাস করেন। তাহারা খ! জাহানের শাসনাধীনে বিচারকের কার্ধ্য 
করিতেন। এজন্ত তাহাদিগের “কাজি” উপাধি হইয়াছিল। এক্ষণে এই 
বংশীয়ের৷ “আলাইপুরে কাজি” বলিয়া খ্যাত। খী জাহানের শেষ জীবনে বা 


». কেহ কেহ এই ব্রান্ধণের নাম চাদ ঠাকুর ও তাহার বাড়ী মুশিদাব দের অন্তর্গত টা 
পাড়াঃ ছিল বলি গল্প গুমিয়াছেন। গৌঁড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড. ১২২ পৃঃ। 





৩৪৪ যশোহর-খুলনার ইতিহা। 


তাহার মৃত্যুর পর ইহারা গৌড়ে গিয়া প্রতিপত্তির সহিত কাজির কাজ করিতেন। 
টাদপুরের কাঁজিগণ বিদ্যাচচ্চার জন্য সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। অধ্যাপকের 
টোলের মত তাহাদের বাড়ীতে বহু ছাত্র থাকিয়া শিক্ষালাত করিত। খাঁ জাহান 
হুসেনের শিক্ষাবিধানের জন্ তীহাকে চাদপুরে কাজিদিগের বাড়ীতে রাখিয়া দেন। 
অন্পদিন মধ্যেই হুসেন বিগ্ভাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তাহার সুন্দর 
মুর্তি, তীক্ষবুদ্ধি এবং অবশেষে তাহার উচ্চবংশীয়তার পরিচয় পাইয়া কাঁজিদিগের 
মধ্যে একজন তাহার সহিত কন্ঠার বিবাহ দেন।* 

চাদপুরের অবস্থান লইয়া অনেক তক আছে। ব্লকমান সাহেব অনেক 
অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে খুল্নার পূর্বদিকে ভৈরবতীরে আলাই- 
পুরের সন্নিকটেই চাদপুর অবস্থিত / আল্লাউদ্দীন হুসেনের নামানুসারে আলাই- 
পুরের নাম হইয়াছে। + প্রাচীন ম্যাপে আলাইপুরের নাম থাকুক বাঁ না থাকুক, 
তৎসন্সিকটে চাদপুর বা চাদের বাজারের নাম আছে। আলাইপুর হইতে এক- 
মাইল পূর্বদিকে গেলেই চাদের বাজার, উহার অপর পারে অর্থাৎ ভৈরবের 
উত্তরপারে টাপুর নামক গ্রাম । উহার একাংশে এখনও “কাজিডাঙ্গ” নামক 
স্থান আছে। সেখানে ২ ১টি পুকুর এবং ভগ্ন মস্জিদাদির ইষ্টকস্ত,প আছে, কিন্ত 
এক্ষণে তথার কোন মুসলমানের বাস নাই। এরস্থানে এক্ষণে কয়েক ঘর মুচি 
বাস করিতেছে । কাজিডাঙ্গা এক্ষণে ঘাউভোগের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের 
সম্পন্তির অন্তভুক্তি। কাজিডাঙ্গার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে চাদপুরের মুদলমানগণের 
মধ্যে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কাজিডাঙ্গীয় কয়েক ঘর মাত্র লোকের 
বাস ছিল; উহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে বিল এবং অন্ত ছুইদিকে গড়থাই ছিল। 
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কি 


হুসেন সাহ। ৩৪৫ 


এখনও তাহার স্থষ্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গড়ের বাহির হইতে একটি প্রশস্ত 
রাস্তা প্রান্তর ও গ্রাম পার হইয়া, ভৈরবের কুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও এ 
রাস্তার অনেক স্থান নিকটবর্তী লোকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তবুও একটু বত্ব 
করিয়া দেখিলে সোজা প্রশস্ত রাস্তাটি বাহির করা যায়। এত প্রশস্ত পথ 
সাধারণ কোন গ্রামে নাই। প্রবাদ আছে, হুসেন সাহ গৌড়েশ্বর হইবার পরেও 
অনেকবার টাদপুর আসিয়াছিলেন, তথন তাহার রাজতরণী আসিয়া উক্ত রাস্তার 
মাথায় ভৈরবের ঘাটে লাগিত; তাত্রকুট-সেবননিরত গল্পরসিক বৃদ্ধ অস্গুলি-সক্কেতে 
সেস্ান প্রদর্শন করিয়া! থাকে ৷ কিন্তু গল্প বলিয়াই ইহা! উড়াইয়া! দেওয়া চলে 
না। সাধারণ লোকের মধ্যে বহু পুরুষ ধরিয়া বে গল্প চলিয়া আসিতেছে, তাহার 
অতিরঞ্জনের অন্তরালে কিছু সতা কথা নিহিত থাকে । এই গল্পের সহিত অন্ঠান্ 
ঘটনার সামঞ্রস্ত সাধিত হইলে, একটা সজীব তথ্য স্বচ্ছন্দে এতিহাঁসিক উপাদান- 
রূপে গৃহীত হইতে পারে। 

কাঁজিভাঙ্গায় এক্ষণে কাঁজিদ্িগের বসতি নাই বটে, কিন্তু ত্থাকার 
কাজিগণ খুল্না সহর ব1 তন্নিকটবর্তী স্থানে বাস করিতেছেন এবং এখনও 
তীহার! এতদঞ্চলে সর্বাপেক্ষা সন্মানিত বংশ বলিয়া বিশেষিত হইয়! থাকেন। 
হুসেন সাহের সহিত সন্বন্নত্র তাহাদের গৌরব বদ্ধিত করিয়াছিল। হুসেন সাহ, 
তাহার ভ্রাতা ইযুসফ, পুত্রদ্ব়্ নসরৎসাহ ও মামুদসাহ এই চারিজনের নামে 
যশোহর-খুলনার প্রধান চারিটি পরগণার নাম হইয়াছে। খালিফাতাবাদ 
অঞ্চলে যে হুসেন সাহের সম্বন্ধ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ আছে । . খা জাহানের 
সহরে হুসেন সাহের প্রকাণ্ড মস্জিদ ও দীঘি আছে। বর্তমান বাগেরহাট 
সহর হইতে পশ্চিমমুখে ছুই মাইল গেলে, ডানদিকে যে সুন্দর দশগুত্বজ মস্জিদ 
আছে, উবাই হুসেন সাহের মস্জিদ। উহার ভিতরের মাঁপ ৬৩৮ ২৪ফুট ; 
প্রতি গুশ্বজের তলদেশের মাপ ১২%১২ফুট; এক এক সারিতে ৫টি করিয়া 
গুন্বজ। প্রাচীরের ভিত্তি ৬৩ ইঞ্চি। মস্জিদের সন্গিকটে প্রকাও দীঘি। 
স্থাপত্য বিষয়ে এই মস্জিদ খা! জাহানের অন্ত কোন মস্জিদ অপেক্ষা! ভিন্ন 
নহে; একই উপাদানে একই প্রকার স্থপতির হাতে গড়া। সম্ভবতঃ ইহা 
থা জাহানের মৃত্যুর প্রান্কালে বা অব্যবহিত পরে নির্ঘিত হইয়াছিল। হুসেন 
সাহ গৌঁড়েশ্বর হইলে তাহার গ্রভূত্ব প্রথমে তাহার এই পুর্ব পরিচিত প্রদেশেই 

8৪ 


৩৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ দেখা গিয়াছে, তাহার প্রথম মুদ্রা ফতেহাবাদ 
বা ফরিদপুরের টখকশালেই মুদ্রিত হয়।* হুসেনের রাজত্বকালে তাহার 
জীবদাশাতেই তাহার জোষ্ঠ পুত্র নসরৎসাহ খালিফাতাবাদের টশকশাল হইতে 
স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। কেহ বলেন নসরৎদাহ পিতার জীবদ্বশায় 
বিদ্রোহী হইয়া কিছুকাল খালিফাতাঁবাদে বাস করেন, তখনই স্বনামে মুদ্রা্কিত 
করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস হয় না; সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে হুসেন সাহ 
পুত্রকে পূর্বাঞ্চল শাসন করিবার এবং নিজ নামে মুদ্রাঙ্কনের ভার দিয়াছিলেন। 
বঙ্গীয় স্বাধীন স্থলতানগণের রাজত্বকালে বলগদেশে যে একুশটি স্থানে টণকশাল 
ছিল বলিয়৷ জানা যায় খালিফাতাঁবাদ তাহার অন্যতম খাঁলিফাতা- 
বাদের তিন প্রকার রৌপামুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । উহার ছুইটি নপরৎ দাহের 
নামান্কিত এবং তৃতীয়টি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পরবর্তী স্ুতলান, আবুল 
মুজঃফর মামুদসাহের (তৃতীয় মামুদসাহ ) নামাঙ্কিত। প্রথম ছুইটির তারিখ 
৯২২ হিজরী বা ১৫১৬ খুষ্টাব্ এবং তৃতীয়টির তারিথ ৯৪২ হিজরী বা 
১৫৩৫-১ খৃষ্টাব্দ | প্রথমটির ওজন ১৫৪ গ্রেণ এবং আকার এক ইঞ্চি অপেক্ষা 
কিছু কম অর্থাৎ 3 ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট; দ্বিতীয়টির ওজন ১৬৩২ গ্রেণ ও 
ব্যাস ১ ইঞ্চির কিছু অধিক; তুতীরটির ওজন ১৬৮ গ্রেণ এবং ব্যাস ০৯৮ 
অর্থাৎ ১ ইঞ্চির কিছু কম। এই তিন প্রকার মুদ্রাই কলিকাঁতার যাদুঘরে 
রক্ষিত হইয়াছে 14 
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1 স্বাধীন হুলতানগণের রাজত্বকালে বঙ্গে নিয়লিখিত ২১টি স্থানে উণকশাল ছিল £- 
লক্ষৌতি (গৌড়), ফিরোজাবাদ (পাও,ঘ়। " সাতর্গাও ( সপ্তগ্রাম ), মোণার গাও, মুঝ্নাজ্ঞা- 
মাবাদ (সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ ), সহরিনো ( গঙ্গার্তীরে ), গিয়াদপুর (গৌঁড়ের সন্নিকটে ), 
ফতাহাবাদ ( ফরিদপুর ), হুদেনাবাদ, খালিফাতাবাদ ( বাঁগের হাট ), মুগ্জঃফরাবদ (পাওয়ার 
সন্সিকটে ), টট্টগ্রাম, মহম্মদাবাদ (২টি ), আরকাঁণ, তাও, রোটাদপুর, জিষ্নতাবাদ (গৌড়), 
নদরতাবাদ, বার্ববাকাব।দ, চালিন্তান (কামরূপের সন্নিকটে )। ইহার মধ্যে সুলতান হুসেন 
সাহই ৬।৭টি টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত ডিন যশোছর খুলনায় নানাস্থানে এখনও - 
যথেষ্ট সংখ্যক হুমেনদাহী মুদ্রা পাওয়া যায়। 
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নসরৎ সাহের মুদ্রা 


মামুদ সাহের মুদ্রা 





খালিফাতা বাদের মুদ্রা 


[ ৩৪৭ পৃঃ 


ঞসতীশচন্ত্র মিত্রের যশোহর-থুলনা ইতিহাসের জন্য 


60818%60 & 11101600১16. ৬. 5876 & 8105. 


হুসেন সাহ। ৩৪৭ 


প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রায় পারস্তভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহার 
বঙ্গানুবাদ এই £-- 

প্রথম পৃষ্ঠ__«রাঁজা, রাজতনয়, পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বাসবান্‌ এবং ধর্মভীরু 
আবুল, মুজঃফর»৮__ 

অপর পৃষ্ঠ__“নসরৎ সাঁচ, রাজা, হোসেনীবংণীয় রাজা হুসেন সাহের পুত্র 
জগণীশ্বর তাহাকে এবং তাহার রাজ্য রক্ষা করুন। খালিফাঁতাবাদ, ৯২২1” 

তৃতীয় প্রকার মৃদ্রায়ও এরূপ আছে। প্রথম পৃষ্ঠ-_ “রাজা, রাজতনয়, 
পৃথিবীর 'মধো বিশ্বাসবান্‌ ও ধর্মভক্ত আবুল মুজঃফর মামূদ, খালিফাতাবাদ, 
৪২৮ 

অপর পৃষ্ঠ _“সাহ. রাজা, সুলতান হুদেন সাহের পুত্র, জগদীশ্বর তাহাকে, 
তীহার রাজ্য ও রাজত্ব রক্ষা করুন।” 

এই মুদা হইতে জান! যায় যে খালিফাতাবাদ অঞ্চলের সহিত হুসেন ও 
তদংণীয়দিগের কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। আবার মাতুলালয়ের মত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক কাহারও সহিত হয় না। নসরৎ সাহ পিতার মৃত্যুর পূর্বে কেন সমস্ত 
দেশ ছাড়িয়া এ প্রদেশে আসিয়া থাঁকিতেন, তাহাও ইহা হইতে অনুমান 
করা যায়। স্থানীয় লোকে চীদপুরের সন্পিকটবর্তী আলাইপুর, খোজাডাঙ্গা, 
সামন্তসোণা, কাজিদিয়া, হোসেনপুর, ইউসফপুর প্রভৃতি গ্রামের সহিত হুসেনের 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে । * তীহার সৈস্ঠেরা যেখানে শিবিরবদ্ধ ছিল, তাহাই 
কার্জিদিয়া; কাজিদিয়া শবের এরূপ অর্থও আছে। 1 হুসেনের কোন 
মাত্ীয়ের বাড়ী ছিল বলিয়া একটি গ্রামের হোসেনপুর নাম হয় 

পূর্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি একত্র পর্যালোচনা করিলে হুসেন সাহের সহিত 
টাদপুরের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে, তাহাতে সদোই থাকে না ।  চীদপুর 
হইতে হুসেন পরে গৌড়ের রাজসরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
হঠাৎ যে উজীর হইয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। তাহার সম্বন্ধে আর একটি 
নন প্রচলিত আছে। মুশিদাবাদ জেলায় জঙ্গী সব, ডিভিদনের মধে' “এক আনা 
ভিজা দিদা হত হলনের এক গড়ছিল। বর্মন মৃগী খরহাতুলা 


সর্দারের প্রপিতামহ সমসূ সর্দার ই গড়ে বাস করিতেন, শুন। যায় 
+ “সহিদ-ই-কারবোলা” পুণ্তক ব্য 
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টাদপাড়া” নামে একটি গ্রাম আছে। এইস্থানে স্থবুদ্ধিরায় নামক একজন 
সমৃদ্ধ জমিদার বাঁদ করিতেন। কথিত আছে নবাব সরকারে প্রবেশ লাভের 
পূর্বে হুসেন এই স্ুবুদ্ধিরায়ের বাড়ীতে কর্মচারী ছিলেন। একদা স্ুবুদ্ধি 
একটি দীঘি খনন করিতেছিলেন, উহার তত্বাবধানকর্ম্মে তিনি যুবক হুসেনকে 
নিযুক্ত করেন এবং পরে কোন দোষ পাইয়া তাহাকে চাবুক 
মারিয়াছিলেন। * হুসেন গোৌড়েশ্বর হওয়ার পরে, পূর্ব প্রভু স্ববুদ্ধিরায়কে 
চাদপাড়া গ্রাম দান করিয়াছিলেন ) যবনের দান লইতে স্বুবুদ্ধি রায় অস্বীকৃত 
হইলে, সুসেনই উহার এক আনা মাত্র কর ধার্য করিয়া দেম। তদবধি 
গ্রামের নাম হইয়াছে, এক আনা চীঁদপাড়া। হুসেন তাহার গষ্ঠদেশে চাবুকের 
কথা গ্রপ্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইলে কোন সময়ে তাহার স্ত্রী তাহা 
দেখিতে পান। তখন স্ত্রীর প্ররোচনায় হুসেন স্ববুদ্ধিরায়কে জাতিচ্যুত করিয়া- 
ছিলেন। হুসেন চীদপুরে কাঁজির কন্তা বিবাহ করেন এবং পরে টাদপাড়ায় 
্ুবুদ্ধিরায়ের চাকরী করেন। কেহ কেহ ইহা হইতে চাদপুর ও টাদপাড়া অভিন্ন 
গ্রাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন; এজগ্ঠ কাজির কন্তার নিকট চাবুকের ব্যাপারটা 
অনেকদিন পরে জানিতে পারা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা হইয়াছে। * বাস্তবিক 
টাদপুর ও টাদপাড়া এক গ্রাম নহে। টাদপুর খুলনা জেলায় এবং চাদপাড়া 
মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। হয়ত চাদপাড়া গ্রামে চাদপুরের কাজিদিগের 
কোন পরিচয়স্ত্রে, হুসেন তথায় যাইতে পারেন। তথা হইতে তিনি গৌড়ে 
উপস্থিত হন। সৈয়দ বংশীয়দিগের রাজত্বকালেই তিনি রাজসরকাঁরে প্রবেশ 
করেন। ভাগা ও প্রতিভার পথ সর্বত্রই উন্মুক্ত থাকে। তাই গোপালন- 
নিরত নগণ্ বালক স্বীয় প্রতিভাবলে একদিন গৌড়ের বাজতক্তে উপবিষ্ট হইয়। 
বিশালবিস্তীর্ণ রাঁজ্য রামরাজোর মত শাসন করিয়াছিলেন। মে রাজ্য শুধু বঙ্গে 





“পূর্ব্বে যবে সথবুদ্ধি রায় ছিল! গৌড় অধিকারী 
সৈয়দ সেন খা করে তাহার চাকরী । 
দীঘি খোদাইতে তারে মনসীব কৈল, 
ছিদ্র পাঞচা রায় তারে চাবুক মারিল।” চৈতন্য চরিতামৃত, মনীলা। । 
ুবুদ্ধিরায় গৌড়াধিপ ছিলেন না ; “গোঁড় অধিকারী” পাঠ বোধ হয় ঠিক নহে। রায়সাছেৰ 
দীনেশচন্্র সেন মহাশয়ের নিকট যে ২*৩ বৎস্রের অধিক প্রাচীন পুথি আগ্ছ, তাহাতে গোঁড় 
শব্দ নাই। “বজভাবা ও সাহিত্য” ৩৮৬ পৃঃ । 


বূপসনাতন । ৩৪৯ 


সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা বেহার, উড়িয্যা, আসাম ও আরাকাণ পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল-__সর্ত্রই প্রজারা তাহার ছুদ্র্য পরাক্রম, উদার শাসনপ্রণালী এবং 
উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইত। এই বিখ্যাত নরপতির বাল্যলীলা-ভূমিরূপে 
খুলনার কিছু গৌরব করিবার আছে। উহাই আমরা এখানে আলোচনা 
করিয়াছি, নতুবা তাহার রাজত্বের বিস্তৃতবিবরণী প্রদান করা এখানে সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ--রূপসনাতন | 


ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের মত বঙ্গেরও একটা বিশেষত্ব আছে। মহা 
রাষ্ট্রের বিশেষত্ব শিবাজী, রাজপুতনার বিশেষত্ব বীরত্ব, পঞ্জাবের শিখনীতি 
অযোধ্যাদি প্রদেশের রামকথা, বিহারের জৈনবৌদ্ব-বিহার আর বঙ্গের বিশেষত 
চৈতন্যধন্দ । জগতে যাহা! কেহ কখনও শুনায় নাই, বঙ্গদেশ চৈতন্তের মুখে 
ভগবানের সেই নামের মহিম। শুনাইয়া, বহুদেশের চৈতন্-সম্পাদন করিয়াছে। 
অস্ত্রশস্ত্র নে, শাস্্রতর্কে নহে, বঙ্গ শুধু অশ্রপাতে নামান্ুকীর্ভনে আত্মপ্রতিষ্ঠ 
করিয়াছে। প্রেম বঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করিয়া চৈতন্-ুর্তিতে আবিভূ্তি হইয়া" 
ছিল। আর মে রূপের মহিমায় শিক্ষা দীক্ষা, শাস্ত্র হতিহাস, তাপ্িক বাঁমাচার, 
মায়াবাদীর শ্ু্তর্ক ভাসাইয়! লইয়া! গিয়াছিল। তাহার ফলে দীন! বঙ্গভাষা 
সুবতরঙ্গিণীর তরঙ্তঙ্গের মত প্রবলতা ও পবিত্রতা পাইয়া ধন্য হইয়াছিল; আর 
বাঙ্গালীর জাতীয়তা এক নবপ্রক্কৃতি পরিগ্রহ করিয়া ভারত প্রাঙ্গণে নৃত) 
করিতেছিল । 

কোন নদীর স্থানবিশেষে জলোচ্ছাঁস হইলে, তাহার নাম বাণ; আর পার্বত্য 
জলোচ্ছ্বাস যখন নদীর ছূ'কুল ছাপাইয়া দেশ ভাসাইয়া চণ্যা যায়, তখন তাহার 
নাম বন্তা। স্থানবিশেষে গ্রচলিত অবস্থার বিপক্ষে মুষ্টিমেয় লোকের যে উন 
তাহার নাম বিদ্রোহ; আর সমস্ত দেশ ভরিয়া গ্রাতিষটিত অবস্থার বিরুদ্ধে 
অগণিত জননংঘের যে আনোলন, তাহার নাম বিপ্লব। রাণের মত বিছ্োহ 
নিক ও সাময়িক) বস্তার মত বিপ্লব দেশব্যাপী ও দীর্স্থারী হর বিজোছে 





৩৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


মূল বাহিক কিন্তু বিপ্লবের কারণ স্বাভাবিক হইন্না থাকে। পাঠানযুগে বঙ্গের 
নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে যে বিবাদ, তাহা বিদ্রোহের সংস্ঞাভুক্ত ; আর হুসেন 
সাহের আমলের সুবর্ণযুগে শ্রীটচতন্ত কর্তৃক যে দেশময় ধর্মান্দোলন হইয়াছিল, 
তাহা বিপ্লব । ফরাণী বিপ্লবে সমস্ত ইযুরোপের গতিমতি ফিরাইয়! দিয়াছিল , 
চৈতন্ত বিপ্লবে বঙ্গকে এক নূতন ছণচে গড়িয়াছে। কিন্তু চৈতন্য যে বিপ্লবের 
প্রবর্তক, তাহার পথ বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইতেছিল। চৈতন্তের জন্মে নবীপ 
পবিত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু শত শত চৈতন্তের আবির্ভাবে বঙ্গের প্রতিবিভাগ 
তখন সে আন্দোলনের পোষকতা করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল। নগণ্য 
যশোহর-খুল.নাও তখন সে যজ্ঞের আহুতি দিতে পরাজ্ুখ হয় নাই। চৈতন্ত 
কেন্ত্রমূত্তি হইলেও, রূপরনাতন বা হরিদাসের মত তাহার ভক্ত পার্যদগণ যে 
তাহার পার্খ্বদেশ সমুজ্জল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বযশোহর-খুলনার 
রূপসনাতন ও হরিদাস ্থীয় স্বীয় জন্মপল্লার গণ্ভী ছাড়াইয়া বৈষণবধর্থের সুদৃঢ় 
স্তম্তরূপে দেশের সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছেন। আমরা রূপসনাতনের পুণাকথা 
এখানে বলিয়া পরে হরিদাসের পবিত্র প্রসঙ্গ তুলিব। 

গাঠান-রাজত্বের শেষাংশে চৈতগ্ঠই প্রধান চরিত্র। তীহাকে বাদ দিয়া 
বঙ্গের ইতিহাসের কথাও চলে না, জেলার ইতিহাসও হয় না। জেলায় জেলায় 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বাদ দিলে চৈতন্যের প্রভাব 
নিপ্রভ হইয় পড়ে । রূপসনাতনের অকুষ্ঠিত শাস্তজ্ঞান ও হরিদাসের অলৌকিক 
গ্রেমোন্াদ একভ্র করিলে চৈতন্তের আভাস পাওয়া যাঁয়। তাই যশোহর- 
খুল্ন! চৈতন্ ছাড়া নহে । 

সুলতান হুসেন সাহ 'হিন্দু-প্রতিভার বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি 
বাছিয়া বাছির হিন্দুর মধ্য হইতে তাঁহার উচ্চ কর্মচারী নির্বাচন করিতেন। 
রাজত্বের প্রথম হইতে তাহার প্রধান অমাত্য ছিলেন, দক্ষিণরাঁটীয় কায়ন্থ- 
কুলতিলক গোগীনাথ বস্থ। এই গোপীনাথকে তিনি উপাধি দিয়াছিলেন 
পুরন্দর খা । পুরন্দর থার পর তাহার প্রধান অমাত্য বা উজীর হইয়াছিলেন 
ব্ূপ ও সনাতন। সনাতন শেষজীবনে বৈষ্ণবতোধিণী নামক এক গ্রন্থ রচন! 
করেন; তাহার ত্রাতুপ্ুত্র জীবগোর্বামী তাহার অন্ুমতিক্রমে উহার সংক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। ইহারই নাম “লঘুতোধিলী”। লঘুতোঁধিনী হইতে রূপনাতনের 


রূপসনাতন। ৩৫১ 


বংশপরিচয় পাই। ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক বিবরণ আর কিছু হইতে পারে 
না; উহাই এখানে প্রদত্ত হইতেছে। 
কর্ণাট দেশে জগন্গুরু নামক এক রাজা ছিলেন । তাহার পুত্র অনিরুদ্ধদেব। 
অনিরুদ্ধের ছুই পুত্র; জোষ্ঠ রূপেখ্বর, কনিষ্ঠ হরিহর। উদ্ধত হরিহর জোঠকে 
তাড়াইয়া দিয়া নিজে রাজা হন। রূপেশ্বর সপত্ধীক শৌলস্তাদেশে পলায়ন 
করেন। * তথায় তীহার পদ্মনীভ নামে এক সর্গুণান্থিত পুত্র হয় 
(১৩০৮ শক) 
পুরৎ স্ুরতরঙ্গিণী-তটনিবাদপর্যাৎসুকঃ, 
ততো দনুজম্দনক্ষিতিপ-পুজাপারদঃ ক্রম 
ছুবাস নবহট্রকে স কিল পদ্মানাভঃ কৃতী ।” 1 
অর্থাৎ পদ্মনাভ গঞঙ্গাতটে বাদ করিতে সমুৎস্ুক হইয়া, রাজা দন্থজনদদন 
কর্তৃক পুঁজিত হইয়া গঙ্গাতীরে নৈহাটি গ্রামে বসতি করেন। পগ্নাভের 
পাঁচ পুত্র জন্মে। তাহাদের নাম পুরুষৌভ্ম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি, মুকুন্দ। 
সর্বকনিষ্ঠ মুকুনের পুত্রের নাম কুমার। তিনি-- 
«কিঞ্িদ্‌ দ্রোহমবাপা সৎকুলজনি বর্গালয়ং সঙ্গতঃ ৮ 
অর্থাৎ বিশেষ কোন বিবাদের জন্য তিনি জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে 
উঠিয়া যান। তথায় তাহার তিন পুন্র জন্মে; দর্বজ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম 
রূপ ও কনিষ্ঠ বল্পত বা অনুপম। বল্পভের পুত্রই স্থৃবিখ্যাত জীব গোস্বামী । 
এই বর্ণনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে পল্মনাভ যখন নৈহাটিতে 
বাসস্থান নির্দেশ করেন, তখন তিনি দন্থুজমর্দন নামক এক রাজার দ্বারা 
পুজিত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, মহেম্্রদেব যবনকুল নাশ 
করিয়া ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে পাতনগরে এক রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪১৭ ৃষটাবে 
তাহার মৃত্যুর পর তংপুত্র দশ্জমর্দনদেব চন্্র্থীপে গিয়া এক রা্ছন্থাপন 


শন 





* পৌরগ্া দেশ নামক কোন বিশেষ দেশ আছে বলিয়া জানি না। গৌল্ত্য কুবেরের 
গন্য নাম। উত্তর দিক্‌ই কুবেরের রাষ্্া। হৃতয়াং রাগের উত্তর দিকে আসিয়া ছিজেন, 
ইহাই বোধ হয়্। কর্ণাট হইতে বঙ্গ উত্তর দিকে অবস্থিত । সম্ভবতঃ দ্ূপেহর এই সময 
বঙ্গেই আসিগ়াছিলেন। মেনরাজগণও পূর্বে কর্ণাট হইতে এদেশে জাসেন। 

1 বিশ্বকৌধ। ২১শ খখ, ১৩৫ পৃষ্টা. 





৩৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


করেন। দন্ুজমর্দন দেবদ্ধিজে তক্তিপরায়ণ ছিলেন। রূপেস্বর কর্ণাট ত্যাগ 
করিয়া বঙ্গে আসিলে সম্ভবতঃ রাজধানীর সন্নিকটে গৌড় বা পাঙুনগরে 
বাসস্থান নির্দেশ করিরাছিলেন। তৎস্ত্রে দেববংশীয় রাজগণের নহিত তাহার 
পরিচয় হওয়া অসম্ভব নহে। যে বিভ্রাটে দন্ুজমদ্দিন পাঙুনগর ত্যাগ করিয়া 
চন্ত্রদীপে গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে পদ্মনাভেরও পাখুনগর ত্যাগ করিতে 
হয়। দন্ুজমর্দনের রাজ্যস্থাপনের পরে তিনি চন্ত্রদ্বীপে গিয়া তৎকর্তুক সৎকৃত 
হইয়াছিলেন) এবং তীহারই নিট হইতে ভূমিবৃত্তি পাইনা গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে 
বাস করেন। ৯৪২০ খৃষ্টাব্বের নিকটবর্তী কোন সময়ে এই ঘটনা হইতে 
পারে। গঙ্গাতীরে তাহারা ছুই পুরুষ বাঁ করিয়াছিলেন; তাহাতে ৫০ বৎসর 
কাটিয়া যাইতে পারে। সুতরাং পদ্মনাতের পৌন্র দ্বিজবর কুমারের গঙ্গাবা 
ত্যাগের কাল ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ আনুমানিক ধরিতে পারি। 

“ভক্তি রত্বাকর” নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই, কুমার নৈহাটি পরিত্যাগ 
করিয়া ফতেহাবাদ সরকারে গ্রিয়৷ বাস করেন। বর্তমান ফরিদপুরের পুরাতন 
নাম ফতেহাবাঁদ। কিন্তু ফতেহ্থাবাদ সরকার বন বিস্তৃত ছিল। আইন আকবরি 
হইতে জানিতে পারি, এই বিস্তৃত ফতেহাবাদ সরকার পূর্ববকোণে সন্দীপ হইতে 
আরম্ত করিয়া খালিফাতাবাদ, ইউনফপুর, রস্তুলপুর অর্থাৎ খুলা-যশোহরের 
অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল। কুমার এই বিস্তৃতরাজ্যের কোথায় বাম 

করিয়াছিলেন? 

আমরা স্থানীয় অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে '্রা্মণকুলতিলক কুমার 
প্রাচীন সেখহাটি, জগন্নাথপুর, তপনভাগ, দেয়াপাড়া প্রভৃতি ব্রাঙ্মণপ্রধান পল্লীর 
সন্নিকটে বিস্তীর্ণ ভৈরবনদতীরে চেম্ুটিয়া পরগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ নামক 
গ্রামে বসতি নির্দেশ করিয়াছিলেন। * তখন চেষ্ছুটিয়া পরগণার নামকরণ হয় 
নাই। এস্থান ইউসফপুর পরগণার এবং ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল। 
এই প্রেমভাগে কুমারের লোৌকবিশ্রাত পরম ভক্ত পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। 
যে ভগবতপ্রেমের লীলারঙ্গে এক সময়ে সমগ্র ভারতভূমি বিপ্লাবিত হইয়াছিল, 
সে প্রেমের আদি প্রত্বণভূমি আজ শ্মশানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে ! ধাহারা 


* বিশ্বকোষে ও চেঙ্,টিয়ার নিট, রূপদনাতনের মঠের কথা উল্লিখিত হইয়ছে। 
২১শ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ । 


রূপসনাতন। ৩৫৩ 


মথুর! বৃন্দাবনের অসংখা লুপগ্ততীর্থের পুনরুদ্ধার করিয়া! কৃষ্ণলীলা পুনর্জীবিত 
করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের ৪ গুপ্ততত্ব উদঘাটিত করিবার কেহ 
নাই! 

যশোহর জেলায় চেস্কুটিয়া নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমদ্দিকে 
প্রেমভাগ গ্রাম অবস্থিত। সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষায় উহা এক্ষণে 
পমভাগ হইয়াছে। প্রেমভাগ এক্ষণে নদী হইতে সামান্ত দূরে পড়িয়্াছে বটে, 
কিন্ত পূর্বে ঘখন ভৈরব জগন্নাথপুরের দক্ষিণ ,দীম। দিয়া গ্রবাহিত হইত, তখন 
প্রেমভাগ নদীর সন্নিকটে ছিল। এক সময়ে তপনভাগ বা তপোবন ভাগ এবং 
প্রেমতাগ পরম্পর সংলগ্ন গ্রাম ছিল এবং উহা! সেখহাঁটি বা জগন্নাথপুরেরই অংশ- 
বিশেষ ছিল। পুর্বে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। * 
এই প্রেমভাগে কুমারের প্রথম পুত্র সনাতন ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ, রূপ ১৪৮৯ খুষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০৯ 
খৃষ্টাব্দে নন্ন্যা অবলম্বন ও ১৫৩৩ খুষ্টাবে দেহ ত্যাগ করেন।+ রূপ ২৭ 
বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫১৬ থুষ্টান্বে এবং সনাতন তাহারও ২১ বৎসর 
পরে সংসার ত্যাগ করেন। সনাতন ১৫৫৮ খৃষ্টাে ও রূপ ১৫৫৯ অব 
লোকান্তরিত হন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে চৈতন্যদেব বয়সে সনাতন 
অপেক্ষা পাঁচ বৎসর ছোট এবং রূপ অপেক্ষ। চারি বৎসর বড়। রূপ সনাতন 
অপেক্ষা অগ্রে সংসার ত্যাগ করেন বলিয়া তাহারই নাম অগ্রে কথিত হয়। 

সনাতন অতি অক্নবয়সে হুসেন সাহের রাজসরকারে প্রবেধ করেন, এবং 
তীক্ষবুদ্ধিবলে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে রূপও 
তাহার সহায়ক হন। অল্পদিনে উতযন্রাতা হুসেনী রাজ্যের হর্তাবর্তা বিধাত। 
হইয়া উঠেন। হুসেন সাহ সনাতন ও রূপকে বথাক্রমে “সাকর মল্লিক” ও 
“্দবীর খাস” উপাধি দিয়াছিলেন। গৌড়ে রামকেলিতে তাহাদের বাসাবাটী 
ছিল; তথায় উভয় ভ্রাতার খনিত দীঘি ও অন্থান্ত কীত্তিচিহ আছেে। চৈতন্ত- 
রর নাত বিমুগ্ধ হন / "অবশেষে গৌঁড়ে চৈতন্তের 

২২৫৬ পৃষ্ঠা 


চৌদ্দশত দাত'শফে জনের প্রমাণ. 
চৌদশত গঞ্া়ে হইজা অনবর্থাস । চা! 


8৫. 








টি যশোহর-খুল.নার ইতিহাস । 


দর্শনলাভ করিয়া উভয়ে এমন আত্মহারা হন যে রাজপ্রতিম শক্জি-সমৃদ্ধি 
পরিত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করেন। অগ্রে রূপ রাজকার্ধ্য পরিত্যাগ করেন, 
পরে সনাতন ব্যগ্র হইলে হুসেন তীহাকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়৷ 
বন্দী করেন; তখন সনাতন কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া ছুটিয়া গিয়া চৈতন্ভের 
কৃপালাভ করেন। উভয় ত্রাতায় ৪ বৎসরেরও অধিককাল মথুরা বৃন্দাবনে 
ধর্ম্নাধনায়, শাস্ত্-চচ্চায় এবং ভক্তিগ্রস্থরচনায় অতিবাহিত করেন। তাহার! 
যেমন ,অসাধারণ পণ্ডিত, তেমনি সর্কত্যাগী ভক্ত মন্ন্যানী। জ্ঞান-ভক্তির 
অপূর্ব লশ্মিলনে তাহাদের মধুর চরিত্রকথা অসংখ্য বৈষ্ণবগ্রস্থকে মধুময় করিয়া 
রাখিয়াছে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে আশঙ্কায় আমরা মে মধুর কথা বলিবার 
লোভ অত্যন্ত অনিচ্ছায় সম্বরণ করিলাম । * আজ, যে মধুর! বৃন্দাবনের যেখানে 
সেখানে কৃষ্ণচলীলার এঁতিহাঁসিকতা প্রতিপাদন করিতেছে, আজ যে ব্রজমগ্ডলে 
বৃন্দাবনধাম বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি, বাঙ্গালীর কীত্বিকথায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, 
রূপসনাতন তাহার মৃূল। এ বিষয়ে যশোহরবাসীর যথেষ্ট গৌরব 
করিবার আছে। 

সংসার ত্যাগ করিবার পর গোস্বামী ভ্রাতৃদ্ধ় বোধ হয় কখনও জন্মস্থান 
প্রেমতাগে আদেন নাই। তবে তাহারা যখন গৌড়ে উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন, 
তখনই তাহাদের সহিত আদি নিবাসের কিছু সম্পর্ক ছিল। তাহার কিছু কিছু 
পরিচয় এখনও পাওয়া যাইতেছে ।+ ব্ূপসনাতনের কীপ্তিচিহৃগুলিকে চারি- 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ তাহাদের জলাশয়সমূহ। সরকারী 
রাস্তা হইতে প্রেমভাগ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
পুকুর সর্বপ্রথমে দর্শকের তৃষ্টি আকুষ্ট করে। সর্বপ্রথমে (১) দদরপুকুর। 
ইহার দক্ষিণের ঘাট) প্রস্তরদ্বারা বাধা ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে ইংরাজ আমলে 
একবার সরকারী রাস্তার পুল নির্মাণের ইট প্রস্তত করিবার জন্ত পুক্করিণীর 
খাতের দক্ষিণদিকে গর্ত খনন করা হয়, তখন সেই পুরাতন বীধাঘাটের প্রস্তর- 











* চৈতন্য দেবর সমস্ত চরিত-গ্রন্থে এবং ভক্তমালে ভক্ত পাঠক রূপ ও লনাতন গোস্বামীর 
অপরূপ চরিত্র পাঠ করিবেন। বিশ্বকোষে “সনাতন" প্রবন্ধ তষ্টব্য। 

1 বিশ্বকোষেও চেঙগুটিয়ার সঙন্গিকটে রূপসদাতনের মঠের কথা! উপি।৭৩ সাও 
২১শ থণ্ড, ১৩৬ পৃঃ 


বপসনাতন । ৩৫৫ 


ভিত্তি দেখা গিয়াছিল। এই দক্ষিণ পাহাড়ের সন্নিকটে রূপসনাতনের বসতি 
বাড়ী ছিল। এখনও সেখানে স্থানে স্থানে পুরাতন ইট পাওয়া যায়। (২) 
চাল ধোয়ানীর পুকুর--বর্তমান হাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। 
!ও মধ্যপুফকরিলী বা বামনের পুকুর; ইহা সদর পুকুরের পূর্বধারে অবস্থিত) এ 
পুকুরে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাহিক করিতেন। (৪) মধাপুকুরের পূর্বদিকে 
কাণাপুকুর ৷ (৫) সরকারী রাস্তার পশ্চিমে এক্ষণে ধোপার পুকুর নামে 
অভিহিত। (৬) ছোটপুকুরিয়ার, ইহা বর্তমান বাহিরঘাট গ্রামের . মধো 
পড়িয়াছে। (৭) হটপুকুরিয়া--বেলের রাস্তার পশ্চিম গায়ে অবস্থিত। এই 
৭টি পুষ্করিণী রূপমনাতনের লময়ে খনিত বলিয়া কথিত। সাংরাজ নামে আর 
একটি পুরাতন খাত ছিল, কিন্তু উহ! এই সাঁতপুকুরের অন্ততূক্ি নহে। 

দ্বিতীয়তঃ বূপসনাতনের মঠবাড়ী। পমভাগের দীমার মধ্যে সি্গিয়াবাওড়ের 
পশ্চিমধারে একটি আমবাগান আছে; উহ্থা মঠবাঁড়ী নামে খ্যাত। এখানে 
রূপসনাতনের একটি বিখ্যাত দেবমন্দির ছিল সে মন্দির এক্ষণে মৃত্তিকা- 
প্রোথিত হইয়াছে । তৃতীয়তঃ পাটবাড়ী। প্রেমভাগের গায়ে গাদগাছি গ্রামে 
২৫ বিঘা জমিতে বিভ্ৃত বাগান ছিল। এ বাগে ফলের বৃক্ষই অধিক ছিল। 
বাগানের মধো পুক্কুর ছিল। এখানে পাটপুজা, দেউলপৃজা, দৌলপুজা প্রভৃতি 
উত্সব হইত । এইজন্ত ইহার নাম ছিল পাটবাড়ী। চতুর্থতঃ ফুলবাড়ী_উত্ত 
বাগানের সঙ্গিকটে কয়েক বিঘা জমিতে সুন্দর ফুলবাগান ও পুকুর ছিল। 
পার্থবর্তী উত্তমনগর গ্রামেও কিছু কিছু কীত্তিচিহ্ন ছিল। পুরুষানুক্রমে এই 
সকল স্থানের অধিকার রূপসনাতনের বংশীয়গণের ছিল। 

রূপসনাতনের গন্য কোন জে ভ্রাতা থাকিবার সম্ভব। তীহার খ্যাতি- 
লাভের কোন কারণ ছিল না. তাই তীহার নামও কোন গ্রন্থ উল্লিখিত 
হয় নাই। রূপের সংসার তাগের গর 'যখন সনাতন রাজকার্ধো শিথিলপ্রবন্ণ 
হইয়া পড়িয্াছিলেন, তখন এঁকদা! হুসেন সাহ তীহাকে তিরস্কার করিয়া 
বলিয়াছিলেন-_ 

“তার বড় তাই করে ছা বাবহার 
জীব ধা টা নি 





৩৫৬ যশোহর-খুল্নার-ইতিহাস। 


সম্ভবতঃ রাজকার্ধ্য উপলক্ষে রূপসনাতন রামকেলিতে বাঁদ করিবার পর উক্ত 
জবষ্ঠত্রাতা কোন চাকলার কর্মাধ্ক্ষরূপে প্রেমভাগে বাঁস করিতেছিলেন। 
ত্বাহার কথা উল্লেখ করিয়া হুসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। 
পল্পনীভের সময় হইতে চনত্রদ্ীপেও একটি বাড়ী ছিল। খ্স্থানে কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বল্পভ বাস করিতেন। এই বল্লভের পুক্র স্থপ্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী। জীব 
অতি শিশুকালে রামকেলিতে জ্যোষ্ঠতাতদ্বয়ের সহিত বাস করিবার সময় চৈতন্ত- 
দেব তথায় গ্রিয়াছিলেন। জীব গোপনে মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। রূপননা- 
তনের গৃহত্যাগের পর জীবও নবধর্ম্নে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়া 
পড়েন। তখন তিনি চন্ত্রদীপে বাদ করিতেছিলেন। “ভক্তিরত্বাকরে” 
আছে £-_প্রীজীব 

প্অধারন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা! কৈল। * 

চন্তরদ্বীপবাদী লোক বিচারিল মনে। 

অবশ্ঠ শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে ॥ 

শ্রীজীব সঙ্গের লোক বিদায় করিয়া । 

ফতেয়া হইতে চলে এক ভূত্য লইয়া ।» 
এই ফতেয়৷ হইতে ফতেহাবাদের অন্তর্গত প্রেমভাগই বুঝাইতেছে। এখান 
হইতে জীব প্রথমত: নবদ্বীপ, পরে কাশীতে বিখ্যাত গুরুর নিকট বেদাস্তাদি 
দর্শনশান্ত্রে অসাধারণ পাতডিত্যলাভ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া জ্যোেষ্ঠতাত শ্রীরূপের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। “বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী” হইতে জানা যায় জীব ১৫১৩ 
রীষ্টান্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৩৩ খুষ্টার্ধে নবদীপ যান। + বূপসনাতনের 
দেহত্যাগের পর জীবই বৃন্দাবনে প্রধান গোস্বামী হন। বৃন্দাবনের আচার্যযপদে 
মহাপ্রভূ রূপসনাতনকে বরণ করিয়াছিলেন। তথাকার আচার্য্যদিগের মধ্যে যে 
ছয়জন গোস্বামী বৈষ্ণবজগতে সর্বজনপরিচিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বূপদনাতিন, 
এবং জীবই প্রধান। 





* তখন হার বয়স ২, বংমর মাত্র, হুতরাং ১৪৫৫ শক | নেই বৎসরই চৈতন্য দে: 
তাগ করেন। | 
+ বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। 


বূপসনাতন। ৩৫৭ 


শ্তরীরূপ, সনাতন, উট্টরঘুনাথ, 
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।” 
প্রেমভাগ প্রভৃতি স্থানে গ্রাবাদ আছে, সনাতনের জোষ্টিভ্রাতা প্রক্কৃতই 
অত্যাচারী ছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্মণের জমি আত্মসাৎ করিয়া লন। এই 
্রাহ্মণ এই ঘটনা বুন্দাবনে গিয়া শ্রীবূপকে জানান । শ্্রীরূপ তাহাতে নিয়নলিখিত 
শ্লোকের আগ্তক্ষর কয়েকটি একথানি পাথরের উপর লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান 
করেন ব্রাহ্মণ উহা উক্ত ভ্রাতাকে দেখাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। উক্ত ভ্রাতাও 
সেই উপদেশে প্রেমভাগের বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে যান। সে শ্লোকটি 
এই ৫ 
“যছুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী 
রঘুপতেঃ কগতোত্তরকোশলা। 
ইতি বিচিন্ত্য কুরু্ধ মন; স্থিরং 
নসদিদং জগদিত্যবধারয় ॥% 
ইহার আগ্ক্ষরসম্বলিত “যরইন” অঙ্কিত একখানি প্রস্তরফলক বহুকাল 
প্রেমভাগে ছিল। * এমন কি ছুই একজন বৃদ্ধলোৌকে তাহা দেখিয়াছেন বলিয়াও 
শুনা গিয়াছে । এই গল্পটি আবার সনাতনের উপরও আরোপিত হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ শ্রীন্ূপের নিকট হইতে উক্ত প্রস্তরখানি পাইয়া সনাতন সংসার ত্যাগ 
করেন। + কিন্তু সনাতন ব্যতীত শ্রীরূপের অন্ত কোন জো ভ্রাতা না! থাকিলে, 
উক্ত পাথরথানির প্রেমভাঁগে থাকা অসম্ভব হয় এবং হুসেন সাহের চাকল! 
ছারখার করার তিরস্কারের সামঞ্জন্ত কর! যায় না। এসম্বন্ধে আরও একটা 
কথা আছে; প্রেমভাগের পুকুরগুলি, মঠবাড়ী, ফুলবাড়ী, পাটবাড়ী, উত্তম 
নগর প্রভৃতি স্থানগুলি কাটোয়ার নিকটবর্তী দক্ষিণধণ্ডের গোস্বামিবংশীয়দিগের 
অধিকারভুক্ত ছিল। এখনও কতকাংশ তাহাদের আছে) অবশিষ্ট কোন 
প্রকারে নড়াইলের জমিদারগণ আত্মাধিকারুকত করিয়া নইয়াছেন। এই 








* ৯ কেই ধরে উদ দিসি দশবার ও শেবাক্ষর লগা রাই 
নয়” এই অষ্টাক্ষর লেখা ছিল। বঙ্গীয় সমাজ ১২১ পৃঃ1. 

+ চৈতনা চরিতামৃতে আছে যে রূপের প্র পাই! সনাতন কার ভাগ করেন, কি 
এক্সপ কোন গ্লৌকের কথ। নাই । 


৩৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। - 


গোস্বামিগণ নিশ্চিতই রূপদনাতন বা তীহাদদের কোন ত্রতার বংশধর । রূপ- 
সনাতন রাজকার্যের জন্য প্রতৃত তৃসম্পত্তি জারগীরম্বরূপ পাইয়াছিলেন, এবং 
কর দিয়া উহা ভোগদখল করিতেন। ভক্কিরত্বাকারে তাহার উল্লেখ আছে। 
প্রেমভাগ প্রভৃতি স্থান উক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। এখনও প্রেম্তাগের কোন 
কোন স্থান তদ্বংশীয়গণের অধিকারভূক্ত আছে। ইহাও যশোহরের একটা 
বিশেষ গৌরবের বিষয় । প্রেমভাগে সদর পুকুরের দক্ষিণতীরে একটি বোধন- 
বিবমূলে শ্ীরূপের হস্তাক্কিত পাথরখানি নাকি অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। 
সেই স্থানে ২১ বৎসর রূপসনাতনের জগ্ত উৎসব হইয়াছিল। সে উৎসব 
প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইলে নির্জীব রাজোর একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। 


0 


নবম পরিচ্ছেদ-__হরিদাস। 


সর্যোদযের প্রাক্কালে যেমন প্রাচীদেশ রক্তিমবণে রঞ্জিত হয়, চৈতষ্ঠদেবের 
আবির্ভাবের পূর্বেও তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশ তাহারই মতে তাহারই প্রাণে অন্থ- 
প্রাণিত হইতেছিল। প্রভাত-পক্ষীর প্রথম কাকলীর মত কোন কোন দিক্‌ 
হইতে তাহার নবমত বঙ্কারিত হইতেছিল। নামের মাহাত্মা কীর্তনই চৈতন্টের 
সার নীতি। কিন্ত অনন্যসাধনায় এ নীতি প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, 
হরিদাস। কীর্ভন প্রথা তিনিই প্রবর্তন করেন। স্তব্ধরজনীর নির্জনতা ভেদ 
করিয়া তিনি ভগবানের নামানুকীর্তন দ্বারা পরলোকের বার্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া- 
ছিলেন। যে দেশে তান্ত্রিকমতে অতি সঙ্গোপনে মনে মনে দংক্ষিপ্ত বীজমন্ত্র জপ 
করিবার প্রথা ছিল, সেই দেশে সর্বজনশ্রতিযোগ্য উচ্চকণ্ঠে ইঞ্টদেবের পূর্ণ নাম 
উচ্চারিত করিবার পদ্ধতি তিনিই দেখাইয়াছিলেন। হিন্দুশান্ত্রে অনেক যল্কের 
কথা আছে, তন্মধ্যে জপ-যজ্ঞ একটি। প্রাচীন মন্-সংহিতায়ও এই যজ্ঞের 
কথা আছে। কিন্তু সে যজ্ঞে কিরূপে পূর্ণাহ্ুতি দিতে হয়, আধুনিক যুগে হর়ি- 
দাসের সাধন-জীবনই তাহার সজীব সৃষটাস্ত রাখিয়াছে। ্ 

বৈষ্ণবযুগে কত হরিদাস আবিভূরতি হইয়াছিলেন ! তন্মধ্যে দুইজন ছিলেন 
“কীর্ভনিয়া” হরিদাস ; আমরা যাহার/কথা বলিব, তিনি সাধারণতঃ বহন: 





হরিদাস 1 ৩৫৯ 


হরিদাস নামে পরিচিত। ইহাকে ব্রহ্ম হরিদাসও বলে। * ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বুঢ়নে অবতীর্ণ হন। 
“বুঢ়নে হইল! অবতীর্ণ হরিদাস 
সে ভাগ্যে সে দব দেশে কীর্তন প্রকাশ ।” 
(শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্তভাগব্ত ) 
এই বুঢ়ন কোথায়? বুঢ়নের অবস্থান বিষয়ে অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়- 
ছেন। 1 অতি প্রাচীনকালে বুড়ন একটি দ্বীপ ছিল) আমরা এই বুদ্ধদ্বীপ বা 
বুঢ়ানের কথ। পূর্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। : পূর্বে বুঢ়ন যত বড় 
দ্বীপ ছিল, এখন ইহার আকার তত বড় নহে। বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত 
সাতক্ষীরা মহকুমার বুঢ়ন নামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরগণা৷ এখনও বর্তমান আছে। 
জয়ানন্দের “চৈতন্ত মলে” আছে £- 
“ন্বর্ণ নদীতীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে 
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পুর্ব নামে।” 
ভক্ত জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ; তাহার কথ বড়ই প্রামাণিক । নি 
কেবলমাত্র পরগরণার নাম বলিয়৷ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি হরিদাসের জন্মপল্লীর 
নাম দিয়াছেন। ভাটকলাগাছি একটি গ্রামের নাম নহে, উহা জোড়া গ্রাম। 
বুঢ়ন পরগণায় এখনও স্বর্ণনদী বা সোনাই নদী আছে; এবং উহার কুলে ভালা 
বা ভাটপাড়া এবং কলাগাছি বা কেরাগাছি নামে দুইটি পাশাপাশি গ্রাম এখনও 





* হরিদাদের পুর্ববজীবন মন্বদ্ধে অনেক প্রবাদ আঁছে। কেহ বলেন ইনি প্রহ্াদের 
অবতার, কেহ বলেন তিনি স্বশ ব্রহ্মার অবতার, কেহ বা তাহাকে ব্্ধা ও প্রহ্নাদের মিজিত 
অবতার বষ্িয়াছেন। ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাণে এইরূপ বধিত হইয়ছে। ৬ কাঁলী- 
প্রসন্ন ঘোষপ্রনীত ''ভক্তির জয়" ৭৯পৃ, বি ্বকোব, ২২৭৩ ৪৮৯ পৃঃ । | 

শ' বিশ্বকোধসম্পাদক কোন অনুসন্ধীন না করিয়াই বুড়ন গ্রামকে বনগ্রাম রেলওয়ে 
ঠ্েশনের নিকটবাঁ বলিম্না বর্ণনা করিয়াছেন। স্বীয় কাদীপরর ঘোষ এই মতেরই অঙ্গ 
বর্তন করিয়াছেন। কিন্ত বনগ্রাম+ হইতে কলাগাছির দুরত্ব অন্ততঃ ২৫ মাইজ হইরে। 
কেহ কেহ বর্ণ নদীকে জুরনদী কিছ লইয়াছেন, এবং সুরনধী : বলিতে বমুনা শাখা, পকষা- 
নক বুখিযাছেন। বিনধ মোনাই এব জাছে। 

১৩৯ পুঠা। 


৩৬০ - বশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


আছে। যশোহর-খুল.নায় অন্ততঃ ৭1৮টি কলাগাছি আছে। এইনপ থাকিলে 
একটি গ্রামকে বিশেষ করিবার জন্য অন্য পার্শবর্তী গ্রামের সহিত উহ্বার যোগ 
করিয়া দিয়া জোড়ানামে গ্রামের পরিচয় হয়; এ রীতি এদেশে চিরকাল চলিয়া 
আদিতেছে। ভাটলার পার্বন্তী কলাগাছি গ্রামে হরিদাঁসের জন্ম হইয়াছিল। * 
এখনও সে প্রদেশে এ প্রবাদ আছে) তবে এই দেবরূপী সাধুর জন্মপল্লীতে 
তাহার নামে কোন উৎমব নাই, ইহাই বিচিত্র কথা। হরিদাসের জন্মপুণ্যে 
খুলন। জেলা ধন্য হইয়াছে। 

হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রচলিত কথী। বন্- 
বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি “হীনকুলে জাত”; আবার মুলমান নরপতি 
হুসেন সাহ তাহাকে “মহাবংশজাত” বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে 
বুঝা যায়, তিনি মুসলমান বংশে জন্মলাভ করেন। দেবত্ব কোন কুলগত নহে, 
ইহাই দেখাইতে গিয়া বৃন্দাবন দাস এমতের সমর্থন করিয়াছেন। কেহবা 
ভাটকলাগাছিতে জন্ম দেখিয়াই তিনি ভাট-বংশীয় ছিলেন _-এইরূপ অদ্ভুত অনুমান 
প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হন নাই। কলাগাছি ভাটগ্রধান স্থান বলিয়া 
ভাট-কলাগাছি নাম হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে হরিদাসের ভাট-জাতিত্ব 
প্রতিপন্ন হয় না। যাহ! হউক, আমরা দেশীয় প্রবাদাদি হইতে অনুসন্ধান 
দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে হরিদাস যে হিন্দুসস্তান ছিলেন, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। জয়ানন্দই তাহার পিতামাতার নাম দিয়াছেন £-- 

“উজ্জল! মায়ের নাম, পিতা,মনোহর 1” 

কেহ কেহ কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, যে হরিদাদের 
মাতার নাম গৌরীদেবী এবং পিতার নাম স্থুমতি শর্মা 1 কিন্তু আমরা 
জয়ানন্দের প্রামাণিক বর্ণনা উপেক্ষা করিবার কোন কারণ দেখিতে 
পাই না। 

এক্ষণে প্রশ্ন এই হিনুমন্তান কেন যবন. বলিয়া কীর্ডিত হইলেন। বৈধ: 











* বনগ্রাম স্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার নুপডিত বাবু চারুচন্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবিধ 
প্রথম ভুল সংশোধন করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষৎ"পত্রিকা, ২৮শ ভাগ ত্য সংখ্যা ১৬৬ পৃঃ 
1 প্রয়ক্রদচযতচরণ চৌধুরী-প্রণীত “হরিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত ।' 


হরিদাস। ৩৬১ 


রন্থেই আমর! পাই, হরিদাস ১৩৭২শকে বা ১৪৫০ থৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। * 
আমরা দেখিয়াছি এ সময়ে খা জাহানআলি পূর্ণ প্রতাপে খালিফাতাবাদে বা 
বাগেরহাটে শাসনদণও্ড পরিচালন! করিতেছেন। তীহার প্রধান কর্মচারী মহম্মদ 
তাহের বা পীরআলি বহুসংখ্যক হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে প্রবর্তিত করিতেছিলেন। 
সেই ধর্ম পরিবর্তনের তরঙ্গ পূর্ণ ভাবে সাতক্ষীরা অঞ্চলে আসির়াছিল, 
তাহারও বিশেষ আভাস দিয়াছি। + সম্ভবতঃ হরিদাসের জন্মের খ৩ বৎসর 
পর তাহার পিতা মুনলমান ধর্ঘম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হরিদাস নিজে 
মুখোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র ছিলেন, একপ প্রবাদও প্রচলিত আছে। পিতার 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পর কয়েক বৎসর মধ্যেই হরিদাস পিতামাত। হারাইয়া 
নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন। এসময়ে কলাগাছি প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় হিন্দুই 
মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় হরিদাস কলাগাছির অপর পারে 
অবস্থিত হাকিমপুরে গিয়া তথাকার কাজিদিগের আশ্রয় লন। এই কাজিরাও 
পীরালি মুসলমান । সুতরাং দেখা যাইতেছে, হরিদাস হিন্দু পিতামাতার ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ) পিতামাতা মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলে, 
তাহাকেও মুসলমান হইতে হয় এবং পিতামাতার আকন্মিক মৃত্যুর পর মুসলমান- 
গৃহে আশ্রয় লন। তজ্জন্ঘ সাধারণ লোঁকে তাহাকে মুসলমান বলিয়াই জানিত। 
প্রচলিত সর্বজাতীয় প্রবাদই হরিদাসের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই মতেরই পৌষকতা 
করে) অন্ত প্রমাণ অভাবে আমরা ইহাই গ্রহ করিলাম। 

এখন ছুই একটি প্রশ্ন উথাপিত হইতে পারে। হরিদাস বহুস্থলে হীনকুলজাত 
বলিয়া বণিত হইয়াছেন। এসম্বন্ধ বলা যায় যে তিনি সোণাই নদীর তীরে যে 
সকল নিয়রেণীস্থ হিন্দু পূর্ক্বে বাস করিত, তাহাদের কাহারও ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; হয়ত তাহার. উচ্চপ্রক্কতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বংশের সহিত তাহার 
স্বন্ধ ছিল এরপ মত গ্রচলিত হইয়াছে, তিনি শিশুকালে এক জোলার স্তর 
কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এরূপ গল্পও আছে। $ স্ৃতরাং পরবস্তিকালে 








ৃ ক দ্রয়োদশ শত সবিমপ্ততি শকষিতে, পলা বগলা? 
অফৈতপকাশ 1 
বা ৩৯৯১৩ পৃষ্ঠা 1 
₹ বরন হইয়া কিরাণে হি, হয়,.এই তথ্যের মীদালোর জন রান সে শেক 


৪৬ 


৩৬২ যশে।হর-খুলনাঁর ইতিহাস। 


হরিদাস মুসলমান বলিয়া! সর্বত্র পরিচিত হন। এইজন্য বঙ্গাধিপ হুসেন সা 
তাহার বিচার করিবার সময়ে তীঁহাকে “মহাবংশজাত” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া থাকিবেন।* 

হরিদাস শিশুকাল হইতে ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন । সম্ভবতঃ হাঁকিম- 
পুরের কাজিরা এজন্ত তাহার উপর বিরক্ত হইতেন। সে বিরক্তি হইতে অবনত 
ও অত্যাচার হওয়াও অসম্ভব নহে। এইকপ নির্যাতনে ব্যতিবাস্ত হইয়া! হরিদাস 
২* বসর বয়মে মুমলমানের গৃহ ত্যাগ করেন এবং বেনাপোল গ্রামের এক 
জঙ্গলে আসিয়া বাদ করিতে থাকেন। তিনি নিজের জন্য সামান্য একথানি 
কুটার রচনা করেন এবং কুটারের সন্নিকটে একটি বেদীতে তুলসীবৃক্ষ রোপণ 
করিয়া তাহার সেবা করিতে থাকেন।+ এই সময়ে তাহার জীবনের প্রধান 
কার্য জপ-যজ্ঞ আরস্ত হয়। তিনি প্রতি মাসে কোটাবার নাম জপ করিবেন, 


রচিত কল্পিত গল্প প্রচলিত আছে। তাহার একটি এই ; হরিদাদ ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার মাতা বালবিধবা ছিলেন এবং পিত্রালয়ে বান করিতেন। এক?! এক নন্ন্যাদী 
আসিক্া এ গৃছে কয়েকদিন অবস্থান করেন, সে সময়ে উক্ত বালবিধব। তক্তিভাবে সন্্যাসীর 
দেবা করেন। বাঁলধিধবা বালিক!| বলিয়া পাড়যুক্ত বন্ত পরিধান করিতেন: সন্ন্যামী ভ্রম- 
ক্রমে তাহাকে সধব! বলিয়াই স্থির করেন এবং যাইবার দময়ে তাহাকে পুজবতী হইতে 
আীর্বধাদ করেন। সন্সযানীর আশীর্বাদ অব্যর্ধ জানিয়। বালিক!র পিত।মাতার মন্তকে 
আঁকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহাদের কোন অনুনয়ে সয্যামীর কথ বর্থ হইল ন!। কিছুদিন 
পরে উক্ত বিধ্যা। এক পুত্র গ্রমব করিলেন। প্রসবান্তে পুত্রটিকে একটি হাঁড়ির মধ 
পৃরিয়। মোগাই নদীতে তাঁদাইয়। দেওয়া হয়। হাড়ি ভাঁদিতে ভাসিতে কলাগাছি গ্রামে 
লাগে এবং এক জোলার স্ত্রী উহ! পাইয়। বাড়ী লইয়। গিয়া প্রতিপালন করেন। জোলার। এ 
সময়ে দকলে মুসলমান হইয়াছিল। হৃতরাং হরিদাস লাধারণতঃ মুদলমান-কুলজাত বণিয়া 
পরিচিত ছিলেন । রোমের ইতিহাসে রমুগামের জনবৃত্তান্তে এইরূপ গল্প আছে। এ গল্পগুলি 
কতদূর সতা বলা যায় ন!। 
* হুগেন সাহ বলিতেছেন 
“কত ভাগো দেখ তুমি হয়েছ যবন 
তবে কেন হিন্দুর আঁচারে দেহ মন ?- 
আমরা হিনদুরে দেখি নাহি খাই ভাত, 
তাহা ছোড়, হই তুমি মহাবংশজাত [* বৃন্দাবন দাঁদকৃত চৈতন্তমঙল 
1 “হরিদাস যবে গৃহত্যাগ কৈলা, 
বেনাপোলের বন মধো কতদিন রৈল]। 
দির্জনবনে কুটার করি তুলসী সেবন) 
সলাজিদিনে তিদলক্ষ নাম সংকীর্ভদ।* টিসি নন, ঝা গা 





হরিদাসের তুলসী মঞ্চ। 
বেণাপোল 
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হরিদাঁস। ৩৬৩ 


এইকূপ সন্কল্প করিয়া! কার্ধ্যারস্ত করেন এবং প্রত্যহ অন্ততঃ তিনলক্ষবার জপ 
না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। হরিদাস সাধারণ তান্ত্িকের মত মনে মনে 
অনুঙ্চারিতম্বরে অস্পষ্টভাবে নাম জপ করিতেন না; তাহার জপ অন্তে শুনিতে 
পাইত; মে জপই একপ্রকার সঙ্গীত ছিল; তানপুরার ভ্রুত বঙ্কারের মত সে 
জপ-বস্কারে শ্রোতা মাত্রেই বিমোহিত হইত। দেবি নারদের হরিনামবঙ্কারে 
কিরূপে আকাশমার্গ মুখরিত হইত, তাহা! পুরাণে দেখিতে পাই; ভূতলে হরি 
দাসের জপের মাধূর্ধ্যে বঙ্গদেশ আকুলিত হইয়াছিল। কলিতে হরিনাম জপের 
মত ধর্ম নাই, এতদঞ্চলে হরিদাস তাহার প্রথম প্রবর্তক ; পরে চৈতন্য সে 
ধর্মদ্বারা দেশ মাতাইয়া জপের মাহাত্বা হ্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। .যে 
অগ্নিকুণ্ডে বঙ্গ জালাইয়াছিল, হরিদাস তাহার শিখামাত্র। হরিদাঁসের জীবনে 
দেখিতে পারি, সে শিখা সেই অগ্নিকুণ্ডে মিশিয়! অস্তিত্ব হাঁরাইয়! বসিয়াছিল। * 

হরিদাস যে তুলসী মঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন, উহাই কালে অসংখ্য ভক্ত- 
মমাগমে মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। এক সময়ে ইহার ইষ্টকবেদী প্রস্তুত 
হয়, আবার কখন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়। ইষ্টক গুলি বিঙ্গিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ভক্তের কৃপায় তুলসীমঞ্চটি এখনও আস্ছে। সাধুভক্তের অবস্থানের জন্য উহার 
মন্ত্রিকটে একখানি গৃহ ৪ আছে। হরিদাসের উপলক্ষে এখানে বাধিক উৎসবও 
হইয়! থাকে । বর্তমান বেনাপোল রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অর্ধ মাইলমাত্র দূরে 
এই তুলদী-মঞ্চ যে পুণাস্থৃতি বহন করিয়! এখনও বর্তমান রহিয়াছে,তাহা যোহর 
জেলার একটি গৌরবের স্থান। স্কটের ৰভেলে বণিত দস্থ্যর কার্যযক্ষেত্ 
দেখিবার উদ্দেস্তে স্বভাবসুনর স্বটজ্যাণ্ডের দুর্গম গিরিপথসমূহ জনকোলাহল- 
ময় হইয়া গিয়াছে; হরিদাসের. ঘন্ত-কষেত্র. কি যশোহর ও খুলনার অধিবাসী 
দিগকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না? 

হরিদামের কুটারের প্রায় এক মাইল দূরে কাগজপুকরিয় গ্রাম।, ্রচী 
কেন মানচিত্রে বেনাপোলের নাম নাই, কাবার মই গাছে এই 








* বাঙ্গালা মাহিতাঙর হী কালীর, মোহ াহীর যর জর" পথে বেসথানে 
হরিগাদের সহিত চৈতস্তেয় মিলম হইল. দেই স্থানেই হরিদামের জীবনলীলা। শেখ করিয়াছেন 
ন প্প্রথহমাণা গনী সাধরদরদের “আনিব্ধচনীয় বুঝে ধিজয় পাঁইল।" 





৩৬৪ যশোহর-খুলনার ইতিহাস । 


স্থানে রামচন্দ্র খা নামক জনৈক প্রতাপান্বিত জমিদার বাস'করিতেন। ইনি 
ব্রাহ্মণ; ইহার পূর্বনাম ছিল শীস্তিধর ) “রাম খা” তীঁহার উপাধি। আমি 
পূর্বে বলিয়াছি যে ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে স্থলতান হুসেন সাহের বাল্যজীবন অতি- 
বাহিত হইয়াছিল; তিনি এই শাস্তিধর বা রাম খা হইতে পারেন । সম্ভবতঃ হুসেন 
সাহই তীহাকে রাম খা উপাধি দিয়াছিলেন। মুসলমান-নরপতির অন্ুগ্রহপুষ্ট 
রাম খা সদাঁচারী ছিলেন না; তিনি মুললমানের ধর্ম গ্রহণ না করিলে 
মুদলমানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে তান্ত্রিক শাক্ত বলিক্া নবপ্রচলিত 
বৈষ্ণব মতের বিরোধী ছিলেন । চৈতন্তচরিতামৃতকার ভক্ত কৃষ্ণদান কবিরাজের 
মৃত সংযমী লেখক আর নাই ; তিনি কাহারও নিন্দা করিতেন না; কিন্তু তিনিও 
রামচন্ত্র খা সম্বন্ধে সংযমের মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই । 
ভক্ত হরিদীসকে সকল লোকে পূজা করে, সকল লোক তাঁহার নিকট যায়, 
তাহার গুণে মোহিত হয়, রামচন্দ্র থা তাহা সহা করিতে পারিলেন না । 
“সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান 
বৈষ্ণবদ্ধেষী সেই পাষও প্রধান। 
হরিদাসে লোকে পুজে সহিতে ন! পারে । 
তার অপমান করিতে নান! উপায় করে ॥” (চৈতন্যচরিতামূত, ) 
কিন্তু সাধারণ চেষ্টায় হরিদাীনের জপ ভঙ্গ হয় না| তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
ভিক্ষা করিয়। দিনান্তে একবার কিছু আহার গ্রহণ করেন; আর দিবারাত্রির 
অধিকাংশ সম্য় জপকার্য্ে নিধুক্ত থাকেন। সাধারণ লোকের সহিত তাহার 
সম্ন্ধও বিশেষ কিছু ছিল না। যে জগৎ ছাড়িয়া! উদ্ধগামী হয়, জগৎ তাহার 
কি করিতে পারে? নিন্দা, বিদ্রপ বাঁ অত্যাচারে হরিদাসের কিছুই হইল ন!। 
তখন রামচন্দ্র খা এক ভীষণ পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন । 
হঠাৎ অর্থ-সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সাধারণ লোকের বাহ! হয়, রামচন্দ্রের তাহা! 
হইয়াছিল। তিনি বেশ্তাসক্ত হীনচরিত্র ছিলেন। তাহার একটি বেশ্তার নাম 
হীরা । বৃত্তি জমিদারের বিপুল অর্থ আকর্ষণ করিয়া হীরা লক্ষমুদ্রা সঞ্চয় 
করিয়াছিল; তাই লোকে বলে তাঁর জন্ত তাহার নাম হইয়াছিল লক্ষহীরা। 


হরিদাসের সর্বনাশ সাধনজন্য রামচন্দ্র এই লক্ষহীরাকে নিযুক্ত করেন। হীরা 
পরমাস্থন্দরী এবং তীক্ষবুদ্ধিশালিনী ছিল। সে তিন দিনে হপ্মিদাসের মতি হরখ' 


ই 
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করিবে বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট গর্বিত প্রতিজ্ঞা করিল। কাগজপুকুরিয়ার 
সন্নিকটে গয়ড়া-রাজাপুরে হীরার জন্য বাটা প্রস্তুত হইয়াছিল; রামচন্দ্র মযূর- 
পঙ্জী তরণীতে চড়িয়া যে পথে হীরার বাটা যাতায়াত করিতেন, সে পথে খালের 
চিহ্ন এখনও আছে; রাজাপুর এক্ষণে লোবশূনঠ প্রান্তর হইয়া গিয়াছে। সেখানে 
হীরার ভিটার ইষ্টকাদি ভগ্রাবশেষ এবং “হীরার পুকুরের” খাত এখনও সেই 
প্রাচীন কালের সাক্ষ্য দিতেছে। 

হাবভাবময়ী হীরা রত্ালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া হরিদাসের সন্গিকটব্তী 
হইল। কি দেখিল? দেখিল নির্জন কুটারে ভক্তসাধু বীণাবিনিন্দিত দিব্য 
মধুর বঙ্কারে হরিনাম জপ করিতেছেন। বেগ্তা! বারংবার বিরক্ত করিতে 
লাগিল। হরিদাস বলিলেন “আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি জপ শেষ 
করিয়াই আপনার কথা শুননব।” হীর! বসিয়! থাকিল, বসিয়! বসিয়া! দিন গেল, 
রাত্রি গেল, বঙ্কার আর থামে না, জপ আর শেষ হয় না । তেমনই নিষ্পন্ন 
তন্থ, নিণীথ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তেমনি মধুর বঙ্কার। হীরারও চাঞ্চলোর 
সমাধি হইতে চলিল। রাত্রির শেষামে হরিদাস শৌচাদির জন্ত গাত্রোথান 
করিয়! বলিলেন “আজ আমার নির্দিষ্ট জপ শেষ করিতে বড় বিলম্ব হইয়াছে, 
আপনি অনুগ্রহপূর্বক কল্য আসিবেন, আমি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিব।” দিবাশেষে হীরা পুনরায় আদিল; রাম খাঁ তাহাকে উদ্রিক্ত 
করিতে ছাড়েন নাই । সে দিনও হীরা আসিয়া দেখিল--সেই জপনিরত সাধুর 
তেমনই মধুর মু্তি_-সে মৃদ্তি হইতে যেন কি দিব্য জ্যোতিঃ ক্ষরিয়া পড়িতেছে। 
হীরা বসিয়া রহিল, আজ সকাল সকাল জপ শেষ করিয়া সাধু হীরার ফাঁদে ধর! 
পড়িবেন। কিন্তু তাহা হইল না। রাত্রি আদিল, হীরা বসিয়া আছে। 
দুরাগত গ্রাম্য কোলাহল বিলুপ্ত হইল, কিন্ত জপের বঙ্কার চলিতেছে। কি 
মধুর নাম! নামের স্বভাব-শক্তিতে কেমন যে হৃদয়ে আঘাত করে, মানুষকে 
কেমন উদাস করিয়া দেয়! হীরা ভাবিতে লাগিল “অপার আনন্দ না হইলে 
লোকে কি এমন করিয়া নিষ্ন্দভাবে বমিয়া থাকিতে পারে? সাধুর কি 
আনন, আমারই বা কি আনন্দ, আমার জীবনে কি করিলাম? “পরমুহূ্ত 
কেযেন রশ্মি টানিয়া ধরিল, হীরা আবার দত্ত কটঘট করিয়া সাধুর ভঙামি 
ভাঙ্গিবার জন্ত প্রতিজাবন্ধ হইয়া! রহিল। কিন্তু রাত্রি শেষে আঁবার সেই মধুর 
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"স্বর, আবার সেই দীনতা হীরাকে পরদিন আসিতে বলিল। হীর! সে সান্গুনয় 
ভাষার দ্বিরুক্তি না কিয় পুনরায় চলিয়া গেল। 
তৃতীয় দিনে আবার হীরা আমিল। কিন্তু সে হীরা আর নাই; বিবেক 
তাহাকে সংশোধিত করিয়াছে; পূর্বজন্মের কোন্‌ অঙ্গানিত পুণ্ফলে এক 
অপূর্ব নির্কেদ আসদিয়৷ অলক্ষিতে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সেই 
সদয় লইয়া হীরা সামগায়ীর বস্কারধ্বনিবং আবার হরিনামের মধুর বঙ্কার 
শুনিল। সে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। আজ, হরিদাম একটু সকালে 
জপ শেষ করিয়া উ্থান করিবামাত্র হীরা গিয়া তাহার পরপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত হইয়া 
পড়িল। ভক্তসংস্পর্শে এক সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইল। হীরা বারংবার 
আত্মক্ৃত পাঁপজ্জীবনের কাহিনী বিবৃত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। 
রাগছ্েষনিম্ক্ত সাধু তাহাকে অগ্লানবদনে ক্ষমা করিলেন। তাহাকে ধর্ষো- 
পদ্দেশ দিলেন, নামমহিমা কীর্তন করিয়া নাম জপ শিখাইলেন। অবশেষে 
হীরাকে নিজের কুটারে রাখিয়া স্বয্ং সে দেশ পরিত্যাগ করিলেন। 
হীরা আর দে হীর! নাই; রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন এক, হইল অন্য । পরকে 
ভূলাইতে হীরাকে পাঠাইলেন, হীরা নিজেই ভুলিয়া গেল। হীরা গুরু হরি- 
দাসের আদেশে বিলাস-বিত্রাট ত্যাগ করিল, সৌদীন বস্ালগ্জার পরিত্যাগ 
করিয়া মোটা কাপড় পরিল, মস্তক মুণ্ডন করিয়া সযত্রবদ্দিত সুন্দর কেশরাশি 
জগন্নাথের চরণে সমর্পণ করিবার জন্য তুলিয়া রাখিল। 
তবে সেই বেশ্তা। গুরুর আজ্তা লইল। 
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ 
মাথামুড়ি এক বন্ত্রে রহিল! সে ঘরে । 
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ 
_. (চৈতন্তচরিতামূত ) 
হীরা গৃহবিত্ত শুধু ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল না) সে তাহার পাপাজ্জিত অর্থ 
লোকসেবায় নিয়োজিত করিয়৷ গরমার্থ লাভের পন্থা! প্রস্তুত করিয়াছিল। হীরার 
উপর আদেশ ছিল, সে সমস্ত কার্ধ্য শেষ করিয়া অচিরে জগন্নাথ যাইবে। তাহার 
একটা কারণ, রামচন্ত্র তাহার উপর রাগ করিয়া অত্যাচার করিতে পারেন। কিন্ত 
সে দেশে রামচন্ত্রকে ভয় করিত না একজন মাত্র, সে হীরা নিজে। মনে 
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নির্ভীকতা হীরার পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল। হীরা নির্তীক- 
ভাবে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া কয়েক বৎসর পরে জগন্নাথ যাত্রা 
করিয়াছিল। জগন্নাথ তখনও বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র; অনেক লোক সে তীর্থে 
যাইত; কিন্ত তথায় যাইবার পথ এত ছুর্সম ছিল যে, লোকে বাড়ী হইতে বিদায় 
লইয়া যাইত। বিশেষতঃ বর্ষার প্রারস্তে পুরীতীর্থের প্রকৃত সময় বলিয়া যাত্রী- 
দিগের কষ্টের অন্ত ছিল না। এই কষ্ট নিবারণের জন্ত হীরা বহু অর্থ বায় 
করিয়া এক দীর্ঘ রাস্তা নিম্মীণ করিয়াছিল। উহা এখনও “হীরার জাঙ্গাল” 
নামে খ্যাত আছে। যশোহরের উত্তরাংশে খাজুরা প্রসৃতি গ্রাম হইতে এই 
রাস্তার সুচনা দেখা যায়। সেখানে কোথায়ও হীরার পূর্ববাস থাকিতে পারে। 
যশোহর হইতে যে বিখাত “কালী পোন্দারের রাস্তা” বেনাপোল হইয়া 
বনগ্রাম দিয়া চলিয়া গিয়াছে, উহারও কতকাংশ এই রাস্তার অন্তরূক্ত ছিল! 
এখনও খাজুর! প্রভৃতি স্কানের লোকে জলময় প্রান্তরের মধ্য দিয়া “হীরানটার 
জাঙ্গাল” দেখাইক্না থাকে । এখনও বর্ধাগমে যখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর জলরাশিতে 
ভাসিয়া যায়, তখন এই জাঙ্গালই স্থানীক্ লোকের যাতায়াতের একমাত্র 
পথ হয়। * 

হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করিয়া! ২৩ মাইল দূরে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে 
একস্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অল্পদিনে তাহার ভক্তির কথা 
দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল, হরিদাস এইস্থানে আসিলে, নানাস্থান হইতে বহুলোক 
আসিঘ। তাহার পাদবন্দনা করিয়া রাঁমচন্দ্রকে অভিসম্পাত করিতেছিল। 
ভক্তের অনুরোধে তিনি যেস্থানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, উহার নাম 
হইয়াছিল, হরিদাসপুর। এখনও হরিদাসপুর আছে। যশোহর রোডের পাশে 








ক হীরার কথা কল্পিত উপন্যান নহে। হীরা জগন্ন।খ গিয়াছিল। পথে বৈতরণী 
ভীর্ঘও পর্বাটন ককির়াছিল। তাহার যে কেশরাশি দ্বারা খোপ। বাধিত, উহা মুণ্ডনের পর 
রাখিয়া দিয়াছিল, এবং পুরীতে গিয়া জগন্নাথের মন্দিরে টাঙ্গাইয় রাখিয়াছিল। এখনও 
পৃরীর প্রাচীন লোৌকে “হীরার লোটনের” গল্প করিয়া খাকে। দুর্লভ মল্লিকক্কৃত গোবিন্দ 
শীতে এক হীরার কথা আছে। এ পুস্তকের অনুসন্ধিংহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবচন্্র শীল 
মহাশয় সেই হীরা এবং এই লক্ষহীরাকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । 
বৈতরমী পার. হইয়। সমুদ্রের ধারে. কোখায়ও “বেউশ্যা হীরাদারির বাঁভূমি ছিল কিন। 
তাহা জান! বায় নাই। শেষ জীবনে তাহার এমন কোন স্থাদে বাঁদ কর! ক্জসন্ভব নছে। 


গোবিলচত্্র গীত 1 ৯৬-৭, ১*২৬ পৃঠাআষ্টব্য। | 





৩৬৮ যশোহর-খুল.নার ইতিহাস 


শৈবালময়ী নদীর বাকের মুখে একটি সুন্দর পুলের সন্নিকটে, হরিদাস ঠাকুরের 
আস্তানাটি দেখিতে অতি সুন্দর ৷ হিন্দুর মধ্যে যে সেস্থানের সন্ধান রাখে, সে 
কখনও প্রণাম না করিয়া সেস্থান অতিক্রম করে নাঁ। স্থানীয় লোকেরা চিহ্নিত 
করিবার জন্ত সে স্থানটি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই স্থান হইতে হরিদাস গঙ্গাতীর 
উদ্দোশ্তে পশ্চিমদিকে চলিয়া যান। এই সময়েই যশোহর খুল্নার সহিত তাহার 
সম্বন্ধ শেষ হয়। খুলনায় তাহার জন্মভূমি এবং যশোহরে তীহার বিকাশ-ক্ষেত্র, 
তিনি ইহার কোন স্থানই দর্শন করিবার জন্য আর প্রত্যাগমন করেন নাই। 
কিন্তু তাহার জন্মলাভে এবং চরিত্রখ্যাতিতে যশোহর-খুল্না পবিত্র হইয়া 
রহিয়াছে । এক ভীষণ বিপ্লবের যুগে তিনি যে নৃতন মত ও নূতন পথ দেখাইয়া- 
ছিলেন, চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের প্রান্কালে তিনি যে নামের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়া যুগ-ধরশা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার জন্ত বশোহর.খুল্‌নার যথেষ্ট গৌরব 
করিবার বিষয় আছে। 

হরিদাঁসের পরবর্তী জীবনের সহিত বর্তমীন ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক নাই, 
তবুও সে জীবনকথ। সম্পূর্ণ করিবার জন্ত অতি সংক্ষেপে উহার প্রধান ঘটনা- 
গুলির উল্লেখ করিতেছি। যশোহর ত্যাগ করিয়া হরিদাস কয়েক বৎসর 
নানাস্থান পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে অপ্তগ্রমের সন্নিকটে টাদপুরে আসিয়া 
উপনীত হন। তরথায় এক খধিকল্প ত্রাঙ্গণের পরিচর্যায় শাস্তিলাভ করিয়া 
নির্জন কুটারে জপ-যক্ঞ সম্পন্ন করিতে থাকেন। যে রথুনাথ দাস পরিণত বয়সে 
বুন্দাবনে গোস্বামী পদে বরিত হইয়াছিলেন, তিনি এসময়ে বালক। বালক 
রঘুনাথের সহিত প্রৌঢ় হরিদাসের এই দময়ে সাক্ষাৎ হয়। এ সময়ে শান্তিপুরে 
অদ্বৈত আচাধ্য পণ্ডিত ও তক্ত বলিয়া দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; হরিদা 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শান্তিপুরে ঘান। কিন্তু সেখানেও তীহার 
বেণী দিন থাকা হইল না। কারণ আচাধ্য তাহাকে অত্যধিক আদর করিতেন, 
সন্ন্যাসী কি তত আদর সহিত পাঁরেন? শাস্তিপুর ছাড়িয়৷ হরিদাঁস ফুলিয়াগ্রামে 
আসিলেন। শাস্তিপুরে অদ্বৈত ও ফুলিয়ায় হরিদাস; উভয়ের সম্মিলনে প্রেম- 
তরঙ্গে সে দেশ ভাসিয়া গেল। নামান্থুকীর্ভনে দেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
দেশাধ্যক্ষ মুসণমান কাজীর তাহা সহিল না। তখন দেশ শাসনজন্ত দেশমধ্যে 
নানাবিভাগে মুসলমান কাজী বা বিচারক নিযুক্ত হইতেন। শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে 


হরিদাস। ৩৬৯ 


অধ্যক্ষ ছিলেন গোরাই কাজী। হরিদাসের নামান্ুকীর্ভন তাহার সহিল ন!। 
তাহার জানা ছিল, হরিদাস যবনকুলে জাত) মুসলমান হইয়া! হরিনাম, 
এমন পাপ কি আছে? হরিদাসকে শাসন করিবার জন্য কাজী ব্যস্ত হইয়া 
পড়িল। শুধু হরিদাসকে শাসন নহে, তেমন শাসন কাঁজীও করিতে পারিত ; 
কিন্তু হরিদাস যে হরিনাম শুনাইয়া দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে, মুসলমানে হরিনাম 
করিলে পাঠান শাসন যে অচিরে অন্তমিত হইবে ! সুতরাং রোগের মূলোচ্ছেদ 
করিতে হইবে; হবিদাসের সর্বনাশ সাধন সংকল্পে তাহার বিপক্ষে রাজদ্বারে 
নালিশ রুজু হইল। গোৌড়াধিপ হুসেন সাহ তখন দেশের রাজা, বিচার তাহার 
নিকট হইবে । হরিদাস কারারুদ্ধ হইয়া গৌড়ে আনীত হইলেন। 
তথায় হরিদাসের বিচার হইল। সে বিচারের সঙ্গে ধর্মবিচারও চলিয়াছিল। 

হুসেন সাহ্‌ প্ররুতভাবে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু যেখানে হিন্দ ধর্মের সহিত 
ইস্লাম ধর্মের বিরোধ, সেখানে হুদেন সাহ মুসলমানের পক্ষে, হিন্দুর কেহ 
নহেন। উচ্চ যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদীস যেন হরিনাম না করেন, 
তাহাই হুসেনের প্রথম অনুরোধ হইল) তিনি হরিনাম ত্যাগ করিলে রাজকোপ 
হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, তাহারও আভাস দেওয়৷ হইল। কিন্ত এখানে 
হরিদাস প্রহলাদের অবতার, বীর সঙ্ন্যাসী, তিনি সদর্পে বারংবার বলিলেন ;-_ . 

্থণ্ড খণ্ড যদি হই, যাঁয় দেহ প্রাগ। 

তবুও আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।” 
কত বুঝান হুইল, কিন্তু সেই একই উত্তর। তখন ক্রোধভরে কাজীর ব্যবস্থায় 
হরিদাসের শাস্তির আদেশ হইল। গৌড় তখন প্রকাণ্ড সর; উহাতে ২২টি 
বাজার ছিল। আদেশ হইল হরিদীসকে লইয়া এই ২২ বাজারে বেত মারা 
হইবে। তাহাই হইল। ছুরস্ত যবনের নিদারুণ প্রহারে হরিদাস ভীষণ কষ্ট 
পাইলেন, কিন্তু সে কণ্ঠের বোধ ছিল না। তিনি সমাধিগত সাধুর মত নির্বাক 
হইয়া! রহিলেন, আর মধ্যে মধ্যে শ্রীভগবানের অবতারের মত শক্রর জন্ত 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন £ 

«এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ । 

মোর দ্রোছে নহে এ সবার অপরাধ ।” 
এমন উক্তি আর কি ভারতে হইবে? দারুণ প্রহারে হাস অজান হইয়া 
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পড়িলে, মুতবোধে তাহার দেহ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইল। অচিরে তিনি পুনজ্্জীবন 
লাভ করিয়া তীরে উঠিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চৈতন্যদেব 
প্রেমতরঙ্গে নবন্বীপ অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হরিদাস আসিয়৷ তাহার 
সহিত যোগ দ্রিলেন। পরে চৈতন্তদেব পুরীতে অবস্থিতি করিবার সময়ে 
হরিদাসও তথায় বাঁস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি চৈতন্ত-চরণে মস্তক 
রাখিয়া! হরিনাম করিতে করিতে, জীবন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। 
পুরীতে এখনও হরিদাসের মঠ আছে। সে মঠ দর্শন ন! করিলে হিন্দু যাত্রীর 
পক্ষে পুরীপর্ধ্যটন বিফল হয়। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-__রামচন্দ্র খা । 


হরিদাসের বেনাপোলত্যাগের পর রামচন্দ্র খা বহুদিন পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন । 
রামচন্দ্র হুসেন সাহের নিকট হইতে যে যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার রাজ্য সমুদ্রপর্ধ্ন্ত বিস্তৃত ছিল শুনা যার, 
তিনি কঠোরভাবে শাসনদণ্ড চালনা করিতেন। এজন্য তাহার আয়ও যথেষ্ট 
ছিল। তিনি বঙ্ষেশ্বরকে কর দিতেন না। এই সকল কারণ হইতে বোধ হয় 
হুদেন সাহ শৈশবকালে যে তাহার আশ্রয়ে কিছুকাল প্রতিপালিত হ্ইয়া- 
ছিলেন, তাহা! অসত্য নহে। তিনি সাধারণতঃ রামচন্দ্র নামে পরিচিত, হইলেও 
তীহার প্রকৃত নাম ইহা ছিল না। শান্তিধর নামক এক ব্রাহ্মণ হুসেন সাহের 
নিকট “রাম খা” উপাধি পান। এই রাম খা উপাধি, শেষে রামচন্ত্র খা হইয়া 
াড়াইয়াছে। রামচন্দ্র বছ অর্থ বিলাসবাসনা-তৃপ্তির জন্য বায় করিতেন বটে, 
কিন্তু তাহার পুণ্য কাধ্যের বায় ও যথেষ্ট ছিল। 

বেনাপোলের সন্নিকটে কাগজপুকুরিয়া গ্রামে তাহার বিস্তীর্ণ রাজবাটার 
ভগ্মাবশেষ রহিয়াছে। প্রথমতঃ একটি বাহিরের পরিখা ; উহা! বৃত্তাকার চারি- 
দিক্‌ ঝেষ্টন করিয়াছিল। উহার মধ্যে একটি চতুফ্োণ গভীর পরিখা ছিল, 
উহা এখনও বর্তমান। কোন কোন স্থানে বেশ জল আছে; শ্রীযুক্ত কুঞ্জেশ- 
চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই রাঁজবাটার অসংখ্য ভগরস্ত পের পার্থে উত্তর- 








রামচন্দ্র খানের রাজপুরীর 
ভগ্মাবশেষ 


শীসতীশচন্ত্র মিত্রের যশোহর-খুলনা ইতিহাসের জন্য 
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পর্ববকোণে সপরিবারে বাদ করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীর পুর্বদিকের প্রাচীন 
পরিধাটি একটু খনন করায় এক্ষণে বাঁরমাস জল থাকে। নির্জনতা যদি গৃহ- 
বাসের পক্ষে স্থথের কারণ হয়, তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের মত সখী 
কেহ নাই। নিকটে অন্ত কোন লোকজনের বাঁড়ীঘর নাই। চারিদিকে 
রাজবাটার ইষ্টক্তূপসমূহ নিবিড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া বন্যশৃকরাদির আশ্রয়- 
স্থান হইয়া রহিয়াছে। তথাকার ঘনান্ধকার দিবালৌকেও অভ্যাগতের রোমাঞ্চ 
সঞ্চার করিয়া থাকে। গড়ের বাহিরে পশ্চিমদিকে একস্থানে ছুইটি মন্দিরের 
ভগ্নস্তূপ আছে এবং প্রান্তরের মধ্যেও সে স্থানে টিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
লোকে বলে, এ সকল স্থানে রামচন্দ্রের হাতীশালা, অশ্বশাল প্রড়ৃতি ছিল। 

কিন্তু রামচন্তরের প্রধানকীন্তি তাহার জলদানপুণ্যে। প্রবাদ এই, নিকটবর্তী 
স্থানে তাহার খনিত ১০০ পুষ্করিণী আছে। আমরা তাহার কয়েকটি মাত্র 
দেখিয়াছি এবং নাম পাইয়াছি। (৯) চা'লোয়ানী পুকুর; (২) হাসপুকুর) 
(৩) দবদ্ববে পুকুর, ইহাতে ২০ বিঘা জলাশয়; (8) মিঠাপুকুর ) (৫) প্ৰীঘির- 
পাড়” হয়ত পূর্ব দীঘির অন্ত নাম ছিল এবং উহার পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ 
বলিয়া কিছু বিশেষত্ব ছিল; এখন দীঘিরই নাম “দীঘির পাড়” হইয়া গিয়াছে-_ 
ইহাতে ৩* বিঘা জলাশয়। (৬) কানুর পুকুর, (৭) রামচন্্রের সর্বাপেক্ষা 
প্রকাণ্ড দীঘি এখন প্ভবার বেড়ের দীঘি” নামে পরিচিত। ইহ এক্ষণে রেলের 
রাস্তার দক্ষিণে পড়িয়াছে, ইহাঁর জলাশয়ের পরিমাণ ৫০ বিঘা ! খা জাহান 
বা সীতারামের দীঘির সহিত রামচন্ত্রের দীঘিগুলির তুলনা না হইতে পারে 
কিন্তু খী জাহান বা সীতারাম ত সব স্থানে যান নাই। জলকষ্ট ত স্থান 
বিশেষ সীমাবদ্ধ হয় না। যশোহ্র-খুল্নার উত্তর দিকে সীতারাম, পূর্ববতাগে 
খা জাহান, দক্ষিণে প্রতাপাদিত্য যেমন অসংখ্য জলাশয় দ্বারা দেশের জলকষ্ট 
নিবারণ করিয়াছিলেন, পশ্চিমভাঁগের একাংশেও তেমনি রামচন্দ্র জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।* হরিদাসের প্রতি রামচন্ত্রে 
অত্যাচার সাশরদায়িক বুদ্ধিতে হইতে পারে, নবমতের প্রবর্তকদিগকে এমন 


* অন্ভবতঃ বছ পুকুরের অস্তিত্বের জন্তই রামখানের জাবাস স্থানের নাম কাগজপুকুরিয়। 


৩৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহা।স। 


কত শক্রতাই সহ্‌ করিতে হয়। তথাপি রামচন্ত্রের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ যে লৌক- 
সমাজে তীহাকে একান্ত নিন্দিত করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সে নিন্দাভেদ করিয়াও তাহার . জল-দাঁনপুণ্যের কথা লোকসমাঁজে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। 

পাঠান রাজগণ লৌকহিতকর কার্য্ের উৎসাহদাতা ছিলেন। হুসেন 
সাহ যে এবিষয়ে সর্বাগ্রণী, তাহা ঞঁতিহাসিক সত্য। ইতিহাস কখনও প্রবাদের 
খণ পরিশোধ করিতে পারিবে না । পাঠান শাসনের অত্যাচার-কলঙ্কের মধ্যে ও 
প্রবাদ একটি কথা প্রকাশ করে যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনুগত 
জমিদারগণ কোন লোক-হিতকর কার্ধ্য করিলে তাহাদের নিকট হইতে 
রাজস্ব দাবি করিতেন না। রাজনীতির এমন উচ্চ আদর্শ অতীব ছুল্লভ। 
যাহা, হউক, অন্ত নৃপতি কি করিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারিলেও হুসেন 
সাহ যে রাম খার রাজস্ব বহুদিন মাপ করিয়াছিলেন তাহা মানিয়৷ লইবার 
কারণ আছে। 

সতানিষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়াছিলেন হরিদাসের প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত রাম- 
চন্দ্র. যে মহদপরাধের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে :বিষবৃক্ষের সৃষ্টি 
হইয়াছিল।* বৈষ্ণব-বিদ্বেষে এই পাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। চৈতন্যদেবের 
সহিত ধিনি অঙ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ ছিলেন, দেই নিত্যানন্দদেব এক সময়ে গৌড়ে 
আসিয়াছিলেন এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই ভ্রমণের ছুইটি 
উদ্দেশ্ত ছিল )--নবধর্মমত প্রচার এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষীদিগের শাস্তি বিধান। 

“প্রেম প্রচারণ আর পাষগুদলন 
ছুই কার্য্যে অবধৃত করেন ভ্রমণ ॥” (চরিতামৃত) 

তিনি রামচন্দ্রের কথ! জানেন এজন্য একদিন শিষ্যদল সহ কাগজপুকুরিয়ায় 
আসিয়া উপস্থিত হইপপেন। রামচন্দ্র নিজে ভক্ত অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না 
করিয়া, তৃত্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে দুর্গামণ্ুপ তাহার থাকিবার উপযুক্ত 
স্থান নহে। নিকটবর্তী গোয়ালার বাড়ীতে বিস্তীর্ণ গোশালায় তাহাকে স্থান 


* “রামচন্ত্র খান অপরাধ বাঁজ রুইল 
সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল। 
চৈতন্য চর্জিতাম্ৃত। 





রামচন্দ্র খা! ৩৭৩ 


দেওয়া যাইবে। শুনিয়া নিত্যানন্দ অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে মগুগগৃহ 
গোবধকারী শ্লেচ্ছের যোগ্য বাঁসভূমি হইবে । তাহার সে অভিসম্পাত অচিরে 
কার্যে পরিণত হইয়াছিল। রামচন্্র রাজন্ব ন1 দিলেও হুসেন সাঁহ তীহার উপর 
অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু হছুসেনের মৃত্যুর পর তৎপুন্র নসরৎ সাহের আমলে 
বঙ্েশ্বরের সৈন্য সামন্ত কর আদায় করিবার জন্য উপস্থিত হইল; এবং নিত্যাননা 
উঠিয়া গেলে রামচন্ত্র যে মণ্ুপ-ঘরে মাটি খুড়িয়া গোময়লেপন ছারা পরিস্তদ্ধ 
করিয়া লইয়া! ছিলেন. সেই ঘরেই মুসলমান-সৈম্ত আসিয়া বাসা করিল, অবধ্য 
বধ করিয়া ঘরে মাংসাদি রন্ধন করিল এবং 
শী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বীধিয়া 
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।” (চরিতামৃত) 

এইভাৰে রামচন্ত্রের পাপের প্রারশ্চিত্ত হইল। সৈল্ত সামন্তের অমানুষিক 
অত্যাচারে সে গ্রাম লোকশৃন্ শ্মশানতূমি হইয়া গেল। | 

স্থানীয় প্রবাদে কিন্তু রামচন্দ্রের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে আর একটু 
উপন্তাসিকতা আছে। রামচন্দ্রের রাজবাঁটীতে রাজপরিবারের আত্মরক্ষার্থ তৃগর্ভে 
একটি ক্ষুদ্র ুর্ণ ছিল) উবার মধ্যে প্রবেশের জন্য বাহির দিক্‌ হইতে একটিমাত্র 
দরজা ছিল। সে দরজাটিও এমন স্থানে ছিল যে কেহ সহজে তাহার সন্ধান 
পাইত না। নবাব-সৈম্যের আগমনে রামচন্দ্র সমস্ত ধনরত্ব ও পরিবারবর্গ সহ 
এই খুপহর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন । উহার ্ত দ্বারে তাল লাগাইয়া বিশ্বস্ত ৃত্য 
কানু উহার চাবি লইয়া এক বৃষ্ষোপরি নুকাইয়া রহিল। কানুর উপর আদেশ 
ছিল নবাব-সৈল্ঠ দেশ ত্যাগ করিলে সে গুপ্তা উন্মোচন করিয়া দিবে। নবাব 
সৈন্য আসিয়া রামচ্্রকে ন| পাইয়া তাহার বাঁটা ও পাশ্ববর্তী গ্রামের উপর 
ভীষণ অত্যাচার করিল এবং অবশেষে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন 
মময় একজনে দেখিল একটি পুষ্করিপীর উপর বিলম্বিত ডালে পত্রগুচ্ছের 
আড়ালে কালু পলাইয়া আছে; তৎক্ষণাৎ দর্শকের হ্তস্থিত ধনুক হইতে তীর 
নিক্ষিপ্ত হইল এবং সে অবার্থ সন্ধানে আহত হইয়া কালু নিয়স্থিত পুকুরে পড়িয়া 
পঞ্চত্ব পাইল। তদবধি পুকুরের নাম কানুর পুকুর। এখনও কানুর পুকুর 
আছে। এখনও প্রাচীন রাসবাটীর প্রধান ভাত পদমূহের উত্তরদিকে একটা খোর্া 
স্থান দেখাইয়া স্থানীয় লোকে নিয়া থাকে উহা “পিনাচের জমি” এবং উহারই 


৩৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


নিয়ে রামচন্দ্র সপরিবারে প্রবেশ করিয়া আর উঠেন নাই । লোকে মনে করে, মে 
স্থান খনন করিলে অপরিষিত ধনরত্র পাওয়া যায় ; আমরা মনে করি ধনরত্ব 
পাওয়া যাউক বা না যাউক কিছু এতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হয়, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই গল্পটী কোন উপসন্তাস-লেখকের সরস উপাদান হইতে পারে বটে, 
কিন্তু আমরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তাহার কারণ আছে। 
চৈতন্ চরিতামৃতকারের বর্ণনায় অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। রামচন্দ্র 
সপরিবারে বন্দী হইয়া গৌড়ে নীত হইয়াছিলেন। হয়ত তিনি সেথানে হুসেনের 
সহিত সন্বন্ধন্ত্রের পরিচয় দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্রগণ রাজসরকারে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
নবাবিষ্কৃত ছুইথানি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এ বিষয়ে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া 

গিয়াছে। রামচন্দ্রের ছুইটি পুত্র ছিলেন; জোন্ত কৃষ্ণানন্দ এবং কনিষ্ঠ 
ভুবনানন্দ। ভুবনানন্দের উপাধি ছিল কবিকণ্ঠীভরণ। তিনি অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন এবং ৭বিশ্বপ্রদীপ” নামে এক বিরাট আভিধানিক গ্রন্থ রচনা 
করেন। উহাতে অষ্টাদশ বিগ্ভার যাবতীয় তত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। বন 
রশ্মি বা আলোকের সমবায়ে যেমন প্রদীপ হয়, বিশ্বপ্রদীপেরও বিভিন্ন ভাগে 
তেমনি আলোক, অংশ প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায় ছিল। অধ্যায়ের শেষে যে সব 
তণিত৷ ছিল, তাহার একটি এই £_ 

যং কগ্ঠীভরণং কবীন্দ্রসদসাং শ্রীরাম-খানাপর 

খ্যাতেঃ শান্তিধরাদস্থত ভূবনানন্দং স্থুতং জীবনী । 

বিদ্বাষ্টদশকেন তদ্দিরচিতে বিশ্বপ্রদীপে স্কুটং 

প্রাপাঙ্গশিখান্তরে পরিণতিং শিক্ষাখ্যমালোকনম্‌ ॥ * 

অর্থাৎ যে শস্তিধরের উপাধি ছিল শ্রীরামখান, তাঁহার রসে ও জীবনী দেবীর 
গর্ভে কবীন্দ্রসমাজে বরণীয় ভুবনানন্দ কবিকগ্ঠাভরণ জন্মগ্রহণ করেন এবং 


[0019 0905 09191020460? 521231010 102570501105 বি৩. 1781, 00 10823. 
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রামচন্দ্র খা । ৩৭৫ 


তিনি অষ্টাদশ বিগ্ভার বিশিষ্ট আলোচন! দ্বারা বিশ্বপ্রদীপ নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন । 
উক্ত বিরাট্‌ গ্রন্থের সামান্ত দুইখণ্ড মাত্র পাওয়া যাইতেছে। একখণ্ড 

জ্যোতিষ-শাস্তববিষয়ক ; উহ! লগুনে ইগ্ডিয়া আপিসের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 
হইয়াছে। অপর থণ্ড সঙ্গীতশান্ত্রবিয়ষক, উহা! মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি 
উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তৎসম্পাদিত পুঁথির তালিকায় প্রকাশিত করিবেন। 
অন্ত ১৬ খণ্ড পুস্তকের এখনও কোন সন্ধান নাই। যদি উহাদের সন্ধান হয় 
এবং সমগ্র গ্রন্থথানি একত্র প্রকাশিত হইবার স্থযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
সেই বিরাট পুস্তক বিলাতী বিখ্যাত কোধগ্রন্থের (7570)0101982019 ) মত 
ভারতবর্ষের এক অপূর্ব গৌরবস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইত। এই পুস্তকে কৃষ্ণানন্দ 
ও তুবনানন্দ মন্বন্ধে যে ছুই একটি শ্রোক পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা উহা'রা রাজ- 
মরকারে কিরূপ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দররূপে বুঝা 
বায়। কৃষ্ণানন্দ সম্পর্কীয় ঘ্রোকটি এই £- 

“ক্কষ্ণানন্দঃ সমজনি ততো মেধ্যবিত্বৈরযোধ্যা- 

কাশীবাদিদ্বিজপরিষদাং কল্পিতানল্লবৃতিঃ। 

গৌড়ক্ষৌনীপরিবৃঢদৃপ্রেমসন্দর্ভপাত্রঃ 

বিদ্যানগ্যামন্গুণনিক! স্নানপৃতান্তরাস্মা |” 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, গৌড়াধিপের প্রিয়পান্র হইয়া স্থপণ্ডিত ও 

পৰিত্রাস্থা কৃষ্চানন্দ অযোধ্যা-কাশীবাদী ব্রান্ষণদিগকে দেই সেই দেশে বৃত্তিদান 
করাইয়াছিলেন। কাশী অযোধ্যাদি দেশে বৃত্িদান করিতে পারেন, সেরসাহ 
বাতীত এমন কোন গৌড়াধিপের কল্পনা করা যায় না। হুসেন সাহের মৃত্যুর 
কয়েকবত্স পরে তৎপুত্র মাহমুদ সাহের রান্নত্বকালে সেরদাহ বীরবিক্রমে 
বঙ্গাধিকার করেন (১৫৩৮)। স্মৃতরাং রামচন্ত্র খা গৌড়াধিপ হুসেন সাহ্রে 
মমদাময়িক হইলে, তৎপুতরকৃষচানন্দ সেরসাহের দমকালীন হইতে পারেন। 
অন্ত একটি ক্লোকে ভূবনানন্দের কথা আছে 

্তি-গৌড়বিড়ৌজসঃ কবিসস্তাষণে কঞ্চন, 

সথেমানং দধছুতূব তুবনানন্দৌহহবজাতন্ততঃ। 


৩৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


গ্রন্থঃ সুক্মমবিচারমন্থমথিতাদ্বিস্তীর্নবিস্তার্ণবাৎ 
সারঃ প্রীতিসমীতয়াস্্মনসাং তেনায়মত্াদ্ধুতঃ ॥ 
তুবনানন্দ গৌড়াধিপতির কবিসভা সম্ভাষণে মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিদ্যর্ব মন্থন 
করিয়া সুঙ্্বিচারসম্পন্ন মহাগ্রন্থ সম্পাদন করেন। বাস্তবিকই তুবনাননের 
সর্ধতোমুখী পাপ্ডিত্যে দেশের মুখোঁজ্জল করিয়াছে । আমরা কিন্তু তরল গল্পে 
বিশ্বাম করিয়৷ সে পঙ্ডিতপরিবারকে ভূপ্রোথিত করিয়া রাখিয়াছি। দেশে 
ইতিহাসচ্চার যে কত আবস্তক, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ__গাঁজীর আবির্ভাব । 


শিশুকাল হইতে আমর! গাজীর কথা শুনিয়া আসিতেছি। নিম্ববঙ্গে গাঁজীর 
কথা গুনে নাই, এমন লোক পাওয়া যায় না। রামলক্্ণের মত গাজীকালুর নামও 
এক সঙ্গে গ্রথিত। যশোহর-খুলনার নিয়শ্রেণীর মধ্যে “মনসার ভাঁসান” যেমন 
_ প্রচলিত, “গাজীর গীত”ও তেমনি। ইহাতে শুধু গীত নহে, “আলাঁপচারি*ও 
আছে অর্থাৎ গানের মাঝে মাঝে পাঁচালির মত গাজী কালুর জীবনকথা! কথিত 
হয়। এক সময়ে এদেশে গাজীর গীত এত প্রচলিত ছিল; এবং উহার একই 
কথা লোকে শুনিতে শুনিতে এমন বিরক্ত হইয়া! গিয়াছিল, যে প্গাঁজীর গীতের 
আলাপ” বলিলে, যে কথা লোকে শুনিয়া শুনিয়া আর শুনিতে চাহে না, এমন 
কথা বুঝীয়। গাজীর নামে এই ছুই জেলায় কত গ্রামের নাম আছে, গাজীরহাট, 
. গাজীরঘাট, গাজীপুরের অভাব নাই। লোকে কোনও কার্যে বলপ্রয়োগ করিবার 
সময় গাজীর নাম স্মরণ করে। তবে গাজীর নাম সর্ঝাপেক্ষা অধিক স্মরণ করে, 
নৌকার দীড়িমাঝিরা। এই নদীমাতৃক দেশে গাজীসাহেব নাঁবিকদিগের 
আরাধ্য দেবতা হইয়া রহিয়াছেন। এ গাজীসাহেব কে? লোকে তাহার কথ! 
যত শ্তনে, তেমন কি তাঁহাকে কেহ চিনে? দুন্তর নদীপথে . নৌকা ছাড়িবার 
সময় যখন দীড়িমাৰি যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া, গড়ে ও হাইলে হস্ত করিরা 
ভক্তিবিনত ধীর গম্ভীরভাবে “গাজী বদর বদর” বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকে, 


গাজীর আবির্ভাব । 7৩৭৭ 


তখন জানিতে ইচ্ছা হয়, এই ভাগ্যবান্‌ পুরুষের! কে?. আবার নদীতরঙ্গে 
নৃত্যের তালে তালে দীড় বাহিতে বাহিতে যখন দীড়ীরা গায়-_ 
“আমরা আজি পোলাপান, গার্জী আছে নিথাবান। * . 
শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচপীর বদর, বদর্‌ 1৮ 
তখন মনে হয়, শুধু গাজী এবং বদর নহে, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরও 
আছেন,-_গঞ্গাদেবী, তিনি শুধু হিন্দুর সম্পত্তি নন, আর আছেন পাঁচপীর। 
এ পঞ্চদেবতা কে? 
পূর্ববঙ্গ যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর পাঁচগীরের কথা পাই__ 
পোড়া রাজা গয়েস্দি, তা*র বেটা সমস্দি, 
পুত্র তা'র সাই সেকেন্দর। 


তার বেটা বরখান্‌ গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাঁজী 
এ কলিযুগে যা'র অবসর 
বাদসাই ছি'ড়িল বঙ্গে, কেবল ভাই কালুসঙ্গে 


নিজ নামে হইল ফকির। 1 

সুবর্ণগ্রামে এই পাঁচপীরের নামে একস্থানে পাঁচটি দরগা বা মন্দির আছে। 
্রীহষ্ট সহরে উহাদের কবরস্থান “পাঁচগীরের মোকাম,” বলিয়া পরচিত। 
আবার পাঁচপীর যে শুধু বঙ্গেই আছে, তাহা নহে। ভারতবর্ষের অনেকস্থানে 
পাচগীর আছে এবং ম্বতন্্ লোক লইয়া সে সব স্থানে পাঁচপীর হইয়াছে । বঙ্গের 
পাচ পীর--গায়সউদ্দীন, সামস্ুদ্দীন, সেকন্দর, গাজী ও কালু। কিন্তু গাজীর 
গীতে ইহাদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখ! যাইতেছে, তাহার সহিত ইতিহাস মিলে না। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, গায়ন্দ্দীন বলিতে দিল্লীর বাদসাহ গিয়ান্থদ্দীন 
তোণলককে বুঝাইতেছে, কিন্ত তাহার সহিত সামন্ুদ্দীনের কোন নন্বন্ধ নাই। 
বাঙ্গালার এক বিখ্যাত গিয়াস্দ্দীন ছিলেন) কিন্তু তিনি সেকনর সাহের পুক্র। 
তাহা হইলে সেকন্দরের পুত্র গাজী কে ছিলেন, বুঝা যায় না । মোটকথা, পীঁচ- 
জনের মধো সামনুদ্দীন ও সেকেন্দরকে বিশেষরূপে চিনিতে পারা যাঁয়। সামসু- 





* পোলাগান-_শিশ্ুগরণ 7 নিখাবাদ--রকষাকর্তী । 
শঁ ভ্ীষতীন্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস, খত পৃ 
£ প্রীহটের ইতিবৃত্ত, তা, ত্র খও, ৪+পৃঃ।, 


৪৮ 


৩৭৮ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


দ্বীন বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান শাসনকর্তা; তাহার সময়েই শ্রীহট্রে সাহ- 
জালালের আগমন হইয়াছিল, তিনি তৎপুত্র সেকন্দরকে শ্রীহট্রে মুসলমান- 
প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। এইরূপ ভাবে স্বধন্দমগৌরব 
প্রতিষ্টিত করার মাহায্মে পিতাপুন্রে পীরশ্রেশীভূক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর 
মেকন্দর সাহ সিংহাসন লাভ করেন; তিনিও স্ুশাসক বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন 
ছিলেন। তীহারই সময় বাঙ্গালাদেশের জরিপ হয়; তিনি যে মাপের গজ ব্যব- 
হার করিয়া ছিলেন, উহাই সেকন্দারী গজ বলিয়া খ্যাত। এই সেকন্দরের ১৮ 
পুত্র; তন্মধ্যে গিক়াস্ুদ্দীন অন্ত ১৭ জনকে নিহত করিয়া রাজা হন। স্থৃতরাং 
সেকনদরের পুণ্র গাজী সাহেবের কোন বিবরণ পাওয়! দুষ্কর । বিশেষতঃ 
সেকন্দরের রাজত্ব কাঁলে অর্থাৎ খৃষ্ঠীয় চতুদ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে খা জাহানের 
পুর্ব কেহ মুসলমান ধর্ম প্রচারজন্ত যশোহরে আসিরাছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 

মুসলমানের ধর্মশান্ত্রে বলে, ধিনিই বিধর্ম্ীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
স্বধন্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই গাজী ৷ * সাহাজালালের সময় হইতে ইস্লাম ধন্মন 
প্রচার করিতে বহজন এদেশে আসিয়াছেন, তাহাদের মধো ২টি শ্রেণী আছে 
--আউলিয়! ও গাজী । আউলিয়া ও ফকিরগণ শান্তিপ্রিয়, তাহারা বুক্তিত্কে 
ৰা কৌশলে হিন্দু বৌদ্ধকে নিজের ধর্মে টানিরা লইয়াছেন; গাজাদিগেরও 
উদ্দেশ্ত এক, কিন্তু তীহারা৷ বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার করিতে কুষ্ঠিত নহেন। এই 
গাজীনামধারী রাজনৈতিক সন্াসিগণ প্রয়োজন মত রাজার সাহাযো সৈশ্যসামস্ত 
লইয় রীতিমত যুদ্ধ এমন কি লুটপাট করিতেন। আউলিয়াগণ প্ররোচনায় 
সাধুজীবনের আদর্শে এবং জনহিতৈধিতার পরিচয়ে কার্ধ্যসিদ্ধি করিতেন) কিন্ত 
গাজীগণ ছলেবলে কৌশলে অবিচারে অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন করিয়াছিলেন । 
গাজীদিগের মধে যে কেহ কেহ সাধু ছিলেন না তাহা! নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা 
অল্প। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাফর খ! গাজী ত্রিবেণীতে আসিয়াছিলেন। 
তিনি হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা এক প্রকাণ্ড মস্জিদ নিম্মাণ 
করেন; সেখানে তিনি ও তাহার বংশীয়গণ সমাধিস্থ আছেন। জাফরগাজীর 
এক পুত্রের নাম বরথানগাজী ; তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া 
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তাহার কন্তাকে বিবাহ করেন। সেই বরথান্‌ গাজীও আমাদের প্রস্তাবিত 
“গাজীর গীতের” বরখান্‌ গাজী এক বাক্তি বলিয়া মনে হয় না। কারণ জাফর 
খাঁর মস্জিদের পারশীক লিপিতে যে তারিখ আছে, তাহাতে ১২৯৪ খুষ্টাবব হয়; 
কিন্তু সে সময়ে যশোহর জেলায় মুকুট রাজা প্রাছুর্ভত হন নাই। সে যুগে 
বশোহর-খুলনার অনেকস্থান বসতির অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে উভয় 
বরর৫থান্‌ গাজী যে জোর করিয়া রাজার কন্তা কাড়িয়া লইয়। বিবাহ করিয়া 
ছিলেন, তাহা সত্য কথা। উক্ত জাফর খাঁর নিজেরই নাম বা তাহার কোন 
সহচরের নাম দরাফ খা! ছিল, তাহা জানা বায় না। দরাফ খা যে শেষ জীবনে 
গঙ্গা-ভক্ত হইয়া অপূর্ব গঙ্গান্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই 
জানেন। সময়ে সময়ে গাজীদিগের মধোও জাতিনির্বিশেষে অতিরিক্ত দয়ালু 
লোক দেখা যাইত, এজন্য আমাদের দেশে কোন অতিরিক্ত দয়ালু ব্যক্তিকে 
দয়ার গাজী” বলিয়া থাকে । 

পূর্বোক্ত পাঁচ পীরের অগ্ততম গাজীর বিশেষ কোন নাম পাওয়া যায় না। 
তিনি সাধারণতঃ বরখান্‌ বা৷ বড়গাজী এবং গাজী সাহেব বলিয়া পরিচিত। 
তাহার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প আছে। তিনি রাজ! মুকুটরায়কে পরাজিত 
করিয়! তাহার রাজা রাজধানী ছারখার করেন এবং তাহার কন্তা চম্পাবতীকে 
বিবাহ করেন। এই গল্পের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া কয়েকজন মুসলমানী 
বাঙ্গালায় “গাজীকালু ও চম্পাবতী” পুথি রচনা করিয়াছেন, এবং ঢাকা ও 
কলিকাতা হইতে উহ্বার করেকটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। যদিও এই সকল 
সুলভ অশুদ্ধ “বটতলার” পুথি শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বণা উৎপাদন করে, তবুও ইহ! 
একশ্রেণীর লোকের যথেষ্ট চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে । কর্্মবিরত নাবিকেরা 
রাত্রিকালে উনুক্তহস্তে প্রদীপে তৈল ঢালিয়া দিয়া, স্থুররংযোগে এই পুথি 
গাঠ করে, তখন সে পার্শবর্তী তরণীমালা হইতে দাগ্রহ শ্রোতা পাইয়া থাকে। 
এই সকল পুস্তকের গ্রাম্য ভাষায় লিখিত আবর্জনারাশির মধ্যে অন্থুসন্ধিতন্ 
পাঠকের জন্ত'কিছু কিছু প্রতিহাসিক তথ্য লুক্কায়িত আছে। আমরা প্রথমতঃ 
এই পু'থির স্থুলমণ্ দিয়া পরে ইহার এঁতিহাসিকতার বিচার করিব। 

বিরাটনগরে সেকেন্দর সাহু রাজা ছিলেন, তাঁহার রাণী অজুপাহুন্দরী ; 
তিনি বলিরাজার কন্তা, হ্ৃতরাং গঙ্গাদেবীর ভগিনীপু্ী। ইহাদের প্রথম 
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পুত্র জুলহাস, তিনি শিকারে গিয়া নিরুদ্দেশ হন। দ্বিতীয় পুত্র গাজী; ইহা 
বাতীত এক পালিত পুত্র ছিলেন, তাহার নাম কালু। রাজারাণী প্রাপ্ত- 
বয়স্ক গাজীকে রাঙ্জা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহা লইলেন না; 
রাজা হিরণাকশিপুর মত তীহার উপর কত অত্যাচার করিলেন, কিছুতেই 
ফল হইল না। গাজী গোপনে কালুকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন, এবং 
বাঙ্গালাদেশে সুন্দরবনে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। সেখানে বাঘ, কুমীর, 
মবই তাহার বশীভূত। কিন্তু নানাস্থান ভ্রমণ করাই ফকিরের রীতি বলিয়া 
গাজী কালু ছাপাইনগরে শ্রীরামরাজার দেশে পৌছিলেন; রাজবাটাতে অগ্নি 
লাগিল, রাণী অপহৃত হইলেন, অবশেষে যে দেশে একজনও মুসলমান ছিল 
না, সে দেশে সব মুসলমান হইয়া নিস্তার পাইল। ছাপাই নগরে একটি 
স্থবর্ণমপ্ডিত মস্জিদ প্রস্ত হইল। অবশেষে তাহার সোণারপুরে ও পরে 
ব্াহ্মণনগরে রাজ! মুকুটরায়ের দেশে গেলেন । মুকুটরায়ের সাত পুত্র ও এক 
কন্তা, তাহার নাম চম্পাবতী। চম্পাবতীর মত সুন্দরী আর নাই, গাজী 
তাহাঁকে পাইবার জন্য পাগল হইলেন। মুকুটরায় যব্নদ্বেষী ব্রাহ্মণ, তাহার 
দেশে সব ব্রাহ্মণ; তিনি যবনের মুখ দেখিলে ত্রিরাত্র ( অশৌচ প্রতিপালন ) 
করেন। মুকুটরায়জের কন্ঠার সহিত গাজীর বিবাহের প্রস্তাব করিতে কালু 
রাজদরবারে উপনীত হইলেন; রাজা যবনের আম্পদ্ধী দেখিয়া কালুকে বন্দী 
করিলেন। তখন গাজীর সহিত প্রকাণ্ত যুদ্ধ বাধিল। গাজী অসংখ্য ব্যাদ্র 
সৈন্ট লইয়া গোপনে নদী পার হইয়৷ মুকুটের রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। 
মুকুটরাক্পের এক দিপ্িগ্রয়ী বলশালী সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নাম দগ্গিণরায়। 
তিনি কুমীর লইয়! গাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, কিন্তু ডাঙ্গায় কুমীরে 
কি বাঁঘের সঙ্গে পারে? দক্ষিণরায় গদাহস্তে গর্জিয়া আসিয়া গাজীর “আসা” 
ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু দৈবশক্তিতে অবশেষে তাহাকে পরাজিত হইতে হইল। 
গাজী দক্ষিণরায়ের কাণকাটিয়া, “বার হাত লম্বা” টিকি কাটিগ্নাঁ তাহাকে 
বাধিয়া রাখিলেন। এবার “বারকোটা নয় শত সেনা” ও “লক্ষ লক্ষ তোপতীর” 
প্রভৃতি লইয়া! মুকুটরায় স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন; দিনে দিনে যুদ্ধ চলিতে: 
লাগিল, প্রত্যহ রাত্রিতে মুকুটরায় তাহার মৃত্যুজীব কৃপ” হইতে জল ছিটাইয়া 
হাতী, ঘোড়া, লোকজন সব বীচাইয়া দিতেন। তখন গাজী গরু মারিয়! রক্ত 
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দিয়া কুপের সে শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। আর মুকুটরায্বের উদ্ধার নাই । গাজীর 
লোঁকেরা রাজবাটাতে যেখানে সেখানে প্রবেশ করিয়া অমানুষিক অত্যাচার 
করিতে লাগিল; অবশেষে সকলে গাজী কালুর পদানত হইল। বাঁজারাণী 
পাত্রমিত্র সকলে পৈতা ছিঁড়িয়া কলমা পড়িলেন এবং "ঝুটি কাটিয়া” 
মুসলমান হইলেন। গাজীর সহিত চম্পাঁবতীর বিবাহ হইল, এবং চম্পাকে 
গাজী লইয়া গেলেন। পথে একদিন গাজী দেখিলেন, এক নদীর কূলে তিনশত 
যোগী তপে নিযুক্ত আছেন; গাজী গঙ্গাকে ডাকিয়া যোগীদিগের অভীষ্ট 
কমলে-কামিনী দর্শন করাইলেন; যোগীরা মুসলমান ধর্মের মত ধর্ম নাই 
দেখিয়া “ঝুটি কাটিয়া” মুসলমান হইল। পরে পাতালপুরী হইতে জুলহাঁসকে 
লইয়া গাজী কালু ও চম্পা সাগর পার হইয়া বিরাটনগরে গেলেন। ইহাই 
পুথির স্থল কথা । 

এখানে সর্বপ্রথম বিরাট নগর, পরে ছাপাই নগর, দোণারপুর ও ব্রাহ্মণ 
নগর এই চারিটি স্থানের নাম পাইতেছি। বিরাটনগর কোথায়? গাজী 
সেকন্দরপাহের পুত্র হইলে এই অজানিত বিরাটনগরের রাজধানীর কথা 
উঠিবে কেন? সেকন্দর সাহ গৌড়াধিপ ছিলেন। আরও দেখা যাইতেছে 
সমুদ্র পার হইয়া গাজী সুন্দরবনে আমিলেন। তাঁহা হইলে পূর্ববঙ্গ বা উড়িষ্যা 
হইতে আনাই সম্ভব। যখন পূর্ধবঙ্গে গাজী কালুর সমাধি স্থান দেখিতে 
পাইতেছি, তখন পূর্ববঙ্গই তাহাদের পূর্বব নিবাস ছিল বলিয়া অন্থুমান করিতে 
পারি। বঙ্গেশ্বর সুলতানের সহিত তীহাদের কোন সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব; 
হয়ত তিনি সেকন্দরনামধারী অন্য কোন প্রাদেশিক রাজার পুত্র ছিলেন। 
তিনি সংগার তাাগ করিয়। কোন বণিকের জাহাজে বর্তমান খুলনা জেলার 
দক্ষিণাংশে কোথায়ও অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমরা 
পূর্বে দেখাইয়াছি, ধাহারা মুসলমান ধর্ম প্রচার কাঁরতে আসিয়াছিলেন, বৌদ্ধ- 
প্রধান প্রাচীন স্থানের উপরই তীহাদের প্রথম লক্ষ্য হইত। বিশেষতঃ 
সে সময়ে গাঙ্গেয় উপদ্ধীপের সবস্থানে বসতি হয় নাই, প্রাচীন বৌদবস্থানগুলিই 
সকলের পরিজ্ঞাত ছিল। বারবাজার ও হাতিয়াগড় কিরে বৌদ্ধ আমলে 
প্রধান স্থান ছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। গাজীর .প্রথম দৃষ্টি এই দিকে 
পড়াই সম্ভব, এবং তাঁহাই পড়িয়াছিল। গাজীর ছাপাইনগর টাদসওদাগরের 


৩৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


নামসংযুক্ত চাম্পাইনগরে নহে। অনেক অনুসন্ধানের ফলে দেখিয়াছি, ইহা 
বারবাজারেরই একাংশ । 

বর্তমান বারবাজার রেলওয়ে ্টেশনের পূর্বদিকে এক মাইল পথ অগ্রসর 
হইলে, একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে সাধারণ লোকে 
শ্রীরাম রাজার দীঘি বলে। এ দীঘির দক্ষিণ ও বাছুরগাছার পশ্চিমাংশকে 
পূর্ব ছাপাইনগর বলিত। স্থানীয় বৃদ্ধ মুপলদান অধিবাপীরা এখনও ছাপাই 
নগর জানে। এখন ছাপাইনগর উক্ত বাছুরগাছা মৌজার অন্তভূক্তি হইয়াছে; 
কিন্তু সেখান হইতে শ্রীরাম রাজার গড়বেষ্টত বাড়ী লুপ্ত হয় নাই। শ্রীরাম 
রাজার দীঘি অতি সুন্দর জলাশর ; উহ! উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ; জলে শৈবালাদি 
নাই, পাহাড় 'অতি উচ্চ, জল নির্মল। পুর ও দগ্ষিণ তীরে প্রকাণ্ড বাধা 
ঘাটের ভগ্রাবশেষ আছে। এই দীঘি হইতে একটু পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেই 
শ্রীরাম রাজার বাড়ী দেখা যায়। সে বাড়ীর চারি ধার নদীর মত বিস্তৃত গড়ের 
দ্বারা বেষ্টিত। দে গড়ে এখনও জল আছে, এবং রাশি রাশি প্রস্ফুটিত পনো 
সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব নয়নাভিরাম শোভা বিস্তার করে। এই গড়খাই এত 
বিস্তৃত, গভীর এবং দুর্গম যে উহা! পার হইয়া ভগ্রবাটাতে যাওয়ার উপায় নাই। 
সে বাটা বাঁশের ঝোপ ও বন্ বুক্ষে সমাচ্ছন্ন হইয়া শ্বাপদসমূহের আশ্রয়স্থান 
হইয়াছে । সেখানে বাঘ বোধ হয় পর্দা আছে, এবং স্থানীয় লোকের বিশ্বাস 
এ পরিখাবেষ্টিত বাড়ীর দক্ষিণ তীরে এক বৃহস্পতিবারে গাজী সাহেব প্রথম 
জাহির বা প্রকাশ হন বলিয়া, প্রতি বুহপ্পতিবারে রাত্রিতে সে স্থানে বাদ নিশ্চয় 
আসিয়া থাকে, কারণ গাজী বাঘের দেবতা । পথে আদিতে আমিতে গাজীর 
সহিত অনেক শিষা জুটিয়াছিল, তিনি দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরাম রাজার বাড়ীর দক্ষিণে 
পরিথাপারে যেখানে প্রথম আস্তান৷ করিরাছিলেন, তথার একট অতি প্রকাণ্ড 
বহুবর্ষজীবী বটবৃক্ষ সাক্ষীর মতি এখনও দণ্ডায়মান আছে। যাহা হউক গাজী 
কালু এখানে শ্রীরাম রাজার উপর অনান্ুষিক অত্যাচার করিগ্া এমন কি তাঁহার 
্ত্রীহরণ করিয়া, দেশশ্ুদ্ধ হিন্দু বৌদ্ধকে মুসলমান করিয়া, মস্জিদ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া চলিয়া যান। শ্রীরাম রাজা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিলে রাণী প্রত্যর্পিত 
হইয়াছিলেন। গাজীর এই অত্যাচারকাহিনী মুদলমানদিগের নিজের টন 
প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। : 


গাজীর আবির্ভাব ৩৮৩ 


বার বাজারের একটু দক্ষিণে মান্লে-হাঁমিলবাগ নামক গ্রামে এক হাট হইত, 
এ হাটের নাম বদরের হাট। নৌকায় মাঝির। বে বদরের নাম না উচ্চারণ 
করিয়া নৌক! ছাড়ে না, সেই বদরের নামেও এ হাট হইতে পারে। এই বদর 
উদ্দীন এক জন প্রসিন্গ পীর, চট্টগ্রাম সহরে পীর বদরের কবর আঁছে। হাসিল- 
বাগে আসিয়া শ্রীরাম ভাতির উপর গাজী সাহেব অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং 
তাহাকে ধনী করিয়া দেন। তিনি জামলাগোদা নামক এক ব্যক্তির গোদ 
আরোগা করিয়া দেন । পুঁথিতেও তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। স্থানীয় লোকে 
বলে যে তাহার! শুনিয়াছে গাজী এখান হইতে কুনিয়া নগরে গিয়া মট্ক রাজার 
কন্তাকে বিবাহ করেন। পুঁথিতে কিন্তু কুনিয়া নগরের স্থলে ব্রাহ্মণ নগর আছে । 
আমরা সে কথা পরে বলিব। ঢ 

বারবাজার হইতে গাজী কানু সোণারপুর গিয়াছিলেন। এই গোণারপুর 
হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত । চব্বিশ পরগণা জেলায় কলিকাতা হইতে দক্ষিণ মুখে 
যাইবার রেলওয়ে পথে এখনও সোণারপুর একটি প্রসিদ্ধ জংসন ষ্টেশন। সোণার- 
পুরে গাজী কালু প্রভৃতি দকলে মদ্জিদে গিয়া পৌছিয়াছিলেন বলিয়া পুঁথিতে 
বিবৃত আছে। সম্ভবতঃ গাজী কালুর পূর্বে ত্রিবেণী হইতে বরখান্‌ গাজী এই 
অঞ্চলে স্থানে স্থানে মস্জিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোণারপুর তখনও 
একটি সুন্দর সহর ছিল। এই স্থানে কিছুকাল অধিষ্ঠান করিয়া গাজী মুকুট 
রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন | এই মুকুট রায় কে? 

চতুর্দিশ পরিচ্ছেদ-__মুকুট রায়। 

প্রাদেশিক কাহিনী এবং প্রচলিত প্রবাদ হইতে আমরা কয়েকজন মুকুট 
রায়ের পরিচয় পাই। (১) রায় মুকুট নামে নবদ্বীপ অঞ্চলে একজন পণ্ডিত 
ছিলেন, ইনি অমরকোষের এক টাকা প্রণয়ন করেন। রায় মুকুটপদ্ধতি নামে 
একখানি স্মৃতিগ্রস্থও তাহার নাম রক্ষা করিক্নাছে। তীক্ষ বুদ্ধির জ্ত ইহার 
এক উপাধি ছিল, বৃহস্পতি।” ইনি ব্রাহ্মণ এবং গৌণ কুলীন। (২) জমিদার 
মুকুট রায়, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিনোদ রায়। ইহারা কাস্প গোত্র, 
চাটুতি গাঞ্চি। স্বনামধ্যাত এতিহাসিক ৮ রাজকুষঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
তীহার 'রাজবালা” নামক উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে, মুকুট রায়ের কস্তা 


৩৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


ছুর্গাবতীর সহিত নদীয়৷ জেলার অন্তর্গত গোৌঁসাঞ্চি-ছুর্গাপুরনিবাসী কুলীনাগ্রগণ্য 
কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়; এবং তজ্জন্য জয়দিয়ার রায় 
চৌধুরী বংশের সহিত সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যশোহরের 
অন্তর্গত জয়দিয়ার রায়চৌধুরীগণ যে উক্ত বিনোদ রায়ের বংশসম্তৃত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বংশের সহিত ছুর্গাপুরের বন্দ্যবংশের সম্বন্ধ ছিল কিনা 
সন্দেহ। বর্তমান সময়ে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ “অধিকারী” উপাধিযুক্ত। 
অধিকারীরা প্রধান কুলীন এবং স্বভাবে আছেন। কাশ্প-গোত্রীয় বিনোদ 
বায় বংশজ ছিলেন, তদ্বংশীয়ের সহিত বিবাহ হইলে কুল থাকে না। সুতরাং 
 জয়দিয়ার সহিত দুর্গাপুরের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
জরদিয়ার সম্পকিত মুকুট একজন সাধারণ জমিদার ছিলেন; নলডাঙ্গার 
রাজবংশ প্রবল হইলে সে বংশের জমিদারীর লোপ হয়। / ৩) ঝিনাইদহ 
অঞ্চলে একজন প্রবল 'প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন, তাহার নাম রাঁজ৷ 
মুকুট রায়। ইনি শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ, শাগ্ডিলা গোত্র, পারিহাল গাঞ্জি। ইহার 
এক ভ্রাতা ছিলেন, তীহার নাম গন্ধর্ধ রায়, মুকুট রায়ের পতনের পর 
তিনি বঙ্গেশ্বর কর্তৃক খাঁ উপাধি ভূষিত হন। এই গন্ধর্ব খা জোর করিয়া 
খড়দহমেলের অবসথী বংশীয় রাঁব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্বীয় কন্যার বিবান 
দেন; তদবধি এ বংশে পারিহালভাবাপন্ন দৌষ স্পর্শিয়াছিল। এখনও রাঘবের 
বংণীয়গণের পারি-মেল রহিম্মাছে। শ্রোত্রিয়ের কন্ঠ। বিবাহ করিলে কুলীনের 
কুল ভঙ্গ হয় না, শুধু দৌষম্পর্শ হয়। সম্ভবতঃ দুর্গাবতী এই প্রতাপশালী রাজা 
মুকুট রায়ের কন্ঠা) রাজকন্যার নামানুসারে ছুর্গাপুরের নাম হইয়াছিল এবং 
চর্গাবতীর পুত্রবংশেও পারিহাল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। এখনও অধিকারী 
মহাশয়দিগের নেদোষ আছে। এই রাজা রায় মুকুটের অনেক গৈন্য সামন্ত 
ছিল, কথিত আছে তিনি ১৬ হল.কা হাঁতী, ২০ হল্‌কা অশ্ব ও ২২০০ কোড়!- 
দার না লইয়া বাহির হইতেন না। * খাঁ জাহান প্রভৃতির মত তিনিও জলাশস 
প্রতিষ্টায় পুণ্যবান্‌ ছিলেন; রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয় খনন করিতে করিতে তিমি রর 
অগ্রসর হইতেন। এখনও ঝিনাইদহের সন্পিকটে এরূপ অনেক রাস্তার ভগ্না- 


ক. 6১01৮ 0) 018. ££1০৪ঘোন]। 950580506185501 (11501097 ০ 
11560?) 09 8৪৮ টিনা 921060 367(18723 ), 2066001%- মত 





মুকুট রায়। ৩৮৫ 


বশেষ ও জলাশয় রহিয়াছে! জলাশয়ের মধ্যে টোলসমুদর সর্বপ্রধান, উহা ৫২ 
বিঘা জমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত মিঠাপুকুর, নটিপুকুর নামে 
আরও কতকগুলি পুকুর এখনও বর্তমান আছে। ঝিনাইদহের পূর্ব ধারে 
।বিজয়পুরে” এই রাজার রাজধানী ছিল ; * উহার দক্ষিণে পশ্চিমে 'বাড়ীবাথান, 
নামক স্থানে তাহার প্রকাণ্ড গো-শালা ছিল। তাহার খুব অধিকসংখ্যক গাভী 
ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে 'বৃন্দাবনের, নন্দ মহারাজ বলিত। “বেড়বাঁড়ী” 
নামক স্থানে তাহার উদ্যান ছিল। যেখানে তাহার কোড়াদার সৈম্তেরা বাস 
করিত, তাহার নাম কোড়াপাঁড়ী। এ সবগুলি স্থান এখনও বর্তমান আছে। 
মুকুট রায়ের রাজ বাটার কিছু নাই, তবে টোলসমুদ্রের দক্ষিণে ছুই চারিটি ক্ষুদ্র" 
দ্র ইষ্টকন্তূপ প্রবাদের সাহায্যে কিছু নিদর্শন রক্ষা করিয়াছে। রায় মুকুট 
নিজে নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ, এবং গোব্রান্ষণে ' ভক্কিমান ছিলেন। কথিত আছে 
গয়েশকাজি নামক এক ব্যক্তি তীহার একটি গোহত্যা করে বলিয়া, তিনি উক্ত 
কাজিকে নিহত করেন। সেই কথা বঙ্গেশ্বরের নিকট পৌছিলে, তাহাকে 
বাধিয়া লইবার জন্ত অসংখ্য সৈল্ত প্রেরিত হয়। শৈলকুপার সন্নিকটবর্তী বাঘুটিয়- 
নিবাদী কায়স্থবংশীয় রঘুপতি ঘোষ রায় মুকুটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, 
তাহার অধীনে আর দুইজন অসীম বলশালী বীর ছিলেন, তাহাদের নাম চণ্ডী ও 
কেশব। ইহার। চণ্তী সর্দীর ও কেশব সর্দার নামে পরিচিত ছিলেন বলিয়! 
লোকে মনে করিত ইহার! চণ্ডালবংশীয়। কিন্তু চণ্ভীসম্বন্ধে এরূপও শুনা যায় 
যে, তাহার সহিত রঘুপতির অত্যন্ত প্রণয় ছিল, রঘুপতি চণ্ডতীকে বৈবাহিক সন্বো- 
ধন করিতেন; সম্ভবতঃ চণ্ডীও কায়স্থ ছিলেন। প্রবাদ আছে রায় মুকুটের 
আর এক দল পাঠান সৈন্ত ছিল, তাহার অধাক্ষ ছিলেন গয়েশ-উদ্দীন। বাড়ী- 
বাথানের সন্নিকটে গয়েশপুর নামক একটি স্থান আছে; উহার উৎপত্তি গয়েশ- 
কাজি হইতে হইয়াছিল, কিংবা লোকের মুখে যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, এ স্থানে 
সেনাপতি গয্লেশউদ্দীনের শিবির ছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলিবার উপায় 
নাই। যাহা হউক, নবাব-সৈম্ভের আগমন সংবাদে রায় মুকুট স্বীয় পরিবারবর্ 








* কেহ কেহ বলেন বিগয়পুরে রাজায় আত্মীত শ্বঙ্ছন থাকতেন, বাড়ীবাধানেই তাহার 
চর্গাদি ছিল। বাস্তবিক এই বাড়ীবাথানের মরিকটেই ভীহার অস্থি কাতিচিহুজি দেখিতে: 
গাওয়া যায়| 


৩৮৬ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


একটি গুণ ছূর্সে লুকায়িত রাখিয়া স্বয়ং যুদ্ারথ প্রস্তুত হইলেন। পর পর ছুই 
দিন যুদ্ধে নবাব-সৈন্ত পরাজিত হইল। চণ্ডী ও কেশব জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া 
রাজার জনৈর পাঠান-সৈন্তকে নবাব-সৈম্ ভাবিয়া কালী-মন্দিরে বলি দেয় ; তাহার 
ফলে সমস্ত পাঠান-সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে। নবাবপক্ষ হইতে রাজার পাঠান- 
সৈন্তগণকে হস্তগত করিবার কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন! জানি না। মোট 
কথা, বাড়ীবাথানের সন্নিকটে উভয় পক্ষে যে তৃতীয় যুদ্ধ হয়, তাহাতে মীরজা- 
ফরের মত গয়েশউদ্দীন যুদ্ধে বিরত ছিলেন বলিয়া মুকুট রায় সম্পূর্ণ পরাজিত ও 
বন্দী হন। বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! রাজধানীতে লইয়া! যাওয়া হয়। সেখানে 
"তাহার বীরত্বের খ্যাতি পূর্বেই পৌছিয়াছিল। বঙ্গেশ্বর তাহাকে বাধ্যতা 
স্বীকার করাইয়া তাহার রাজ্য প্রতার্পণ করেন। 

কোন রাজবংশের পতন বিবৃত করিতে হইলে, এ দেশের একটা চির প্রচ- 
লিত প্রথা আছে। যেখানে প্রক্কৃত ইতিহাপ নির্বাক্‌, সেথানে একটা মামুলী 
গল্পের অবতারণা করিয়া পাদপুরণ করা হর়। পাঠান ও মোগল আমলে হিন্দু- 
রাজগণ একটু বিদ্রোহী হইলেই তাহার বিরুদ্ধে নবাব-সৈন্য আদিত ; ফলে 
হিন্দুরাজা পরাজিত ও বন্দী হইতেন। বন্দীকে লইয়া যাইবার সময়ে, তাহার 
সঙ্গে প্রায়ই ছুইটি কপোত কপোতী যাইত। ইহা! হইতে বুঝা যায়, তখন এই 
সংবাদবাহী কপোতের বিশেষ ব্যবহার ছিল। বিংশ শতাঁকীর সভ্য ইয়োরোপে 
সংবাদবাহী কপোত যেমন দুঃসাধা সাধন করিতেছে, ৫1৭ শত বৎসর পূর্ব ব্গেও 
কপোতের সে গুণের সদ্ধযবহার করা হইত। কিন্তু প্রভেদ এই,_ বঙ্গীয় কপোতেরা 
পরিণামে উপকার না করিয়া সর্ধনাশই সাধন করিত। হিন্দুর নিকট যুদ্ধে পরাজয় 
অপেক্ষা যবনহস্তে জাতিকুল নাশই অধিকতর অসহনীয় ছিল। কারণ সে যুগে 
যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থই জাতিধর্ম নাশ। এজন্য বন্দী রাজ! সঙ্গে 
ছুইটি পারাবত লইয়৷ রাজধানীতে যাইতেন, বদি তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতেন, 
পারাবাত সঙ্গেই থাকিত। আর যদি নিতান্তই তাহার দেহান্ত হইত, তাহা 
হইলে তিনি পারাবত ছুইটি ছাড়িয়। দিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন। পারাবত 
উড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসামাত্র জান! যাইত যে রাজার দেহান্ত ঘটয়াছে) 
সুতরাং তাহার পরিবারবর্গ সকলে আন্মহত্যা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে 
বংশচিহ মুছিয়া! ফেলিতেন। কিন্তু বঙ্গের পারাবত গুলি উড়িয়া! আসা ছাড়া খন্ত_ 
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কোন বিশেষ শিক্ষা পাইত ন!, এবং তাহার! উড়িয়া আপিবার জন্ত পাগল হইত। 
ইহার ফল হইত যে অনেক সময়ে রাজার নিষ্কৃতির আজ্ঞা হইলেও দৈবক্রমে 
পারাবত উড়িয়া আসিয়া বংশ নির্পোপ করিত) তখন রাজা ফিরিয়া আগিয়! 
নিজেও আত্মহত্যা করিতেন। এমন যে কত ঘটন! হতভাগিনী বঙ্গজননীর 
ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিবে? মহারাজা বল্লাল সেন হইতে আরম্ভ করিয়া 
কত জনের সম্বন্ধে যে এই কপোতকাহিনীর সংযোজনা হইয়াছে, তাহার অবধি 
নাই। এ অঞ্চলেও কপোতের ভুল দ্বারা বছ রাজবংশ নির্বংশ হইগাছে) 
তন্মধ্যে দেবগ্রামের দেবপাল রাজা, দেউলিয়ার চন্ত্রকেতু, মহম্মদপুরের সীতারাম, 
হরিণাকুণুর শালিবাহন, ও বাড়ীবাথানের এই মুকুট রায়ের কথা উল্লেখযোগাঁ। 
মুকুট রায়ের কপোত ফিরিয়া আসিবামাত্র তাহার পরিবারবর্গ গুপ্রদূর্গের পার্শ- 
বর্তী পরিখাতে নিমজ্জিত হইয়া আত্মহত্যা করেন; যেখানে তীহার কন্তারা 
মরেন তাহা! “কন্তাদহ, যেখানে তাহার ছুই স্ত্রী নিমজ্জিত হন, তাহা ছুই, 
সতীনে” এবং যেখানে রাজটৈবজ্ঞ নিমজ্জিত হন, তাহা “দৈবজ্ঞদহ” বলিয়া খ্যাত 
হইয়াছিল। এখনও এ নকল স্থনি আছে, কিন্তু তাহা! আর সে পরিখা নাই; 
পরিখা বিলে পরিণত হইয়৷ ছুর্গচিহ্ও বিলুপ্ত করিয়াছে। 

(৪) চতুর্থ মুকুট রায়ের বাড়ী ছিল, ্রান্মণনগর। ₹* যশোহর জেলায় 
যেখানে বর্তমান ঝিকারগাছা রেলওর়ে-স্টেশন অবস্থিত, তাহার কিঞিৎ পূর্কোত্তর 
কোণে লাউজানি বলিয্না গ্রাম আছে। এ লাউজানিই ছিল এক সময় ব্রাহ্মণ" 
নগর। উহা কাপোতাক্ষের কুলে অবস্থিত। কিন্ত পূর্বে যেরূপ উহার অবস্থান 
ছিল, এখন আর তেমন নাই। তখন ব্রাহ্মণনগরের পশ্চিম ভাগে সুবিস্তীর্ 
কপোতাক্ষ এবং দক্ষিণসীমা দিয়! হরিহর নদ প্রবাহিত হইত ; উত্তর পূর্ব্ব দিকে 
বিল ছিল। ইহার মধ্যে পরিধাবেষ্টিত ছুর্ে রাজ মুকুট রায় বাদ করিতেন। 
তিনি গুড়গাঞ্রিতুকত শ্রোতিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঠান আক্রমণের পূর্ব হইতে 
গুড়গাঞ্ডিতুক্ ব্রাহ্মণের! যশোহর-খুলার নানা স্থানে নদীতীরে বাস করিতেন। 








* আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে বারবাজারের মুসলমানদিগের মুখে কুনির। নগরের কথ! 
শুমিয়াছি। গাঁজী কুনিয়া দগরে মুকুটরায়কে পরাজিত করেন। রা়মঙ্জল পুস্তকে আছে 
গ্বড় খা গাজীর সাথে) মনথাযুদ্ধ খনিয়াতে।* বাবু রামশঙ্কর মেন লিখিয়া গিযাছেন যে মুকুট 
রায়ের রাজধানী খ্টিা নগরে ছিল। [39175011675 207 [57 201, 


৩৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


তহারাই এক সময়ে চে্ুটয়া পরগণার রাজা ছিলেন। আমরা পূর্বে 
দেখাইয়াছি দক্ষিণডিহি প্রভৃতি স্থানের রায় চোধুরী উপাধিভূষিত গুড়ব্রাহ্মণেরা 
কিূপে খাঁ,জাহানের অভিযানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং পরে 
কিরূপে এই বংশীয় কামদেব ও জয়দেব মহম্মদ তাহেরের কৌশলে গীরালি-মুসল- 
মান হইয়া যান। স্বধর্মনিষ্ঠ মুকুট রায় প্রবল প্রতাপে শাদনকার্ধ্য করিতেন। 
তাঁহার রাজ্য উত্তরে মহেশপুর হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম 
দিকে এ রাজ্য গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। * এই শাসনকার্যে 
তাহার দক্ষিণতস্তস্বরূপ ছিলেন তীহার আত্মীয় ও সেনাপতি দক্ষিণ রায়। : 
দক্ষিণ রায়ও ব্রাহ্মণ এবং দেবতক্তিপরায়ণ। রাজধানী ব্রাহ্মণনগরে মুকুটেশ্বর 
শিবমন্দির ছিল, দক্ষিণরায় মন্দিরে গিয়া শিবপুজা না করিয়া জলগ্রহণ করি- 
তেন না। অধিবাসীর সংখ্যা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ছিল বলিয়া নগরের নাম ব্রাহ্মণ- 
নগর হইয়াছিল। মুকুট রায় অতিরিক্ত যবনদ্বেষী ছিলেন; তখন দম্যক্‌ শাসন 
বিস্তৃত না হইলেও দেশ যবনাধিকারতুত্ত ছিল। কিন্তৃতবুও মুকুট রায় যবনের 
আধিপত্য স্বীকার করিতেন নাঁ, যবনের মুখ দর্শন করিতেন না, কোনও কারণে 
যবন দর্শন করিলে তজ্কন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। শাসনের সু বাবস্থার জন্ত মুকুট 
রায়ের রাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত ছিল) তন্মধ্যে উত্তর ভাগ তিনি নিজে শাসন করি- 
তেন) তজজন্ত তাহার অধীনে যথেষ্ট পদাতিক ও অশ্বীরোহি- সৈন্য ছিল; দক্ষিণ 
দেশ বা ভাটি মুনুকের শাসনভার দক্ষিণ রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এ 
জন্য তাঁহাকে লোকে ভাটাস্বর এমন কি আঠার ভাটির রাজ্যেশ্বর বলিত। * 

* কেহ কেহ বলেন সুট রায়ের জঙিদারি পাবনা হইতে সমুদ্র এবং ফরিদপুর হইতে 
বর্ধমান প্রান্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তৎকালীন দিল্লীর পাঠান বাদশাহের নিকট হইতে 
পাঞ্জালাভ করিয়াছিলেন। *প্রদীপ*, ১৩১১ আঙ্গিন ; গৌড়ের ইতিহাস, ২য় থণ, ৬১ পৃঃ 

1 মুসলমানী কেতাবেও আছে £-”দক্ষিণা নামেতে রায় রাজার গোদাঞ্ি 


তার সমতুল বীর ব্রিভুবনে নাই।"' 
£ যতক্ষণ একবার তখটা থাকে, অর্থাৎ ৬ ঘন্টায় যতদূর নৌকাপথে পাওয়া যায়, 


তাঁহাকে এক ভাটি পথ বরে । হুনর বনে এইভাবে দুরত্ব পরিমিত হইয়। থাকে । নৌকা" 
পথে ঘন্টায় ৩৪ মাইল গেলেও এক ভ'টায় অন্ততঃ ২* মাইল পথ অতিক্রম করা যয়। তাহা: 
হঃলে আঠার ভণটায় অস্ততঃ ৩** মাইল যাওয়া যার, তাহাতে সন্দেহ দাই। কিন্ত দায়, 
বন রাজ্য পূর্ববকালে উত্তর দিকে যতদুরই বিস্তৃত থাকুক, তাহ! ৮* সাইলের অধিক প্রশস্ত 
ছিল না। সুতরাং মহামহোপাধা় প্রযুক্ত হপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় বর্মীয় সাহিত্যসশ্মিলনের 
অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন: 


মুকুট রায়। ৩৮৯ 


এজন তাহার রীতিমত নৌ-বাহিনী ও নৌ-সৈন্ত ছিল। এই ভাটি দেশে কাঠ, মধু, 
মোম প্রভৃতি হইতে আয়ও কম হইত না। সুন্দর বন তখন উত্তর দিকে 
অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ভীষণ ব্যাঘ্র প্রভৃতির উৎপাত ছিল। দক্ষিণ 
রাঁয় তেমনি বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন; তিনি তীর ধনুক ও অস্ত্র সাহায্যে বহু ব্যান 
ও কুমীর শিকার করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে মন্যুদ্ধেও সুন্দর বনের বাঘের 
মুণ্ডপাত করিতে পারিতেন। অতিরঞ্জিত হইলে এই সকল গল্প কতদুর প্রসার 
লাভ করিতে পারে, তাহা! সহজেই অন্ুমেয়। বস্তৃতঃ দক্ষিণ রায় এই বলবীর্য্যের 
পুরস্কারন্বরূপ সুন্দর বনের বাপ্রভীতিনিবারক দেবতারূপে পুজিত হইয়া 
আমিতেছেন। 

এই ব্যাপ্ধের দেবতার পুজাপদ্ধতি প্রচার জন্য অনেকেই লেখনী ধারণ 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্ধ্য এবং নিম্তা গ্রামনিবাসী “রায়মঙ্গল”-প্রণেতা 
কৃষ্ঠরাম দাসই প্রধান। রাঁয় মঙ্গল হইতে জানা যাক প্রভাকর নামে এক রাজা 
ছিলেন, তিনি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে বন কাটাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। 
তিনি শিবের বরে দক্ষিণরায় নামক পুল্র লাভ করেন। দক্ষিণ রায়ের আর এক 
ভ্রাতা বা বন্ধু ছিলেন কালু রায়। এই কালু রায়ের সহিত গাজীর সহচর 
কালুর কোন প্রকার সম্পর্ক নাই । * 

সম্ভবতঃ প্রভাকরের পুত্র দক্ষিণ রায় হাতিয়াগড় প্রদেশে আজন্ম ব্যান 
শিকার প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিয়া, স্থন্দর বনে শাসন বিস্তারকার্ধ্যে পিতার 





“দক্ষেণ রায় আঠার ভ"টির অধিকার পাইলেন অর্থাৎ প্লাঠারটি ভাটায় যতদুর যাওয়া 
বায় ততদুর অধিকার পাইলেন।" এবং “রাঃমঙ্গলে”ও আছে, দক্ষিণ রায়ের আমল 
আঠার ভ।টি।” দক্ষিণরায় দেবতা কবি কৃষ্ণরীমকে স্বপ্ন দেখাইয়া বলিতেছেন :-- 

'প্পাচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার, | 

আঠার ভণটির মধো হইবে প্রচার ।” সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ওয় ভাগ, বঙ্গতাষ। ও" 
সাহিত্য, ৯৭ পৃঃ । 

আমাদের মনে হয় যেমন হ্ুনদর বনে নদীবিশেষের লাম আঠার বাঁকী অথচ তাহাতে 
ঠিক আঠারটি বাক আছে কি ন1 সন্দেহ, সেইরূপ আঠারটি নদীর গতিপথ দ্বারা সমস্ত, 
হনর বন বুঝাইয়া দেওয়। হইতেছে। ৃ | 

* কেহ বলিয়াছেন দক্ষিণরায় ও কালুরায় অতিন্ন ব্যজি। (19202 £২৪৮18%//০1. 3 
০. 36, 748, 719৩5 ০45 0) 135055 & 90 734). প্রারমঙ্গলে” কিন্ত অন্থরণ 
আছে। দক্ষিণ রায় নিজেই বঞ্িতেছেন যে তিনি কালু রায় কর্তৃক হিজবী প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষ, ৮ম, ২৮৯ পৃঃ রী ০০ 


৩৯০ যশোহর-খুল নার ইতিহাস। 


সহায়তা করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহার বীরত্বের খ্যাতি মুকুট 
রায়ের নিকট পৌছিয়াছিল; তিনি সেই বীর যুবককে স্বীয় কার্য্যের সহায়ক 
রূপে গ্রহণ করেন। রাজার ধনবল ও জনবল দ্বারা পৃষ্ঠপোধিত হইয়া, বিস্তীণ 
নদীবক্ষে বা জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দর বনে শক্র শাসন করিতে করিতে এমন রণপাণ্ডিষ্য 
লাভ করেন, যে তাহার ভয়ে কেহ সুন্দর বনে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। 
দক্ষিণ রায়ও মুকুট রায়ের মত যবনদ্ধেধী ছিলেন। এই যবনদ্ধেষই তাহাদের 
কালম্বরূপ হইয়াছিল। এই জন্তই গাজী তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে 
অগ্রসর হন। 

এই স্থানে আমরা ধীর ভাবে কয়েকটি কথা বিচার করিব। আমরা চারি 
জন মুকুট রায়ের উল্লেখ করিয়াছি । তন্মধ্যে প্রথম ছুই জনের সহিত প্রস্তাবিত 
ইতিহাসের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ নাই। ভুতীয় জনকে আমরা রায় মুকুট বলি- 
যাছি; চতুর্থ জনকে বলিয়াছি মুকুট রায়। এই ছুই জনকে এক বাক্তি 
বলিয়৷ অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। যিনি ঝিনাইদহের মুকুটের কথা বলিতে 
গিয়াছেন, তিনি জনক্রতির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে তাহার একটি 
রাজধানী দক্ষিণ দিকে ছিল; কিন্তু সে মুকুটের সহিত গাজীর যুদ্ধ বা চম্পাবতী 
নামক তাহার কোন কন্ঠার কথা উল্লিখিত হয় নাই। * অপর পক্ষে যিনি ব্রাহ্মণ, 
নগরের মুকুটের কথা বলিয়াছেন, তিনি অন্ধুমান করিয়াছেন যে, তাহার, 
রাজ্য উত্তর দিকে অনেক দুর বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি নবাব সৈন্তের সহিত 
যুদ্ধের কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই | আমরা মনে করি, এই ছুই জন স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি। তাহার কয়েকটি কারণ সংক্ষেপতঃ এই-_( ১) রায়মূকুট পারি-শ্রোত্রিয 
এবং মুকুট রায় গুড়-শ্রোত্রিয়, যদিও শেষোক্ত জনের সামাজিক নিদর্শন সম্বন্ধে 
 জনক্রুতি ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই। (২) রায় মুকুটের চম্পাবতী নামে কোন 
কন্তার কথা পাওয়া যায় না। (৩) রায় মুকুটের সহিত গাজীর যুদ্ধ হয় নাই 
বা দক্ষিণ রায়ের সহিত তাহার নন্বন্ধের উল্লেখ নাই । (৪) রায় মুকুট যুদ্ধে 
ই বনী হইয়া রাজধানীতে নীত হইয়াছিলেন; মুকুট রায় বন্দী হইবার পূর্বেই 


বিল --ঁঁ যারা বর্শা 

* বাবু রামশঙ্কর দেন রয় সুকুটের কথা লিখয়াছেন। প্রীমুক্ত চার মুখোগাধাসজ 
মহশিয় ত্রাঙ্মণনগরের মুকুটরায়ের কতক বিবরণ দিয়াছেন। কুশদহ ওয় বর্ষ, ৬৬, ১8১, 
১৩৮ পৃঃ 


মুকুট রায়। ৩৯১ 


কৃপে গড়িয়া! আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। (৫) রায় মুকুট নবাব-সৈন্ের সহিত 
যুদ্ধ কালে পরিবারবর্গ শৈলকুপার সন্নিকটে কোন ছুর্গে রাখিয়াছিলেন, সেখানে 
তাহার স্ত্ীককন্তার মৃত্যু হয়। অথচ প্রবাদ অনুসারে অন্ত মুকুট রায়ের পরিবার- 
বর্গ ত্রাহ্গণনগরে কুপে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। স্মৃতরাং রা়মূকুট ও মুকুট 
রায় এক ব্যক্তি নহেন, এবং তীহারা এক সময়ে প্রাছুরভূতি হন নাই। সম্ভবতঃ 
্রাহ্মণনগরের মুকুট রায় হোসেন সাহ ও ততপুজ্র নসরৎ সাহের রাজত্ব কালে 
অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিভূ্তি হন এবং ঝিনাইদহের রায় 
মুকুট তাহার অনেক পরে অর্থাৎ মোগল-আমলের প্রথম ভাগে আত্ম-গ্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন। এইরূপ অনুমান করিবার কি কারণ আছে, তাহা পরে 
বলিৰ। আমর! এখানে রাজা মুকুট রায়ের কথাই বলিতেছি। 

মুকুট রায়ের স্ত্রীর নাম লীলাবতী * ও তাহার সাত পুত্র এবং একটি মাত্র 
কন্যা । সাত ভ্রাতার ভগিনী বলিয়া! ভগিনীটি সকলেরই বিশেষ আদরের ছিল; 
এরূপ আদরের ভগিনীর প্রসঙ্গ উঠিলে আমাদের এখনও “নাত ভাই চম্পার” 
কথা অনেকে বলিয়া থাকে. চম্পাবতী অপূর্ব রূপ-লাবপ্যবতী ছিল) এমন 
কি তাহার রূপের কথা নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। গাজী সেই রূপের খ্যাতি 
শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মুকুট রায়ের মুসলমান-বিদ্বেষের কথা জানি- 
তেন। সেই ধর্মবিদ্বেষের জন্য প্রতিহিংসা লইবার কর্পনাই হউক ঝ৷ প্রক্কৃত 
বূপমোহেই হউক, গাজী চম্পাবতীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্ত 
কালুকে পাঠাইলেন। মুকুট রায় যবনের দুঃসাহসিক প্রস্তাবে ক্রোধে অগ্নিশর্মা 
হইয়া কানুকে কারাবদ্ধ করিলেন। সুলতান হোসেনসাহ মুকুট রায়ের ববন- 
বিদ্বেষের কথা পূর্ব হইতে জানিতেন এবং পরে গাজীর বর্ণনা হইতে তাহা 
বুঝিয় লইয়৷ উহার প্রতিশোধ দেওয়া জাতিগত কর্তবা বলিয়া ধরিয়া ছিলেন। 
গাজী দোগারপুর প্রন্ৃতি স্থান হইতে নৌকাপথে অনেক সৈন্ত লইয়া আসিয়া- 
ছিলেন, হুসেন সাহের দৈন্যদলও আদিতেছিল। যেন সকল আয়োজন ও 
অভিযান কালুর্‌ কারামোচনের জন্যই হইতেছিল। 

দক্ষিণ রায় এ যুদ্ধের জন্ত অপ্রস্তত ছিলেন না। দক্ষিণ দিক্‌ হইতে যখন 
গাজীর সৈন্য আসিবার উপক্রম হইতেছিল, তখন তিনি ত্বরিত গতিতে নৌ* 


৩৯২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস। 


বাহিনী সাজাইয়! লইয়া অতফ্চিত তাবে গাজীর সৈস্ের উপর পড়িলেন, এবার 
গাঁজীকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে, ইছামতী- 
তীরে তাঁরা গুণিয়া গ্রামে সৈয়দ সাদাউল্লার বাঁটাতে গাজী সাহেব আশ্রয় লইয়া. 
ছিলেন। * পরে গাজী সমস্ত সংবাদ সুলতান হুসেন সাহের নিকট গিয়া অতি- 
রঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিলেন। গাজীর পরাজয়, কালুর কারাবাস, মুসলমানের 
অপমান, হিন্দুরাজন্তের অবাধ্যত1_সকল একত্র করিয়া এক ধর্াযদ্ধের কারণ 
উপস্থিত করিল। গোঁড়েস্বরের সৈন্যসমূহ জাতীয় মর্ধ্যাদার জন্য মুকুট রায়ের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। হিজলী ও হাতিয়াগড় প্রদেশ হইতেও গাজী সাহেব 
অনেক সৈন্ঠ মংগ্রহ করিয়া লইয়া আমিলেন। দক্ষিণ রায় ও নদীতীরসমূহ 
উৎসন্ন ও বাসশৃন্ট করিয়া, াদ্্রব্য দূরীভূত বা ভূপ্রোথিত করিয়া, যেখানে 
সেখানে গুপ্ত সৈন্ত সংস্থাপন করিয়া শক্রর আগমন-পথ কণ্টকময় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । 

গাজী কালুর পুঁথিতে আছে, গাজী কতকগুলি ব্যাগ লইয়া বরাহ্মণনগরের 
নিকট উপনীত হইলেন এবং ব্যাদ্রদিগকে মেষ করিয়া লইয়া গুপ্তভাবে নগরে 
প্রবেশ করিলেন। এবাদ্র সুন্দর বনের চতুষ্পদ ব্যাপ্র বলিয়া বিশ্বাস করি না, 
তবে ইহারা সুন্দর বনের অসভ্য মঙ্লজাতীয় বলশীলী দৈশ্য হইতে পারে। মোট 
কথা, গাজী গুপ্ত ভাবে নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অস্ত দিক্‌ হইতে গৌঁড়ে- 
শ্বরের সেনা আদিল। কয়েক দিন ধরিয়' ভীষণ যুদ্ধ চলিল। মুসলমানেরা পুরীর 
মধাবত্তী কুপের জলে গো-রক্ত প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া বিষাক্ত করিয়া দিল। 1 
অবশেষে মুকুট রায় পরাজিত হইলেন। তখন দক্ষিণ রান্ন অন্য সৈশ্ত লইয়া 





€₹. কুশদহ। ওয় বু ১১৩ পৃঃ। 

+ প্রবাদ এই মুকুট রায়ের পুরী মধ্যে একটি কুপ ছিল, তাহার নাম মৃত্যুীব কুপ। এ 
কুণের জল ছিটাইয়। দিলে মৃত ব্যক্তি ঝাচিয়া উঠিত। শক্র কর্তৃক গোমাংস নিক্ষিপ্ত হওয়াতে 
কুপের সে শক্তি নষ্ট হয়। এখনও লাউজানিতে যশোহর রাস্ত।র সন্ধিকটে এই মৃতাজীব বুপ 
বা জীয়ৎ কুড়ি স্থান প্রদশিত হইয়। থাকে । পরম প্রযুক্ত নিখিলনাধ রায় ্বপরণী় 
মুদিদাবাদের ইতিহাসে অঙ্গীপুরের মধ্যে এক স্থানে জীবৎ কুণ্ড আছে, উল্লেখ করিয়াছেন.) 
সেও হুসেন সাহের আমলের ঘটন!। এক তিওর রাজার সহিত যুদ্ধকালে হুসেন সাহে 
সৈশ্তগণ গৌমাংস দ্বারা দেখানেও উক্ত কুতের শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। মুশিনা চো, 
ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৮* পৃঃ রি 


মুকুট রায়। | ৩৯৩ 


দক্ষিণ দিকে ছিলেন। মুকুটের পরিবারবর্গ অধিকাংশই কৃপে পড়িয়া আত্ম- 
হত্যা করিলেন। কেবলমাত্র মুকুটের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র কামদেব ও কন্ঠা| সুভদ্রা 
বা চল্পীবতী বন্দী হইলেন। শক্ররা ইহাদের উভয়কেই অথাপ্ খাওয়াই 
মুসলমান করিয়৷ দিয়াছিল। কেহ বলেন গাজী সাহেব চন্পাঁকতীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, মুসলমানী পু'থিতে আছে গাজী সাহেব চম্পাঁবতীকে বিবাহ করি. 
বার কিছু দ্িনপরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন) আবার কেহ বলেন, গাজী 
সাহেব চম্পাবতীকে বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিবার প্রস্তাবনা ছল মাত্র; 
যবনদ্বেষী মুকুট রায়কে শাসন করাই উদ্দেপ্ত ছিল। গাজীরা হিন্দুর সহিত 
বিবাদ করিতেন, বা হিন্দু জাতির উপর অত্যাচার করিতেন, সে শুধু ধম্ষের জট 
অন্তান্ত গাজীদিগের চরিত্র আলোচনা করিলে বিশ্বাস হয় না যে গাঁজীসাহেব নর 
পিশাচদিগের মত ইন্দ্রিয়সেবী ছিলেন। এ বিষয়ে মুসলমানী পু'থিতে গাজী 
সাহেবের কামুকতাঁর যে বিস্তৃত কাহিনী আছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বোধ 
হয়। উত্ত পুঁথিতেই আছে যে কালু গাজী সাহেবের চরিত্র-পতন দেখিয়া বারং 
বার ভত্খসনা করিতেছেন । * যাহা হউক, গাজীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহাস্তে 
বা বিবাহের পূর্বে, সেই রাজকুমারী কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পলায়ন করিয়া 
সাতক্ষীরার গণরাজার আশ্রয় লন এবং অবশিষ্ট জীবন মনস্তাপে, স্বজন- 
শোকে, আত্মচিস্তায় ও ধর্মাসাধনায় অতিবাহিত করেন। তীহার যাহা কিছু 
ধনরত্ব ছিল, তাহা সংকার্ধ্ে ব্যয়িত করিয়া পরসেবায় এমন ভাবে তাহার 
আদর জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে জাতিধর্মব-নির্বরিশেষে সর্বলৌকে তীহাকে 
“মা” বলিয়া ডাকিত, মায়ের মতি ভক্তি করিত,_তাহার নাম হইয়াছিল “মাই 
চম্পা বিবি।” তাঁহার মৃত্যুর পর এই মাতৃদেবীর ভক্তবৃন্দ তাহার স্থৃতিরক্ষার 
জন্য তাহার সমাধির উপর একটি সুন্দর ও বৃহৎ এক-গুস্বজ মন্দির নিম্ীগ করিয়! 
দেয়। সাতক্ষীরার সন্িকটে জাপা গ্রামে এই বিখ্যাত “মাইচাম্পার দরগা” 








* কানু বলিতেছেন $-_-“রুহে তুঙ্ি হও ভাই. আল্লার ফকির ; হিন্দু মোছলমান তুঝে সবে 
মানে লীর। হেন কথ। বল তুমি বড়ই তকছির। জগত মাঝারে কত হৈল গীর জলি, 
বিধির দোয়াঁতে বুঝি নাহি হিল কালী । তাদের অনৃষ্টে নাহি লিখিল এমন। তারা না 
কান্দিল কেহ নারীর ফারণ।. ইত্যাদি” 


৩৯৪ যশোহয়-খুল্নার ইতিহাস। 


এখনও আছে। * মাইচাম্পার পূর্বজীবন নান! অদ্ভুত কাহিনীর অন্তরালে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । 1. 

মুকুট রায়ের শিশুপুক্র কামদেব নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে বর্তমান গোবর- 
ডাঙ্গার দক্ষিণে চারঘাটে আশ্রয় লন। ত্তীহার নাম পরিবর্তিত হইয়।৷ ঠাকুর- 
বর হ্ইয়াছিল। তিনি মুসলমান ফকিরের মত চারঘাটে বাস করিতেন। 
তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া! ক্রমে সে ধর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায় 
এবং পরবর্তী কালে তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিতে চেষ্টা করিতেন। 
ঠাকুরবর প্রায় ১০০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের উত্থানপতন 
এবং এমন কি প্রতাপের মৃত্যুর পরে ঠাকুরবর দেহত্যাগ করেন। হরি 
শৌত্িক ব! হরে শুড়ি নামক একজন প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিক্‌ চারঘাটে 
বাস করিত। তীহাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাইবার জন্ত ঠাকুরবর অনেক 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু হরি তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহার ফলে 
ঠাকুরবর অত্যন্ত কুদ্ধ হুন। প্রতাপাদিত্যের সহিত হরি শৌপ্ডিকের বিবাদ 
ও পতনের মূলে যে ঠাকুরবরের প্ররোচনা ছিল, এপ শুনিতে পাওয়া যায়। 
আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার আলোচনা করিব। হরে শু'ড়ি মৃত্যুও শ্রেয়; বোধ 
করিত, কিন্তু ঠাকুরবরের কথায় ধশ্মীস্তর গ্রহণ করিতে স্বীরুত হয় নাই; তজ্জন্ত 
সে অঞ্চলে একটা কথা আছে £--“ম”রলো, তবুও হ'রে শু'ড়ি ঠাকুরবর বল্ল 
না” অর্থাৎ ঠাকুরবরের বস্ততা স্বীকার করিল না। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ__দক্ষিণরায় ও গাজীর কথার শেষ । 


ব্রাহ্মণ নগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণরায়ের পতন হইয়াছিল কিন! 
সন্দেহ। সম্ভবতঃ দক্ষিণরায়ের সন্মিলিত সৈম্তের সহিত “সমস্ত মুসলমান সৈন্তের 
সহিত আর একটি মহা যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রক্কৃত ফল কি হয়, তাহ! 





* বারাসতের সন্িকটে ঘোলা! গ্রামে কাছারীর দক্ষিণ দিকে মাইচাম্পার একটি জান্তা 


আছে। নয 
1 কেহ বলেন চাল্পা বিবি বোগদাদের খালিফা বংশের অনুঢ| কন্তা। তিনি ধর্স 


প্রচারার্থ এদেশে আসেন | 100108, 05826166670, 189, 


দক্ষিণরায় ও গাজীর কথার শেষ। ৩৯৫ 


জানা যায় না। তবে এই যুদ্ধে যে দক্ষিণরায় দমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কেহ বলেন তিনি শেষ যুদ্ধে পরাজিত হস ইষ্টদেবতা ৃর্যযের 
মন্দিরের সম্মুথে সম্মুথযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়া, দিব্যধামে গমন করেন। * 
কিন্তু “রায়মঙ্গল” প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, তিনি এই যুদ্ধের পর গাজীর সহিত 
সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। 
“্ৰড় খাঁ গা্জির সাথে, মহাযুদ্ধ খনিয়াতে 
দোস্তানি হইল তা'র পর।” 

এই দোস্তানি বা বন্ধুত্বের ফলে উভয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রভূ হইয়৷ বসেন। 
কিন্তু তাহাদের উপর প্রভু ছিল, তাহার! যতই প্রতৃত্ব করেন, বনদেবতার স্থান 
তাহার্দের অপেক্ষা উচ্চ। এ সম্বন্ধে রচিত গল্প আছে; “বনবিবির জঙ্থর! 
নাম”--নামক মুসলমানী কেতাবে বনবিবির কেচ্ছা আছে। & পুস্তকের 
মূল তাৎপর্ধ্য এই ।--মকীবাদী বেরাহিমের স্ত্রী গুলাল বিবি, সতীনের কৌশলে 
গর্ভাবস্থায় সুন্দরবনে পরিতাক্ত হন। তথায় বনবিবি ও সা জঙ্কুলী নামে তাহার 
কন্তা ও পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ভাটাশ্বর দক্ষিণরায়ের কবল হইতে দুর্বলকে রক্ষা 
করিবার জন্য ভগবানের আদেশে বনবিবি ভ্রাতাকে লইয়া ভাটিদেশে থাকিয়া! 
যান। শিবাদহ, টাদখালি, রায়মঙ্গল হইতে আন্ধারমাণিক প্রভৃতিস্থান তাহাদের 
অধিকারতুক্ত হয়। দক্ষিণরায় তাহাতে কুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদেঘোগ করিলে, 
স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ অকর্তব্য এই কথা বুঝাইয়৷ দিয়া দক্ষিণরায়ের 
মাত নারায়ণী আদিয়! বনবিবির সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে নারায়ণী পরাজিত 
হইলে উভয় পক্ষে সন্ধি হইল, কেঁদোথালি দক্ষিণরায়কে দেওয়া হইল, বনবিবি 
পরে হাসনাবাদ প্রভৃতি কতকগুলি স্থল নিজে লইয়া আবাদ করিলেন। এই 
সময় বরিজহাটিতে ধোনাই মোনাই নামে ছুই ভাই ছিল। তাহারা সপ্ত ডিঙ্গা 
সাজাইয়। মোমমধু আনিবার জন্য বাদায় গেল। তাহাদের সঙ্গে গেল জনৈক 
ছুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র ছুখে। উহার! গড়খালি পৌছিলে দক্ষিণরায় 
নরবলি চাঁহিলেন__বাছিয়া চাহিলেন হতভাগ্য ছ'থেকে | তাহাই হইল, ছু'খেকে 
কেঁদোখালিতে নিক্ষেপ করা! হইল। তখন বনবিবি আমিরা র্ল দ'খের পক্ষ 


৪৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


লইলেন। আবার যুদ্ধ বাঁধিল। এবারও দক্ষিণরায় পরাজিত হইলেন। 
তখন তিনি গিয়া বনবিবির আন্গত্য স্বীকার করিলেন, তাহার সঙ্গে আর 
একজন গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বরখান্‌ গাজী, তিনি সেকেন্দর সাহের পুক্র। 
উভয়ে বনবিবিকে সেলাম করিয়া দেশে ফিরিলেন--আর দেশে ফিরিল ছ'থে। 
বনবিবির ক্কপায় তাহার মাতার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচিল, ছু'খের অতুল সম্পদ্‌ 
ও চৌধুরী খেতাব হইল। ছু*খে ধনাইএর কন্তা চাম্পাকে বিবাহ করিল। 
বনবিবির পুজা প্রচার হইল। 

বনবিবি মনুষা হইয়াই যখন দেবতা হইয়া গেলেন, তাহার অন্থগত বীর 
দক্ষিণরায় কেন দেবতা হইবেন না? চিরজীবন ব্যান্াদি হিংস্র জন্ত শিকার 
করিয়া ধিনি বনবিভাগে বসতির পন্থা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সমস্ত সুন্দরবন রাজ্য 
ফাহার শাসনপ্রতাপে থরহরি কম্পবান ছিল, মৃত্যুর কিছুকাল পর হইতে তিনি 
ব্যাত্বের দেবতারূপে পুঁজিত হইলেন। কোথায়ও তাহার মন্তকটি পূজা হয়, 
কোথায়ও বাঁঘের উপর আসীন গুক্ষ শোভিত ভয়ঙ্কর মূর্তির পূজা হয়। 

“কাটা মুণ্ড “বারা” পুজা সেই হ'তে ক'রে 
কোন খানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে ।” * 

তিনি ব্যাদ্রভীতি নিবারক দেবতা । এই জন্য সুন্দরবনের পার্শবর্তী 
জেলাসমূহে, বিশেষতঃ ২৪ পরগণার বারুইপুর অঞ্চলে ও ্মাবাদী মহলে এই 
দেবতার পূজা হয়। ধবধবে গ্রামে এই দেবতার এক মন্দির ও তন্মধ্যে তাহার 
মুকুট ও যোদ্ধুবেশধারী এক প্রতিমা আছে। গণেশ-মন্ত্রে ও গণেশের ধ্যানো- 
ল্লেখ করিয়া এই দেবতার পুজা হয়। 

পূর্বে দেখিয়াছি গাজী সাহেব বনবিবির বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। তদনস্তর 
তিনি পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যান। শ্রীহট্টে তাহার মৃত্যু হয়। শ্রীহট্রের অন্তর্গত 
হবিগঞ্জ উপবিভাগের দক্ষিণ-পূর্ববসীমান্তে বিষর্গীও নামক স্থানে গাজী 
সাহেবের সমাধি আছে। এ স্থানের নাম পরে গাজীপুর হইয়াছিল। 1 
যশোহর খুল্না অঞ্চলে গাজীর পুজা হয়, হিন্দু মুসলমানে গাজীর সির্ণী দেয়, 


* মাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা, ওয় ভাগ, ২৪৪ পৃঃ । 
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দক্ষিণরায় ও গাজীর কথার শেষ। ৩৯৭ 


এবং এক সময়ে “গাজীর গীতের” অত্যন্ত প্রচলন ছিল। আমর! যে গাজীর 
কথা এতক্ষণ বলিলাম, তিনি পাচ পীরের অন্যতম বরখান সী কিন্ত 
তদ্বিষয়েও মতভেদ আছে। 

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, সেকেন্দর সাহার সহিত বরখান গাজীর পিতা- 
পুক্র সন্বন্ধ সংস্থাপন করা যায় না । তবে তিনি সেকন্দর সাহের রাজত্বকালে 
প্রাহুভূতি হইতে পারেন। কিন্ত তাহা! হইলে ঠাকুরবরের ইতিহাসের সঙ্গে 
মিলে না। ঠাকুরবর প্রায় ১** বৎসর জীবিত ছিলেন। আমরা দেখিব 
প্রতাপাদিতোর রাজধানীতে কার্ভীলোর হত্যাকালে অর্থাৎ ১৬০৩ খুষ্টাবে বৃদ্ধ 
ফকির জীবিত আছেন। মুকুটরায়ের মৃত্যুকালে ঠাকুরবরের বয়স যদি ১* 
বৎসর হয়, তাহ! হইলে উক্ত মৃত্যুর তারিখ আনুমানিক ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ধরিতে 
হয়। তাহার আনুমানিক ২০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৫০* অবে বরখান গাজী 
সুন্দরবন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন । ম্ুতরাং তিনি যে সেকন্দর দাহের 
রাজত্বকালে প্রচারিত হন, তাহা আমরা ধরিতে পারি না। কারণ সেকন্দর 
সাহের রাজত্বকাল_-১৩৫৯ হইতে ১৩৯২ পর্যন্ত, অর্থাৎ একশত বৎসর 
ূর্ববর্তী। অতএব আমরা ধরিতে চাই যে পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে 
আর এক দল গাজী বাঙ্গালাদেশে আদিয়া হুসেন সাহের সাহায্যে হিজলী হইতে 
পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ধর্প্রচার করিতে থাকেন, বরখীন্‌ বা বড়খা গাজী তাহাদের 
অন্যতম। 

পাঠান আমলে নানা সময়ে গাজীগণ বঙ্গে আসিয়া ধর্ম প্রচার করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের সহিত নানাস্থত্রে হিন্দু বৌদ্ধের বিবাদ হইয়াছে, 
তছুপলক্ষে নানা গর্প উপকথা জমিয়াছে; নানাস্থানে এই গাজীদিগের আস্তান। 
ও দরগা আছে; তাহাদের অত্যাচার-অবিচার ভাল মন্দ চবিত্রের কথা 
না জানিয়া সকল জাতীয় লোকে সমভাবে তাহাদের প্রতি পীর জ্ঞানে শ্রদ্ধা 
করে। শৃন্ত হইতে দেখিলে েমন বহু দুরবর্তী স্থানের উচ্চতা নীচতা বা 
দূরত্ব সব সমান হইয়া যায়, আমরা এই দুরবর্তী কালে জানিয়া, গাজীদিগ্নের 
মধোকে জরে কে পরে আনিছিদে। প্রভৃতি কিছুই নিণন্ধ করিতে 
পারি না। 


কেছ কেহ পূর্বোক্ত বররান্‌ গার্জী ও. পের: গোরাইগা্ীকে 


৩৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহা'স। 


অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং মুকুটরায়ের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহও গোরাইগাজী 
করিয়াছিলেন, ইহাই স্থির হইয়াছে । আমরা ইহার সহিত একমত হইতে পারি 
না। পীর গোরাটাদ সম্বন্ধীয় এক স্বতন্ত্র মুসলমানী পুঁথি আছে, তাহাতেও 
মুকুট রায়ের গন্প নাই। তবে পীর গ্োরার্টাদ দেউলিয়ার চন্ত্রকেতু 
রাজার ধ্বংসের কারণ তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু রাজত্বকালে 
বালা বাগড়ী বিভাগের একটি প্রধান শাঁসনকেন্দ্র ছিল। পাঁঠানেরাও 
এই স্থানে একজন শাসনকর্তা পাঠাইয়া দক্ষিণ দেশ শাসন করিতেন। 
প্রাচীন দ্বগঙ্গার সন্িকটে দেউলিয়া বলিয়া স্থান ছিল) দেউলিয়া এখনও আছে। 
এই স্থানে চন্ত্রকেতু নামে রাজা ছিলেন, গোরাই গাজী তাহাকে মুসলমান করি- 
বার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্ত প্রতপাস্থিত যবনদ্বেষী চন্দ্রকেতুকে বশীভূত 
করিতে পারেন নাই। তখন গোরাইগাজী রাজসরকারে তাহার নামে নালিস 
করেন। এই সময়ে বালাগায় পীর সাহ নামক একব্যক্তি পাঠান শাসনকর্তা 
ছিলেন। চন্ত্রকেতুর সর্বনাশ সাধনের ভার গীর সাহের উপর পড়ে। পীর 
সাহ চন্দ্রকেতুকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর নানা অত্যাচার 
করেন। এখানেও সেই পারাবতের গল্প আছে ।* পীরসাহ বালাণডায় 
বন্দী হইলে পারাবত উড়িয়া গিয়া সংবাদ দেয়, তাহাতে পরিবারবর্গ সকলে 
জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। চন্ত্রকেতু শেষে উদ্ধার পাইলেও স্বজনহীন 
জীবন ধারণ করিতে স্বীক্কত না হইয়া আত্মহত্যা করেন। দেউলিয়া শ্শান 
হইয়া ায়। এখনও সেখানে কিছু ভগ্মাবশেষ আছে। 

এদিকে গোরাই গাজী হাতিয়াগড়ে যান। তথায় রাজা মহিদানন্দের পুত্র 
অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ শাসন করিতেন। ইহাদের সহিত গোরাচীদের বিবাদ 
ও যুদ্ধ হয়। তাহাতে বকানন্দ নিহত হন এবং গোরাই গাজী ভীষণভাবে আহত, 
হইয়া বালাগার সন্নিকটবর্তী হাড়োয়ায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কানু, 
ঘোষ নামক একজন গোয়ালা তাহার সমাধি কার্ধ্য সম্পন্ন করে। অবশেষে 
সেই কথা তদানীস্তন বঙ্গশ্বর আলাউদ্দীনের (১২৩*_-১২৩৭) কর্ণগোচর হইলে. 
তিনি গোরাই গাজীর সমাধির উপর মম্জিদ নির্াণ করিয়া দেন এবং মস্জিমের+ 

* নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য ৬৭-৮ পৃঃ 17071575 9151150108] 48০০০4705 ণ.1. ৃ 
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দক্ষিণরায় ও গাজী । ৩৯৯ 


সেবা নির্ববাহ জন্য ১৫০০ বিঘা জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন।* ১২ই ফাল্গুন তারিখে 
গোরাই গাজীর মৃত্যু হয়। তদবধি প্রতি বৎসর এ তাঁরিখে হাড়োয়ায় এক 
প্রকাণ্ড মেলা বসে এবং মাসের শেষ পর্যন্ত থাকে । মেলায় ২৫৩০ হাজার 
লোক সমবেত হয়। উহাতে চাঁউলের ক্রয় বিক্রয়ই খুব বেশী হয়। গোঁরা্টাদ 
এক্ষণে হিন্দু মুসলমান উভয়ের আরাধ্য দেবতা । ফকিরেরা এখনও কলিকাঁতার 
রাস্তায় বা অন্ত স্থানে সন্ধ্যাকাঁলে প্রদীপ জালাইয়া “পীর গৌরার্টাদ মুফ্রিল 
আসান” বলিয়া গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে ৷ 

গীর গোরার্ঠাদ ব্যতীত আরও কয়েকজন গাঁজী ফকিরের নাম বিখ্যাত 
হইয়াছে। বারাসতের একদিল সাহ, বাঁসড়ার মৌবারক গাজী, এবং সোণার 
পুরের সন্নিকটে ঘুটিয়ারি সরিফ। , মৌবারক বা মোবরা গাজী স্ন্দর বনের 
একাংশের ব্যাপ্র ভীতি নিবারণ করিয়া, সে প্রদেশের সকলের পৃজনীয় হইয়াছেন। 
মৌবরা গাজীর দরগা নাই এমন গ্রাম পাওয়া দৃষ্ষর। + সোগারপুর হইতে ক্যানিং 
যাইতে ঘুটিয়ারী সরিফ বলিয়া একটি ষ্টেশন আছে। ওর স্থানে ্টেশনের সন্নিকটে 
সরিফ সাহেবের প্রকাণ্ড দরগা ও মস্জিদ রহিয়াছে। প্রতিবৎসর অন্ধুবাচীর. 
দিন সেখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। রেলওয়ে কোম্পানীকে স্পেশাল 
ট্নণের বন্দোবস্ত করিতে হয়। . 

মোটের উপর আমরা দেখিলাম, এই. গাজীসম্প্রদায় সকলেই হাতিয়াগড় 
অঞ্চল হইতে ারস্ত করিয়া ক্রমে যশোহরখুলনার ভিতর প্রবেশ করিয়া ধর 
প্রচার করিয়াছেন। ইস্লাম ধর্ঘমশোতের গতি দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে 
ক্রমে উত্তরপূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । 


পোপ উ শপ 


শি শা শা 
এই মুনলমান আলাউদীন হুসেন সাহ কি ন| তসবিষরে যততে আছে। লীযুকত 
ই মুখোপাধ্যায় চিএ লহ ধরিয। লইয়া, হোড়ণ শতান্বীয় মধাভাগে 
মৃত্যু তারিখ নির্র করিয়াছেন। ৃ 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ_ পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । 


হুসেন সাহের পুত্র নস্রত সাহের রাজত্ব কালে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত 
করিয়া মোগল-কেশরী বাবর দিল্লীশ্বর হন। নদ্রতের পর তাহার ভ্রাতা 
মামুদ সাহের সময়ে বিহারাধিপতি সের খাঁ গৌড়ের সিংহাসন কাড়িয়া লন 
(১৫৩৮)। কিন্তু তাহাকে বাবরের পুত্র হুমাঘুনের আক্রমণজন্য ব্যতিব্স্ত 
হইতে হয়। তবে তিনি এত সুদক্ষ, এত পরাক্রমশালী শাসনকর্ধা ছিলেন, 
যে হুমাযুনকে তাঁহার প্রতাপে প্রথম বঙ্গ হইতে ও পরে, এমন কি, দিল্লী হইতেও 
বিতাঁড়িত হইতে হয়। তখন বঙ্গেশ্বর দের খা দির্লীশ্বর সের সাহ হইয়া, 
প্রাচীন ইন্ত্-প্রস্থ ছুর্গে মস্নদ পাতিয়া কিছুকাল সবলহাস্তে পঞ্জাব হইতে আসাম 
পযান্ত সমগ্র আর্ধাবর্ভ শাসন করেন। যশোহর-খুল্না সে শাসন বহিভূতি 
হয় নাই। 

আইনই-আকবরীতে স্পষ্টই লেখা আছে, সের সাহ মহম্মদাবাদ জয় 
করেন। হুসেনী বংশীয় কে তখন যশোহরের উত্তরাংশে তাহার গতিরোধ 
করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে তিনি যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কতক- 
গুলি হস্তা ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তাহার উল্লেখ আছে। এ 
সকল হম্তী খালিফাতাবাদের জঙ্গলে বন্য হইয়া গিয়াছিল। আকবরের শাসন- 
কালে যশোহর-খুল্নায় যথেষ্ট বন হস্তী পাওয়া যাইত। * ইহা হইতেই প্রতাপাদিত্য 
তাহার হস্তি সৈন্ট গঠন করিয়াছিলেন। সের সাহ শস্তের পরিবর্তে অর্থ 
দ্বারা রাজকর দিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তাহার সময়ে রাজত্বের হারও 
অতি কম ছিল। মোগল আমলে উক্ত হারের পরিবর্তন হয় নাই। সের সাহ 
স্থশামক হইলেও, তাহাকে নিবাঁঞজ্জিত বাদসাহী রক্ষা করিবার জন্ত এত বিড়দ্িত 
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পাঠান আমলে দেশের অবস্থা। ৪০১ 


থাকিতে হইয়াছিল যে তাহার সে শাসনের অন্তরালে সমগ্র বলে, এমন কি, 
মহম্মদাবাদ, থালিফাতাবাদ, ফতেয়াবাদ সরকারে অর্থাৎ যশোহর-খুল্নায় যথেষ্ট 
প্রাদেশিক শাসন বিভ্রাট ঘটিয্নাছিল। উহারাই ফলে ভূঞা রাজগণের আবির্ভাব 
হইতেছিল। আমরা দেখি পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে যশোহর- 
খুলআর উত্তরাংশে ফতেয়াবাদে মুকুন্দরাম রায় এবং দক্ষিণাংশে যশোর-রাজ্যে 
বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য মন্তকোত্তোলন করেন। এই ভূঞা রাজ 
গণকে পরাতৃত করিবার জন্য যথেষ্ট বল ক্ষয় করিয়া মোগল-কুলতিলক 
আকবরকে বগদেশে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে হইয়াছিল। বর্তমান পুস্তকের 
পরবর্তী খণ্ডে সে বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে । আমরা এক্ষণে পাঠান- 
আমলের সাধারণ অবস্থার কতক স্থুল মর্ম দিয়া এ থণ্ডের উপসংহার করিব।' 

পাঠান ও মোগল-_নবাগত পাঠান বঙ্গে প্রবেশ করিবার সময়ে হিন্দুর 
দেশে পদে পদে বাঁধা পাইয়া, ধর্ম প্রচারে, রণরঙ্গে বা অত্যাচারে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল। আবর্তের প্রথম স্তর পার হইলে, তাহার! স্থির হইল; তখন 
দেখা গেল, তাহার! ধনলুষঠন বা দূরে বসিয়া রাজাশাসন করিবার জন্ত আসে 
নাই। তাহারা আসিয়াছিল, ধর্প্রচার করিতে এবং স্থায়িভাবে বঙ্গদদেশে বাস 
করিতে । সুতরাং তাহার! ক্রমে ক্রমে পরকে আপন করিয়া, হিন্দুকে মুসলমান 
করিয়া, হিন্দুমুসলমান উভয়ের হিতকর কার্ধ্যাদির প্রতিষ্ঠান করিয়া, মিলিয়া 
মিশিয়া বসতি স্থাপন করিল। কিন্তু মোগল তাহা! করে নাই; মোগল আসি- 
য়াছে, গিয়াছে, রাজা শাসন করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে বিশেষ কিছু চিহ্ন রাখিয়া 
যায় নাই। অথচ প্রা্গীন যুগের পাঠান কীন্তিসমূহ এখনও বর্তমান। এই 
কীন্তিমন্দিরগুলির স্থাপত্যেরও একটা বিশেষত্ব আছে। 

স্থাপত্য--কুটারই ভারতবর্ষের আদর্শ আবাসম্থলী-__বিশেষতঃ গাজেয 
উপন্বীপে এবং তন্তর্গত যশোহর-খুল্নায়। এ দেশে পাহাড় পর্ধত নাই). 
লোগামাটীতে ইট ভাল হয় না) যাহা হয়, তাহা বহুকাল টিকে না। অথচ এই, 
গরিব দেশে কাঠ) খড়, বাশ, নল, গোলপাতা প্রচুর জম্মে; স্থৃতরাং কাঠ বা 
বাশের সাহায্যে পর্ণশীলা নির্ধীণ করিয়া বাস করাই এ দেশের চিরস্তন প্রথা । 
এই পর্ণশালাগুলি চৌচালা বা দোচালা হইয়া থাকে ; চৌচালা ঘরের আম্শ রাড় 
হইতে আসিয়াছিল, উহাকে সাধারগতঃ চৌরি ঘর বলে ) ঘোচীলা ঘরের পদ্ধতি 


৪০২ ধশোহর-খুল্মার ইতিহাস। 


পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছিল, এজন্য উহাকে বাঙ্গালা ঘর বলে। এই চৌরি বা 
বাঙ্গালা ঘর নিম্মাণ করিতেই এদেশের লোক অভ্ন্ত। মন্দিরাঁদির জন্য তাহারা 
ষখন ইটের দ্বারা স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিতে লাগিল, তখনও এই চৌচালা বা 
বাঙ্গালা ঘরের আদর্শ ভুলে নাই। এইজন্য এ দেশীয় মন্দিরের ছাদ প্রায়ই 
চৌচাঁলা ঘরের মত। গোলগরত্বজ মুসলমান আমলে আমদানী হইয়াছিল। 
কোন কোন স্থানে ইট দ্বারাই দোচালা বাঙ্গালা ঘর হইত) কখনও বা এরূপ 
ছুইখানি বাঙ্গালা একত্র জুড়িয়া জোড় বাঙ্গালা নিম্মাণ করা হইত। চৌরি ঘরে 
চারিধারে চারিখানি বারান্দায় চাল দিয়া যেমন আটচাল! ঘর হয়, মন্দিরেও ঠিক 
ধ ভাবে চারিধারে ঘুরাইয়া বারান্দা দেওয়া হইত। বড় চৌচালা মন্দিরের 
উপরে চারি কোণে চারিটি এক মধ্যস্থলে একটি চূড়া দেওয়া হইত, এজন্য রূপ 
মন্দিরের নাম পঞ্চরত্ব। আটচালা মন্দিরে উক্ত পাঁচটি চূড়া বাতীত বারান্দার 
চারি কোণে চারিটি চুড়া থাকিত, এজন্য সেরূপ মন্দিরের নাম নবরত্ব। এই 
নবরত্ব মন্দিরের থোলা বারান্দায় ছুই দুইটি স্তন্তে তিনটি করিয়া! খিলান থাকিত, 
সেই স্তস্তে, খিলানে, ছাদের সীমান্তে চারিধারে নানা কারুকার্য্য থাকিত। 
এইরূপ কারুকার্য হিন্দুস্তাপত্যের বিশেষত্ব ছিল। 

হিন্দুস্থাপত্যের কোন নিদর্শন দিবার উপায় নাই, কারণ যশোহর-খুল্নায় 
প্রাচীন হিন্দু-যুগের কোন মন্দির নাই। সে সব লবণাক্ত দেশের দোষে এবং 
অবশেষে পাঠানের অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়াছে । পাঠান-আমলের প্রথম- 
ভাগেরও কোন হিন্দুমন্দিরাদি পাওয়া যায় না) মাত্র পাঠান-আমলের শেষ- 
ভাগের ছুই একটি মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। উহারা মোগল-বিজয়ের 
অব্যবহিত পূর্ববকালে নির্মিত বলিয়৷ তাহাদিগকে মোগল-স্থাপত্যের অন্ততুক্তও 
করা যায়। ডামরেলীর নবরত্ব ও ইচ্ছাপুরের নবরত্ব এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের বিষয় আমর! মোৌগলযুগে বিচার করিব। 

পাঠানেরা যে সকল মসঙিদাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মোটামুটি 
একটা নূতন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি মুসলমানের নিজন্ব হইতে 
পারে; কিন্তু উহার অধিকাংশই ভারতবর্ষে অর্জিত । সমষ্টিতে পদ্ধতিটি মুসল- 
মানীয় হইলেও, ব্যষ্টিতে উহা! হিন্দুর নিকটই খণী। হিন্দুমন্দিরের মত এক. 
গুন্বজ, সেইরপ স্তস্ত, কাণিশ ও কারুকার্য । পাঠানদিগকে বাধ্য হইয়াও এরূপ 


পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । ৪৩ 


অন্থকরণ করিতে হইয়াছিল। অনেক সময়ে তাহাদিগকে হিন্দু-মন্তী দ্বারা কাজ 
করাইতে হইত) হিন্দুমন্দিরের উপাদান মস্জিদে লাগাইতে হইত, সুতরাং 
হিন্দুর ছাঁচ থাকিয়া! যাইত।* পাঠানেরা শুধু গোল গুদ্বজে এবং গুদ্বজের 
সংখ্যাধিক্যে বিশিষ্টতা দেখাইতেন। এই সংখ্যা! বুদ্ধি করিবাঁরও একটা নূতন 
রীতি ছিল। সংখ্যার মধ্যে তাহারা ১, ৩, ৫, প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যা গুলির 
সম্মাননা করিতেন। কোথায়ও ২, ৪, প্রভৃতি জোড় সংখ্যার গুদ্বজওয়ালা 
মস্জিদ নাই। খাঁজাহানের সমাধি মন্দির হইতে আবম্ত করিয়া এক-গুস্বজ 
মস্জিদের অভাব নাই উহ্থা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় । সমাধি গৃহগুলি 
প্রায় একগুম্বজই হইত। তিনগুত্বজ মস্জিদও সাধারণ প্রন্কতি; গৃহস্থ 
মুসলমান মন্জিদ নিন্াণ করিয়া! কীত্তি রাখিলে প্রায় ত্রিগুস্বজ মন্জিদই করিয়া 
থাকে । পঞ্চগুত্বজ মন্জিদ সচরাচর দেখা যায় না; বাগেরহাটে হুসেন সাহের 
যে মস্জিদ আছে, তাহা পঞ্চগুস্বজের ছুই সারিতে অর্থাৎ দশগুম্বজে সম্পূর্ণ 
আমরা পরে দেখিতে পাইব প্রতাপাঁদিত্য তীহার পাঠান সেনার জন্ যে বিখ্যাত 
“টেক্গা মস্জিদ” নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চগুত্বজবিশিষ্ট । আবার 
বিজোড় সংখ্যাগুলিকে পরম্পর গুণ করিয়াও গুস্বজের সংখ্যা নির্ণীত হইত, যেমন 
৩৯৩০৯3৩৮৫১৫) ৩৯১১-৩৩ ১ ৭৯১১-৭৭ প্রভৃতি । এতন্মধ্যে 
হিন্দুদের নবরত্ব মন্দিরের মত পাঠানের নরগুস্বজ মস্জিদের খুব আদর ছিল, 
আমরা দেখিয়াছি, বাগেরহাটে দিদার খাঁ মস্জিদ ও মস্জিদকুড়ে বুড়া খাঁর 
বিখ্যাত মস্জিদ উভয়ই নবগুস্থজবিশিষ্ট। আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি যে, খাঁজাহান দিললীশ্বর মামুদ তোগলকের উজীর ছিলেন ) ধঁ মামুদের 
পিতামহ বিখ্যাত নৃপতি ফিরোজ সাহের এক উজীর ছিলেন, তীহারও নাম 
খাঁজাহান। সেই খাঁজাহান ১৩৬১ ধৃষ্টাবে দিল্লীতে বিখ্যাত *কালান মন্জিদ্” 
নির্মাণ করেন। দিল্লীতে ইহা একটি অতি প্রাচীন কীত্তি। এ মস্জিদে 
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৪০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


পশ্চিমদিকে ৩ সারিতে ১৫টি গুজ ও অপর তিনদিকৃ ঘুরাইয়া ১৫টি গুঘজ 
আছে। খীঁজাহান উহা! দেখিয়াছিলেন, এবং উহারই আদর্শে প্রকাণ্ড মস্জিদ 
নির্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন) বঙ্গে ছোটপাতুয়ায় ফিরোজ সাহের 
ভাগিনেয় সাহ সফি কর্তৃক যে ৩১৭ *৩-৬৩ গুস্বজওয়ালা মস্জিদ নিশ্মিত 
হইয়াছিল তিনি তাহাও দেখিয়াছিলেন। এ সকলগুলি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
গুস্বজের মস্জিদ নির্মাণ জগ্ঠ খাঁজাহান ৭১১১-৭৭ গুত্বজে বিখ্যাত মস্জিদ 
নিষ্মাণ করেন। এই সকল মস্জিদাদির জন্ত ইট সে সময়ে ছাঁচে বা ফন্মায় 
প্রস্তুত হইত নাঁ। উৎকৃষ্ট কর্দম প্রস্তুত করিয়া তাহা সমতল স্থানে ঢালিয়া 
দেওয়া হইত, পরে রৌদ্রে শুকাইলে কোন অস্ত্র দ্বারা কাটিয়! কাটিয়া আবশ্তক 
মত নানা আকারের ইট প্রস্তুত হইত। উহাই পাঁজায় পোড়াইলে ইঠ হইত । 
মসল্যার জন্য স্বরকীর ব্যবহার কম ছিল; সাধারণতঃ বালি চুণ দ্বারাই মসলা 
হইত। আমরা সর্বত্রই সেই একই উপাদানে মসলা! প্রস্তুত হইত বলিয়া প্রমাণ 
গাইয়াছি । 

ধণ্-_হিন্দু-ধর্মই প্রধান ধন ছিল। এ সময়ে হিন্দুরা সকলেই দেবতা- 
পূজক। তন্মধো শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। শৈব বলিয়া কোন 
বিশেষ সম্প্রদায় ছিল না। কারণ শান্ত বৈষ্ণব সকলেই শিবপৃজা করিতেন, 
কেহই শিবের বিরোধী ছিলেন না। দেবী-মন্দির বা বিষণ-মণ্ডপের পার্খে ই শিব- 
মন্দির শোভা পাইত। এ দেশীয় হিন্দু-স্থাপতোর বিশেষ নিদর্শন শিবমন্দিরেই 
প্রকাশ পাইত। পুজার মধ্যে শিবপূজা সহজ, সকল জাতীয় লোকে শিবপৃজা 
করিতে পারে, ইহার জন্ত পৃথক্‌ দীক্ষার প্রয়োজন নাই, এই সকল কারণে 
শিবপুজা সর্বপ্রিয় হইয়াছিল বিষ্ণু*মওপে বা দেবী-মওপে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তের 
প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু শিব-মন্দিরে এরূপ কোন বাধা দিবার উপায় হয় নাই। 
উহার মধ্যে সর্বজাতীয় লোকে যাইত, ইচ্ছামত পুজা করিত, বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত 
হইয়াছিল। শিবই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য, দেবতা হইয়াছিলেন। 

পুর্বে এদেশের অধিকাংশ লৌক বৌদ্ধ ছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম একটা 
বিশেষ মত না হইয়া সর্ধজ্াতীয় লোকের. সাধারণ মত ছিল। ব্রাহ্মণের! 
ৃন্টবাদী বৌদ্ধ শ্রমণের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধের 
নাম পর্স্ত উচ্চারণ করিতে দিতেন না। বেটুকু বাকী ছিল, পাঠানদিগেকর 


পাঠান আমলে দেশের অবস্া। 8০৫ 


অত্যাচারে তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল। পূর্বে দেখাইয়াছি, পাঠানেরা 
কিরূপে বৌদ্ধ নংঘারাম ধ্বংস করিত এবং সহজ উপায়ে অধিক সংখ্যক বৌদ্ধকে 
মুদলমানধর্্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য করিত। এইরূপে এত বড় একটা বৌদ্ধ- 
জাতির যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, তাহার লোপ হইয়াছিল। আবুলফজল 
এত অনুসন্ধান দ্বারা যে প্রকাণ্ড “আকবর-নামা” গ্রস্থ প্রণয়ন করেন, তাহার 
মধো প্রসঙ্গক্রমেও বৌদ্ধ কথাটি নাই। ব্রান্মণ ও পাঠান উভয়ে বড় দক্ষহন্তে 
কার্ধাসিদ্ধি করিয়াছিলেন। জাতিচ্যুত ও সমাজচযুত হইবার ভয়ে কেহ বৌদ্ধ- 
বিশ্বাসে ভর করিয়া ব্রাহ্মণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহদ করিত না। 
: যাহারা ক্রমে ব্রাহ্মণের বশ্ততা স্বীকার করিল, তাহারা “নবশাথ”' বা নৃতন 
গঠিত এক শাখা-সম্্রদায়ে স্থান পাইল। আর যাহারা তখনও বশীভূত হইল 
না, ব্রাহ্মণের চেষ্টায় ও রাজাদেশে তাহাদের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিল। 
পশ্চিমবঙ্গে লোকে ভয়ে ভয়ে বুদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া ধর্নামে তাঁহার পুজা করিতে 
লাগিল। ক্রমে সেই ধর্মপুজাপদ্ধতি বশোহর-খুল্নার পশ্চিমাংশে কুশদ্ীপে 
প্রবেশ করিয়াছিল। এখনও পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে ধন্মঠাকুরের পুজা হয়) 
কুশীপ অঞ্চলেও নিষ্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে গে পুজা দেখা যায়। মতান্তর 
গ্রহণ করা বড় কটন কার্য) নিয়শ্রেণীর লোকে তাহা সহজে পারে না। 
তাহার! সব ত্যাগ করিতে পারে, ধর্ম্ত্টাগ করিতে চীয় না। এইজন্ত ডোম, 
ছাড়ি প্রভৃতি জাতিরা ধর্মত্যাগ করিতে না পারিয়া গ্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্শের 
আচার অনুষ্ঠান অন্ন বাখিয়াছিল। 
আমাদের দেশে এখন এইরূপ যে সকল গ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ জাতি আছে, তন্মধ্যে 
যোগী জাতি গ্রধান। * ইহাদের আচার ব্যবহার ও প্রন্কৃতি দেখিলে সাধারণ 
হিন্দু অপেক্ষা কিছু পৃথক্‌ বলিয়া বোধ হয়। যোগী জাতির কোন ব্রাহ্মণ গুরু- 
পুরোহিত নাই; তাহারা আবগ্তকীয় গৃহপুজা ও দীক্ষাদদান প্রভৃতি কার্য 
নিজেরা সম্পন্ন করে। যোগীরা সংস্কৃত চর্চার কিছু অধিক পক্ষপাতী ) মণ 





বিরুদ্ধ মত আছে, তদন্ত 
যোগীদিগকেযুক্গী বা জুপী নির্দেশ করিয়। উহাদের দে যে 6 
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নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে 


৪০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


বৈদ্য কায়স্থ ছাড়! এত অধিক সংস্কৃতান্থুরাগী জাতি নাই। যোগীদিগের 
সাধারণতঃ গায়ের রঙ. বেশ ফরসা; ইহাতে তাহাদিগকে যেন এদেশের লোৌক 
বলিয়া বোধ হয় না। যোগীরা কিছু নিরীহ, ধর্মপ্রাণ, তাহারা মৌকদ্দমা- 
মামলার বিশেষ পক্ষপাতী নহে। যোগীরা অনেকে নিরামিষ আহার ভালবাসে, 
পূজাদিতে পশুবলি দেয় না। তাহাদের মৃতদেহ পূর্বে অগ্নিদগ্ধ করিত না 
যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় পুতিয়৷ রাখিত। * এই সকল দেখিলে বোধ 
হয়, ইহারা যেন এ দেশের জাতি নহে. ইহার! যেন কোন উচ্চ সম্প্রদায়তুক্ত 
এবং পূথক্‌ ধন্মীবলম্বী। এতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারাও তাহাই স্থিরীকৃত 
হইয়াছে । 

বৌদ্ধযুগের শেষাবস্থায় একদল যোগাচারী বৌদ্ধ এক নূতন সম্প্রদায় গঠন 
করেন। তাহারা 'নাথ' উপাধিধারী বলিয়া এ সম্প্রদায়কে নাথসম্প্রদায় বলা 
তয়। ইহাদের মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ মতস্তেন্ত্রনাথ, মীননাথ, 
চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি প্রধান । এক সময়ে ইহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভারতীয় 
রাজন্যবর্গের গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন | নেপালে ও তিব্বতে এখনও ইহাদের 
অনেকের পৃজ! হয়। নেপালে পশ্তপতিনাথদেবের মন্দিরের সম্মুখে গোরক্ষনাথের 
মন্দির বর্তমান আছে। ইহাদের ধর্মমত ক্রমে পরিব্তিত হইলেও হিন্দু অপেক্ষা 
তাহারা বৌদ্ধমতেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। 1 নাথ-যোগিগণ সেনরাজতে 
বঙ্গের অনেকস্থানে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ““দেশাবলীবিবুতি” নামক পুস্তকে 
কথিত হইয়াছে, জনৈক বৌদ্ধ নরপতি বঙ্গদেণীর যোগিপপ্তিতের রাজধানী 
ধর্পুর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ; নাথগণ বঙ্গদেশে নানাজাতি হইাতে 





* আমাদর দেশে এখনও কাহারও 'গায়ের রঙ. অতিরিক্ত ফরসা দেখিলে, তাহাকে 
“ফুগোন হুদার * বলা হয়; অর্থাৎ যেন তেমন শ্বেতবর্ণ এদেশীয় লৌকের প্রকৃত রঙ নহে। 
যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পুড়াইয়া থাকে ; পুবের তাহা পুতিয়। র!খিত। উপবিষ্ট 
আবস্থায় পুতিয়! রাখা হিন্দুর চক্ষে বিসদৃশ লাগিত, তাহারা মনে করিত টহীতে ঘেন শবদেহ 
কষ্ট পায়। এখনও লোকে “ঘুগেন পোত। পুতিধার” ভয় দিয়! থকে। 
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পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । ৪০৭ 


বুশিষা গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা 
করিতেন। * ইহারাই বর্তমান যোগী জাতির পূর্বপুরুষ। যখন বৌদ্ধধর্মের নাম 
পর্যান্ত এদেশ হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছিল, তখন নিরীহ যোগিগণ 
শৈবমত পরিগ্রহ করিল। 1 ক্রমে যোগী ও অন্ঠান্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধজাতির মধ্যে 
দেউল বা চরকপূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইল। 

এই দেউল পৃজাটিই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধোৎসব বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পূর্বে 
ব্রাহ্মণ লাগিত না, এখনও নিষ্নশ্রেণীর মধ্যে লাগে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি 
উচ্চজাতির বাড়ীতে রাত্রিতে যে ছাগবলি দিয়া নীলপুজ! বা! শিবপুজা করা হয়, 
সে পদ্ধতি ব্রাহ্মণদিগের দ্বার৷ পরে সংযোজিত হইয়াছে । নতুবা এই উৎসবের 
অধিকাংশ ক্রিয়াদি বৌদ্ধমতমূলক | গঞ্জন শব্দের অপত্রংশ গাঁজনে” ধর্ম 
প্রচারের জয়োল্লাস বাহ্ষ্কার বুঝার, + ঘূর্ণামান চড়ক বৌদ্ধধর্মচক্র-প্রবর্তনের 
আভাস দেয়, হবিষ্যাশী সন্নাসীরা বৌদ্ধশ্রমণের প্রতিকৃতি । এখনও যশোহর- 
থুল্‌নায় দেউল পুজার প্ররুত পুরোহিত যোগী জাতি। উহারা শিবপুজায় 
পুলি গান না করিলে অঙ্গহানি হয়। এই শিবগাঁয়কদিগের নাম “বালা” 
এবং তাহারা নৃপুর পায়ে দিয়া নাচিয়া নাচিয়া যে গান করে তাহাকে 
“বালাকি” বলে। হস্তলিখিত পুথি অনুসারে বালাকি গান করা হয়। এ 
বালাকি পু'থির সর্বপ্রথমে অতীব অশুদ্ধ গ্রামাভাষায় স্থষ্টি বিবরণের সম্বন্ধে 
এই কথাগুলি পাইয়াছি £- 

“অনাহেতু নাছিল, নাছিল খষিমেদিনী। 
রূপ রেক নাহি প্রতুর অবর্ণ পরিমাণি॥ 











« এই নবদীক্ষিত যোগীরা গুরুর কথ। মত শুদ্ধ ভাষায় কথ কহিত। উহা হইতে এদেশে. 
একটা প্রবাদ হইয়াছে__“কা'লকের ( কল্/কার ) জুগী, ভাতকে বলে অন্ন ।” 

+ “বঙ্গদেশে চৌকি দিল রাজ! যত চর । 

জু্গী পাইলে প্রাণ বধ্য না করিহ ডর।”* গোবিন্দ চন্ত্রীত, ১২৩পৃ। আমরা পুরে 

য্লেরকি করিয়াছি । ২৫২ পৃঃ 
৬ রে টি এক অঙ্গ ছিল। গোবিনচন্ত্রণীতে তাহার বিশেষ উল্লেখ :আছে। 
“হুন্বার ছাড়িল জূগী জোগ করি সার” (১২৫ পৃঃ), “ভিন্ন কৈলা গৌবিনাচন্তর ছস্কার ছাড়িয়1।” 
(১.৫ পৃঃ) এই হষ্কারের একটা অর্থ আছে। একটা সাধারণ প্রবাদ আছে যে "অনেক 
সন্লাসীতে গাজন,নষ্ট” অর্থাৎ বহুলোকের একত্র সমাগমে কাঁধ্য হুমন্পন্ন হয় না। 





৪০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


না ছিল রবি শশী, শৃন্তসতি পার্্বধধি, না ছিল এ মেউর মন্দার। 
এ সব দেবগণ, সবে ছিল একজন, শৃষ্তে ভ্রমিলে নৈরাকার ॥ 
হয়ে শৃন্ত নহে শুনা, নহে শৃম্তাকাঁর। 
এই শন্ত স্থল যে প্রভু আপনি নৈরাকার ॥” 
পাঠক এই বালাকি পাচালির সহিত শূনাপুরাণের প্রারস্তেই স্থষ্টিপত্তুনের 
প্রথম কয়েক পংক্তি তুলনা করিতে পারেন £ 
“নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্‌। 
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥ 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস। 
মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাস | 
“দেবতা দেহারা নছিল পুজিবাক দেহ 
মহাস্ন্ত মধো পরভূর আর আছে কেহ।” ইতাদি * 
যে সংস্কৃত ধ্যান দ্বারা কোন কোন স্থানে ধন্ম ঠাকুরের পুজা হইয়! থাকে, তাহা 
এই ৫ 
“বস্তান্তো নাদিমধ্যো নচ কর-চরণং নাস্তিকায় নিদানং 
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম চ যস্ত। 
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনগতং সর্বলোকৈ কনাথং 
তত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু নঃ শৃন্যমুর্তিঃ ” 1 
ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শূন্যপুরাণে যে বৌদ্ধ শূনামুগডির পূজা আছে, দেউল 
পুজারও আরাধ্য মুত্তি তিনি। এই বৌদ্ধ মহোৎসব ক্রমে শিবের নামে শিবের 
গল্প সমেত হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে । যোগীরা “বালা”রূপে তাহাদের 
পূর্বতন মতেরই পরিচয় দিতেছে। ; তাহাদের অবস্থা পাঠান আমলে যেরূপ 
ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপ আছে। 





* রমাইপগডিত প্রণীত *শৃন্তপুরাণ'' (প্রনণেন্্রনাপ বঙ্গ সম্পাদিত ) ১ম পৃঃ: 
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; যোগ্নিগণ পৌষ সংক্ান্ভিতে 'হন্দুদিগের বাস্তপুজার মত "ধলাই পুজা” করিয়া থাকে। 
একট ধলাই পুজা! অন্য কোন জাতি করে না। এই উপলক্ষে তাহারা কতকগুলি গান গাহিয়া 
থাকে, তাহার নাম *হে'চে।” | ধলার গুণ গাঁহিয়! যাওয়াই উহার উদ্দেন্ট। এই ধলার গুণ 
গাওয়া একট। প্রবাদে পরিণত হইয়াছে | 


পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । ৪০৯ 


এই ঘুগে পাঠানেরা ইস্লাম ধশ্ম প্রচারের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
আমরা পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। পাঠানবিজয়ের প্রীরন্তে মুদলমানের 
প্রতি হিন্দুদের যেমন বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল, শেষভাগে তাহা ছিল না। তখন 
উভয় জাতি অনেকটা মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছিলেন। যাহারা নূতন 
মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহারা প্রাচীন হিন্দু-রীতিনীতি পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাই। এমন কি হিন্দুর মত পুজা! ও ব্রতপালনাদি করিত। * 
রাজা গণেশের সময় হিন্দু'দেবতা। সত্যনারায়ণ, সত্যপীর হইয়৷ মুসলমানেরও 
আরাধ্য হন। তখন মুসলমানীপ্রথায় হিন্দু মুসলমানে সিরণি দিতে আরস্ত 
করেন, সম্ভবতঃ হুসেন সাহ প্রভৃতি ইহার উৎমাহ দরিতেন।+ কিছুদিন পরে 
ফরিদপুর হইতে “ত্রিনাথের মেলা” প্রবন্তিত হয়; ইহাতে রাত্রিতে গাজা ও মিষ্ট 
দৃব্য দিয়া বিনামন্ত্রে শিবের পূজা করা হইত। হরিদাসই “হরির লুঠ” দিবার 
প্রথা আরম্ত করেন। এইরূপে গাজীর দিরণি “মুক্কিল আসান” বাঁ গোরাটাদের 
পুজা, বনবিৰি ও দক্ষিণ রায়ের পূজা আরম্ত হয়। বৌদ্ধ হারিতী দেবী হিন্দুদের 
শীতলাদেবী হইয়া পুজা পাইতেছিলেন। 

সমাজ ।-__সামাজিক রীতিনীতি ধর্মেরই অনুরূপ হয়। ইহাতেও মুসলমানী 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বল্লালের কৌলীন্তপ্রথার পর তদ্ংশীয় দন্জমাধবের 
সময়ে জাতিসমূহের সমীকরণ হইয়! কিছু কিছু নূতন সংস্কার হইয়াছিল। কিন্ত 
তদবধি ২৩ শত বৎসরের মধ্যে উহার উপর আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
এই দীর্ঘকাল মধ্যে সহজে নানা গোলযোগ এবং কুলীনদিগের প্রকৃতিতে নানা 
প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাই দেখিয়! প্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণের মধ্যে 
মেল বন্ধন করেন। তিনি দোষের হিসাবে ব্রাহ্মণ কুলীনগণকে ৩৬টা মেলে বা 
বিভাগে বিভক্ত করেন, এবং উহাদের কোন্‌ ঘরের সহিত কাহার আদান-প্রদান 
হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দেন। দেবীবর চৈতন্তদেবের সমসামরিক, অথচ 
বয়সে তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। কিছুকাল পরে অর্থাৎ মোগল আমলে তাহার 
মেল বন্ধন হইতে ব্রাহ্মণসমাঁজে অনেক কুফল ফলিয়াছিল। সুলতান হুসেন সাহ 
হিন্দুদিগের গুণের মর্ধ্যাদানুসারে পুরস্বত করিতেন এবং তাহাদিগকে নানা 
..* আমরা পূর্বের ইহার আলোচনা করিয়াছি। ৩+৯ পৃঃ 
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৪১০ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


সম্মানিত উপাধি দ্রিতেন। তীহার অমাত্য বস্থুবংশীয় পুরন্দর খা! কায়স্থ- 
সমাজের নানা সংস্কার করেন। সে সংস্কারের ফল এতদঞ্চলে এখনও বিদ্যমান 
রহিয়াছে। 

এধুগে ছুই দিক্‌ হইতে ছুইটি বিভিন্ন সমাজের শক্তি-শ্োত যশোহর-খুল্নাকে 
প্লাবিত করিয়াছিল। পশ্চিমদিক্‌ হইতে নবদ্বীপ সমাজ ও পূর্বদিকৃ হইতে 
চন্ত্রদ্বীপ সমাজ যশোহর-খুল্নার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কপোতাক্ষ 
নদ উভয় প্রতিপত্তির মধ্যসীমা হইয়া! দীড়াইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক 
রঘুনন্দন সমগ্র স্থৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া অষ্টাবিংশতি-তত্ব প্রকাশ করেন এবং 
উহা দ্বারা লৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের বাবস্থা প্রচলিত হয়। তাহার সে বাবস্থা 
সমস্ত বঙ্গদেশের উপর কার্যাকরী হইলেও নদীয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রীতিনীতিগুলি 
কুশদ্বীপ পার হইয়া কপোতাক্ষের পূর্বদিকে গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সে অঞ্চলে 
পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থাই প্রধান ছিল। একাদশী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ ও 
উচ্চবর্ণের বিধবাগণ “নিজ্জলা” উপবাস করেন; কিন্তু কপোতাক্ষের পূর্বদিকে 
একটা ধাঁরণা আছে যে বিধবাদিগের বিশেষতঃ পুক্রবত্তী বিধবাগণের নিজ্জলা 
একাদশীর উপবাস করা পাঁপজনক | প্রকৃত যশোর রাজা নদীয়ার সীমা- 
বহিভূতি ছিল। বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীয়ার অংশ এবং বাগের হাট মহকুমা 
তখন বরিশালের অংশ ছিল। সুতরাং এখনকার বশোহর-খুল্নার সীমানুসারে 
সমাজের অবস্থা স্থির করিতে হইলে, তিনটি সমাজের অবস্থা বুঝিতে হয়। 
চন্্রদ্বীপ, যশোর ও নদীয়া__আচার-ব্যবহারে ও আহার-পরিচ্ছদে পৃথক্‌ 
পুথক্‌ ছিল। 

সমাজের মধ্যে ব্রাঙ্মণগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু বৈষয়িক প্রতিপত্তি 
কাযস্থেরই অধিক ছিল। আইন আকবরিতে বঙ্গদেশে অসংখ্য কায়স্থ রাজন্তের 
নাম আছে; ভূঞা রাজগণের মধ্যেও অনেকে কায়স্থ ছিলেন। তবুও পাঠান 
আমলে রামচন্দ্র খা, মুকুটরায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর পরিচয় পাই; 
এবং এ বুগের শেষভাগে কুশদ্বীপের অন্তর্গত ইচ্ছাপুরে হোড় চৌধুরীগণ ও 
ঝিনাইদহ অঞ্চলে নলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
বৈগ্ঘগণ তখনও কোন জমিদারী সংস্থাপন করেন নাই; তাহারা শান্তরচর্চা ও 
চিকিৎসা! ব্যবসায় দ্বারা সর্বজাতীয় লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কারস্থ 


পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । ৪১১ 


জমিদারগণ তূমিবৃত্তি দিয়া ব্রাঙ্গণদিগকে প্রতিপালন করিতেন। ব্রাহ্মণের 
সর্বত্র এখনও যে নিষ্কর ভোগ করিতেছেন, তাহা কায়স্থদিগের দ্বারা প্রদত্ত 
দিগঙ্গার সেন, বনগ্রামের দত্ত, বোধখানার চৌধুরী, দাতিয়ার মিত্র, নলতার ভঙ্গ, 
হরিঢালী ও মহেশ্বরপাশার গুহমভুমদার, পাজিয়ার সিংহ ও বিষ, বাসড়ীর মিত্র 
দেখহাটির চৌধুরী প্রভৃতি বিখ্যাত কায়স্থ-বংশ পাঠান যুগে প্রতিপত্তি লাভ 
করেন। তিওর, কৈবর্ত ও সাহা বংশীয় ভূম্যধিকারীও কোন কোন স্থানে ছিল। 
মাণিকপুরের তিওর রাজা, মহেশপুর ও চেস্গুটিয়ার মাঝিগণ এবং সিঙ্গিয়ার 
পাতালভেদী রাজার কথা উল্লেখযোগ্য । 

সমাজে কাঠোর শাসন ছিল) সে শাসন-দ্ড ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তবে 
প্রত্যেক জাতির মধ্যে দলপতি বা সমাজপতিরা আত্যন্তরিক ব্যবস্থা করিতেন। 
্রাহ্মণ-বৈদ্ধ কায়স্থের মধ্যে কুলীনদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নবাগত 
কায়স্থ কুলীনেরা মৌলিকদিগের উপর বথেষ্ট আবদার চালাইতেন। ব্রাহ্মণ- 
দিগের মধ্য সেনহাটি প্রভৃতি স্থানের সর্ববিদ্া-সন্তানগণ, সারল ও দেনহা'টার 
কাঞ্জারী বংশ এবং নলডাঙ্গার আখগডল রাজবংশ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। 
সেনহাটি বৈগ্ঘ কুলীনের একটি প্রধান স্থান ছিল। স্ুবর্ণবণিকেরা! সমাজে 
অত্যন্ত নিন্দিত হইতেন। বৈশ্যদিগের মধো গন্ধবণিকেরাই বাণিজ্য ব্যবসায়ে 
দেশে বিদেশে সমৃদ্ধিস্পন্ন হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ত বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া 
বোধ হয়; পরে সে ধর্মের বিলোপ সাধন ও শৈবধন্ম প্রচারিত হইলে, ইহারা 
শিবতক্ত এবং দেশ, শঙ্খ, আবট ও সন্ত্রীশ ( ছত্রিশ ) এই চারি আশ্রম ভুক্ত 
হইয়া পড়েন। * এই বণিকৃগণ একসময়ে সমুদ্রপথে দূরবর্তী হ্বীপোপদ্বীপে 
গিয়া সামান্ত পণাবিনিময়ে বিদেশীয় ধন আনিয়! দেশকে সমৃদ্ধ করিতেন; 1 
বাঙালীর ও্পনিবেশিকতার অনেক ইতিহাস ইহাদের বাণিজ্যকাহিনীর সহিত 
জড়ীভৃত রহিয়াছে। চাদ সওদাগধের “দপ্ত ডিঙ্গা”, বেছলার কলার মান্দাদের 
বিচিত্র অভিযান বাঙ্গালীর নিকট এমন ভাবে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে যে 





* গন্ধবশিকতত ২১৭ পৃঃ। বৌদ্ধ সংঘে বাহার! জব্যাদি বিক্রয় করিতেন, তীঁহারাই 
সক শ্রম বা মংখীশ্রমডু্ হইর়াছিলেন কিন! বিবেচ্য ৮ 

+ কহিকন্কণ চণ্ডীতে ও দ্বিজ বংশীদাসের মমনামঙলে বিনিমর ভ্রযের বিস্তৃত বিবরণ 
জাছে। 


৪১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস । 


গ্রামে গ্রামে টাদ সওদাগরের ভিট্রা বাহির হয়, বেহুলা আদর্শ সতীরূপে সীতা 
সাবিত্রীর পার্থ স্থান পাইয়াছেন, “রামায়ণ ও কৃষ্খলীলার মত “বেহুলার 
ভাঙান”ও গৃহে গৃহে গীত হইয়! গৃহস্থের মঙ্গল বৃদ্ধি করে। ইহা হইতেই 
বশোহর-খুল্নার পুর্ববভাগে ও বরিশাল জেলায় মনসাদেবীর পুজার এত প্রচলন 
হইয়াছে। * 

শিক্ষা_সেনরাজত্বের মত পাঠান আমলেও শস্তরচচ্চা ছিল। যদিও পাঠান- 
বিজয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় উৎপাতে অনেক স্থানে ব্রাহ্মণেরা শক্রর ভয়ে পাঠ বন্ধ ও 
পুঁথি লেখা বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাব চিরকাল ছিল না। খাঁজাহানের 
আমলে ও হুসেন সাহের রাজত্বকালে পুনরায় ব্াহ্গণপ্রধান গ্রামমাত্রেই টোল 
খুলিয়া ছিল, এবং শান্তচচ্ঠা হইত। হুসেন সাহ সর্ধত্র শিক্ষার উৎসাহদাতা 
ছিলেন। বৈদ্ধ পঙ্ডিতের টোলেও কাব্য ব্যাকরণ এবং বৈষ্যক শাস্ত্রের অধ্যাপনা 
হইত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ন্ায় স্মৃতি পড়িবার জন্য দলে 
দলে ছাত্র নবদীপে যাইত। ইহা ব্যতীত সামান্য বাঙ্গাল! পড়িবার জন্য পাঠশাল! 
বা “চৌপাড়ি” ছিল ; এবং মুদলমানদিগের মধ্যে কাজী ৪ মৌলবীগণ স্বীয় স্বীয় 
বাড়ীতে পারদী ও আরবী পড়াইতেন। তীহারাও ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগের মত 
ছাত্রদিগের আহার ও বাসস্থান দিতেন। পাঠশালায় পণড়োগণ “সিদ্ধিরস্ত” 
বলিয়া! পাঠ আরস্ত করিত, এবং নাম্তী, শতৃকিয়া, কড়াঁকিয়া, গণ্ডাবুড়ির হিসাব, 
কাঠাকালি, বিঘাকালি, মণকষা, প্রভৃতি মুখে মুখে অভ্যাদ করিত। পাঠান- 
আমলের শেষভাগ হইতে মুসলমানেরা গুরুগিরিতে বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন। 
তখন হিন্দুর বাড়ীতেও মুদলমান গুরু রাখিবার প্রথা আর্ত হইয়াছিল। কিন্ত 





* পদ্মপুরাধোক্ত মনসামঙ্গল লই! বেহুল|র কথ! ২২ জন কবি বর্ণন। করিয়াছেন । তন্মধো 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বংশীদাদ ও বিযগুপ্তের পুস্তক বিঃশষ বিখাত। “বাইস কণ্ব মনসা” 
নামক পুস্তকে দকলের কবিত! একত্র প্রকাশিত হইপ্ান্ধে। এই মকল পুস্তক হইতে জানিতে 
পারা যাক্জ চন্দ্রধর ব| চীদনওদাগরের ডিঙ্গা কিরপে সাগরম্বীপের পথে হুন্দরবনের মধা দিয়া 
দিগঞগগার নিকট চন্দ্রকেতু রাজার দেশে বাঁণিজা করিতে আদসিত। এবং বেহুলার মান্দাদও 
সম্ভবতঃ এই পথে পূর্ববমুখে গিযাছিল। নেতি ধোপানীর খাটে মনস! পুজার প্রথম প্রচার 
হয় বলিয়া উল্লেখ আছে। সাগর দ্বীপ হইতে পূর্ববমুখে যাইতে আমরা নোত ধোপানীর নদী 
দেখিতে পাই । (রেনেলের মাপ দেখ) কেহ কেহ বলেন ধুবড়ীতেষ্ট নেতি ধোপানীর খাট 
ছিল। 


পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । ৪১৩ 


হিন্দু অধ্যাপকেরা কখনও নিয়ন বা অপর জাতিকে সংস্কৃত শিখাইতেন না। 
পড়িবার পু'থিপত্র সমস্তই তালপত্রে লিখিত হইত । ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজের 
প্রথম প্রচলন হয়। তখন এ দেশীয় লোকে অনেকে কাগজ প্রস্তুত করিতে 
শিথিয়াছিল। খুল্না জেলায় এখনও অনেক কাগজীদিগের বাড়ী আছে। 
শিল্প-_যশোহর-খুল্নায় যথেষ্ট কার্পাস জন্মিত। তুলসী ও বিন্বের মত 
প্রতোক ব্রাহ্মণ'বাড়ীতে কার্পাসের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকিত। গৃহে গৃহে চরকা 
ছিল ব্রান্গণীগণ কার্পাসতুলা হইতে স্তা প্রস্তত করিতে পারিতেন, এবং অতি 
থক সুত্রে নবগুণ উপবীত প্রস্তত করিয়া! যথেষ্ট শিক্তনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন। 
ভাল পৈতা তৈয়ার করা একটা বিশেষ প্রশংসার জিনিস ছিল। দরিদ্র গৃহস্থেরা 
স্থৃতা প্রস্ততি করিত এবং তাতিবাড়ী লইয়া গিয়া সামান্ত “বাণী” ব| পারিশ্রমিক 
দিয়া উহা দ্বারা আবশ্তকীয় কাপড় প্রস্তত করিয়া আনিত। এ প্রদেশে কোন 
কোন স্থানে উৎকৃষ্ট সক্মবস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার মত অধিক 
পরিমাণ বন্ধ প্রস্তুত হইত কি না বলা যায় না। বাশের খণ্ড হইতে গৃহনিম্্বাণের 
সরপ্কাম প্রস্তুত করিতে লোকে যথেষ্ট সৌন্দর্্যস্ঞান ও শি্লনৈপুণ্যের পরিচয় দিত। 
বাশের ছি'চে বা কাচনীর বেড়াম্ধ বেতের বান্ধনে বড় কারুকার্য প্রকাশ করিত । 
নানাবিধ জলজ গাছের ছাল বা *বেতী” হইতে মাদুর ও শীতলপাটা প্রস্তুত 
হইত) নলের দড়মা, মলুয়াপাটী ও হোগলা টাচ ঘরের বেড়ায় লাগিত এবং 
অন্তান্ত প্রয়োজন সিদ্ধিও করিত। বেতের ধাম, বাশের “বেতী”, হইতে ডালা, 
কুলা, ঝাঁক! সংসারীর একান্ত আবশ্কীয় ছিল। জগন্নাথের রথে, ঠাকুরের 
দোলায়, কাঠের সিদ্ধুকে, কীঠালের কাঠের কার্ধ্ে কাষ্টশিল্লীর ক্ষমতা প্রকাশ 
পাইত। এ দেশীয় কামারেরা উৎকৃষ্ট খাণ্ডা, দা, কোদালী, কুড়ালি, খন্তা, 
জণতি, বটা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য বস্্ ্রস্তুত করিতে অতুলনীয় ছিল। উৎকষ্ট 
“আটালি” বা মীচালি প্রস্তত করিয়া ঘরের মধ্যে টাঙ্গাইয়া, উহাতে গৃহসজ্জা 
রাখিত; স্ত্রীলোকের! কাথা সেলাই ও “সিকা” প্রস্তুত করিয়া অন্ত দেশকে 
পরাজয় করত যশোলাভ করিত। বিবাহাদি গুভকর্ উপলক্ষে "আই” গড়ান, 
পীড়ি, কুলা ও সরা চিত্রিত করা প্রত্থৃতি কার্য গ্রামে গ্রামে ছুই এক স্ত্রীলোক, 
প্রভৃত সম্মান ও পুরষ্কার পাইতেন। নৈবেগ্ত রটনা, শিবগড়ান ও আলিপনা 
দেওয়া গৃহশিল্প ছিল। উৎসবাদিতে স্ত্রীলোকের! বছুজনে মিলিয়া উনুধ্বনি বা 


8১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


জোকার (জয়কার) দ্রিতনে এবং কখনও সমস্বরে গান করিতেন বটে কিন্ত 
গানে বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়৷ মনে হয় না । পুরুষেরা দেহতত্ব ও “ভবানী 
বিষয়” প্রভৃতি সন্বন্ধে গান করিতেন ; ধাহারা দক্ষ তাহারা তানপুরারও সাহায্য 
লইতেন। রামকথা, কৃষ্ণকীর্তন ও কালীকীর্ভন লইয়া পাঁচালি গান হইত, 
ইহাতে চামর ও মন্দিরার ব্যবহার ছিল। শেষভাগে হিন্দুর মধ্যে মনসার 
ভাসান ও মুদলমানের মধ্যে গাজীর গান প্রচলিত হইয়াছিল। চৈতন্তযুগে 
মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্তনে দেশ মাতাইয়া তুলিত। বাজ 
মুকুট রায়ের সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ হইতে কিন্নরজাঁতি আনিয়া তাহার রাজধানীর 
সন্নিকটে বসতি করান; ইহারা নৃত্য-গীতে অতীব সুদক্ষ ছিল। মুকুট রায়ের 
পতনের পর ইহারা উলসী প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাদ করিয়াছিলেন । নদীমাতৃক 
দেশে অনেক লোক নৌকায় বাস করে; তাহার! আত্মতপ্তির জন্য যে গান 
গাহিত, সেই “সারী” গান আবার পরের চিত্তবিনৌদন করিত। যশোহর- 
খুল্নার “সারী” গানের মত আর মিষ্ট জিনিস কিছু আছে কি না সন্দেহ। 
এ যুগে লোকে মৃত্তিকার দ্রবোর উপর সুন্দর র€ ফলাইয়া “মীনা” ( 6781001 ) 
বা এনামেল করিতে পারিত। হাড়ি কলসীর উপর এইরূপ মীনার কাজ হইত, 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। খীজাহানের সমাধি-মন্দিরের 
মেজের উপর মীনা করা ইট দিরা ঢাকা ছিল। উহাতে ঘরের ভিতর অতি 
সুন্দর দেখাইত । 

সাংসারিক জীবন-_মুললমানের আক্রমণ বা অত্যাচার দ্বার! দেশের শাস্তি 
যতই নষ্ট হউক, অধিবাসীরা মোটের উপর সুখী ছিল; কারণ থাদ্য 
দ্রব্য তখন স্থুলভ ছিল। পাঠান ও মোগলে বিশেষ পার্থকা এই ছিল, যে 
পাঠানেরা এদেশে বাল করিতেন, দেশের অর্থ দেশে রাখিতেন, তাহারা 
মোগলদিগের মত বাঙ্গালার অর্থ লইয়া দিল্লী আগ্রার সৌষ্ঠৰ বাড়াইতেন ন। 
দেশের অর্থ দেশে থাকার খাদা দ্রবা সুলভ ছিল, পরিচ্ছদে বিলাসিতা ছিল না, 
প্রাচীন হিন্দুভাব পরিবর্তিত হয় নাই ) ছুই চারি জন লোকে নূতন মুসলমানী 
ধরণ গ্রহণ করিলেও সাধারণতঃ দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় নাই। 
খাদ্য দ্রবোর মধ্যে “ছুধ-মাছ” সন্ত ছিল, উহাই প্রধান খাদ্যোপকরণ। ধান 
চাউল অত্যন্ত সুলভ) “কল ধান ২২ পাহারী” বলিয়া একটি কথা আছে, 


পাঠান আমলে দেশের অবস্থা । ৪১৫ 


অর্থাৎ ধান এত সম্তা যে ধানের তালমন্দ বিচার করিয়া দামের তারতম্য 
ছিল না। ব্রাহ্মণের! অনেকে নিরামিষতৌজী এবং প্রায় সকলেই পর্বদিনে, 
কান্তিক মাঘ ও বৈশাখ মাসে মতস্ত খাইতেন না বলিয়া মতস্তাশীর সংখ্য। কম 
ছিল। মংস্ত কিনিয়াও অতি কম লোকে খাইত ; খাল বিল নদী পুষ্করিণীর 
খখ্যাধিকা বশতঃ মাছ ধরিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রতি গৃহে গরু পোঁষ! 
হইত) গোপালন গাস্থ্য ধর্মের প্রধান অঙ্গ ; বিশেষতঃ গরু বিক্রয় করা এক- 
প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, মুসলমানের! কিনিয়া লইয়া গোবধ করিতে পারে, 
ইহার আশঙ্কা ছিল। গোবধের জন্ত হিন্দুরা মুসলমানের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা 
করিতেন। দ্বতই প্রধান খাদা ছিল; ঘ্বত সংস্পর্শ বাতীত চাউল বাঁ অন্ন শুদ্ধ 
হইত না, দ্ুতবিহীন আহার অতীব নিন্দনীয় ছিল। লোকে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত 
করিয়া দধি, ক্ষীর, নবনীত খাইত। দধি মালিক দ্রবা ছিল, উহা ব্যতীত 
কোনও উৎসব বা নিমন্বণ পূর্ণাঙ্গ হইত না। লোকে ছানা খাইত, চিনি খাইত, 
কিন্তু তখন সন্দেশ রসগলা প্রভৃতির আস্বাদ জানিত না। মুদলমানেরা 
নিজেদের মত কোরমা, কোণ্তা, কাবাব প্রভৃতি খাইতেন; তাহাদের খানোর 
মধ্যে মাংসই অধিক থাকিত। 

অধিবাদিগণ একথানি ছোট ধুতি পরিত, উহা এখনকার ধুতি অপেক্ষা 
ৈর্ঘাপ্রস্থে অনেক কম। গামছা চিরসহচর ছিল। কোনস্থানে যাইতে হইলে 
ধুতির সহিত একথানি চাদর বা উড়ানি ব্যবহার করা হইত এবং অল্পলোকে 
চটা জুতা লইতেন। কিন্তু দুরপথে যাইবার সময় চটা জুতা হাতেই চলিত, 
গন্তব্য স্থানের নিকট গিয়া চটি পায়ে দেওয়া হইত। মোজাজুতার প্রচলন 
ছিল না; মুললমানের! নাগরী জুতার আমদানী করিয়াছিলেন। রৌদ্র বৃষ্টির 
জন্য তালপত্রের ছত্র বাবহৃত হইত। একটি টাকাঁর মধ্যে একজন সাধারণ 
ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ হইত। চাদরটি কোচাইয়া কধনও কীধে ফেলা হইত 
এবং কখনও মাঁজায বীধা হইত ) শীতকালে এ চাদরের উপর শাল জামিয়ার 
গায়ে দেওয়া হইত। শাল, জামিয়ার ও বনাত ধনীদিগের শীতবস্ত্র ছিল? 
উহার একখানি কিনিলে ওঃ পুরুষ চলসিত। গায়ে লাগিয়া ময়না হইবার ভয়ে 
উহার নিম্নে একটি চাদর ব্যবহৃত হইত। দাধারণ লোকে দোপাট্টা গায়ে দিত, 
কিন্তু কৌচার কাপড়ের মত কিছুতেই গতবারণ হইত না। লোকে দেব-পিতৃকাধ্য 


৪১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


বা উৎসবে তসর, চেলি প্রড়তি পট্টবন্ত্র ব্যবহার করিত। গুরুঠাকুরেরা 
শিষ্বাড়ী বাইবার সময় পট্টবস্ত্ই পরিতেন; কেহ কেহ রক্বস্ত্ই অধিক 
গছন্দ করিতেন। বালক-বালিকার! শীতকালে অঙ্গরাথা বা আঙ্গা এবং 
ছিটের দোপরদ! দোলাই গায়ে দিত, গরিব সন্তানেরা পরিধানের ধুতিখানি ভীজ 
করিয়া গায়ে দিত) কীথাও শীতনিবারণের প্রধান উপায় ছিল। সধবা 
সত্ীলোকের! লালপেড়ে শাড়ী পরিতেন, পাঠান-আমলে ডু'রে কাপড় আসিয়াছিল 
কিন্তু পাছাপাড় হয় নাই। যশোহর,খুল্নার পূর্বাদ্ের স্ত্রীলোকে দোবেড়া 
কাপড় পরিত, কুশদ্বীপে দে পদ্ধতি ছিল না । কাপড়ের আঁচল বা অন্য ভাজ 
করা কাপড় বাতীত স্ত্রীলোকের বিশেষ শীতবস্ত্র ছিল না। উষ্ধীষ না বাধিয়া 
কোন ধর্মকার্ধ্য করা হইত না, ব্রাহ্মণের দুরবর্তী স্থানে বাইবার সময়ও 
উষ্জীষ বাধিতেন। অন্ত জাতিও তাহার অনুকরণ করিত। মুসলমানের! 
পাগড়ী বাধিতেন ; তাহারা অনেক সময়ে পাগড়ী বদল করিয়া হিন্দুর সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেন) এইরূপে “পাগড়ী বদল ভাই” হইত । 

পাঠান-রাঁজত্বকালে মুসলমানী কায়দা অনেক হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল। ব্রাহ্মণেরাও দাড়ি রাখিতে এবং কেহ কেহ বা ইজার পরিতেও আস্ত 
করিয়াছিলেন। ছুই একটি পারসী বয়েদ না জানিলে ভদ্র-মজলিনে পসার হইত 
না । কাহাকেও গালাগালি দিবার কালে পারসী ভাষায় গালি দিয়া বলদর্প দেখান 
হইত! দীতে মিশি ও চক্ষতে সুরম! দেওয়! ক্রমে সংক্রামক হইতেছিল। দাড়ি 
রাখার পদ্ধতি ক্রমে এত বিস্তৃত হইতেছিল যে, মুসলমান হুইতে পৃথক বলিয়া 
পরিচয় দিবার জন্ত শ্মশ্রুধারীরা ব্রাহ্মণ হইলে টীকি, পৈতা ও তিলক, অন্ত 
জাতির! তুলসী বা রুদ্রাক্ষ মালা বা টাকি সাধারণের দৃষ্টিপথবন্তী করিয়া 
রাখিতেন। বৈদ্যগণ কপালে তিলক, মস্তকে উফীষ ও স্বন্ধে বৈদ্যকগ্রস্থ লইয়া 
রোগীর বাড়ীতে যাইতেন। মোল্াগণ এবং অন্ত মুসলমানেরা নমাজ পড়িবার 
সময় কাছা দিতেন না! কিন্তু হিন্দুরা ইহা ভালবাসিতেন না । তাহার! মুসলমান- 
দিগনকে “কাছাখোলা”” বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। অধ্যাপকগণ মুক্তকচ্ছ হইলে 
বিষয়-জ্ঞানবিহীন বলিরা উপহসিত হইতেন। 

এুগে হুক্কায় তামাক খাওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে নস্ত 
অনবরত চলিত। নন্তহীন বাঁ পৈতাহীন একই প্রকার অসম্ভব কথা 
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হইয়া দীড়াইয়াছিল; বৈদ্যেরাও নস্যসেবী ছিলেন। এদেশীয় বৈদ্য কায়স্থ 
বা অন্ত কোন ব্রীক্গণেতর জাতির পৈতা ছিল নাঁ। মদ্যপারীর সংখ্যা কম ছিল, 
তবে হাটেবাজারে মদ্য বিক্রয় হইত। তথায় বেশ্তারা বাস করিত। গৃহস্থের 
ঘরে সতীলক্ষী দেবতার মত পুজিত হইতেন। অনেক স্ত্রীলোক “সহমরণ” 
বাইতেন ) বিধবার হিন্দুগৃহে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; দেব-সেবা! ও অতিথি- 
সেবার ভার এবং সংসারের কর্তৃত্ব দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ও কার্যনিরত রাখা 
হইত। ইহারা চুল কাটিয়া বিলাস-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ত্্মচ্যয পালন 
করিতেন) তীহাদের অনেকেই রোগ হইলে ওঁষধধ খাইতেন না। সধবারা চুলে 
বেণী, লোটন প্রভৃতি নানাবিধ খোঁপা বাঁধিত ; কম্কণ, বলয়, হার ও নথ পরিত) 
পাঠান-আমলে চুড়ী, পৈছা, ঝুমকা, গোট প্রভৃতি গহনারও প্রবর্তন হইতেছিল। 
পুরুষেরাঁও অনেকে লম্বা চুল রাখিত ও স্ত্রীলোকের মত বীধিয়া রাখিত। পাঠান- 
আমলে লাঠিম্লালেরা “বাবরী” (স্বনধ পর্যন্ত দৌদুলামান ) চুল রাখিত। 

হাটে বাজারে রাজা বা জমিদীরের লোক থাকিত; তাহারা রাজস্ব আদায় 
করিত; ওজনের বাটকার! পরীক্ষা করিত ও বিবাদ মিটাইত। চৌকিদারেরা 
পাহারা বা চৌকী দিত, সংবাদ লইয়া মণ্ডল বা পঞ্চায়তের নিকট যাইত, এবং 
তাহাদের আজ্ঞা প্রজাদিগকে জানাইত। গ্রামের মধ্যে নাপিত ক্ষুর, ভাড় ও 
দর্পণাদি লয়! ক্ষৌরী করিয়! বেড়াইত, আবগ্তক মত অস্ত্রচিকিৎসাও করিত, 
বরের সহিত দর্পণাদি লইয়া বিবাহবাড়ী যাইত। নাপিতই ছিল গ্রামের গন্প- 
গুজব ও গুপ্ত সংবাদের ভাণ্ডার, সে রামের কথ শ্তামকে বলিয়া বেশ আমর 
জমাইত এবং সময়ে সময়ে বিবাদ বাধাইয়া দিত। তহশীলের কার্ধ্য প্রায় কায়স্থ- 
দিগেরই একচেটিয়া ছিল; তাহারা হিসাব নিকাশে যেমন দক্ষ, শাসন দমনে 
তেমনি সমর্থ, পরের নিকট হইতে ছলে-বলে বা স্ভাবে পয়সা আদায় করিতেও 
তেমনি মজবুত। পুরোহিতের! যেমন যজমানের সাতপুরুষের মৃত্যুতিথি ঠিক 
রাখিয়া সময় মত পিতৃকার্ধ্য করাইয়া আপন গঞ্ডা বুঝিয়৷ লইতেন, তেমনই 
সময় অসময়ে সন্ধান লইয়া! কায়মনোঁবাক্যে যজমানের বিপদ্‌ উদ্ধার করিয়া 
দিতেন। স্ত্রীলোকের! চিড়া কুটিত, খই ভাজিত এবং ধান ভানিত। মুড়ি 
সে সময় ছিল না। 

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে কাঠের সিদ্ধুকই প্রধান গৃহসজ্জা ছিল। উহার ভিতরে 


৫৩ 


8১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। 


জিনিসপত্র থাকিত, রাজিতে উহার উপর শুইবার বিছানা পড়িত। ইহা হুড়কা 
ও প্রকাও কুলুপ দিয়া বন্ধ থাকিত। গরিব লোকে ঘরের মধাস্থলে গর্ত কাটিয়া 
তাহার ভিতর জিনিষগত্র রাখিরা উপরে বিছানা পাতিয়া শুইত। চোরের ভয় 
কম ছিল না। সাধারণ লোকে ভাত খাইবার জন্য থালা অপেক্ষাও পাথরের 
পাত্র অধিক ব্যবহার করিত ; পিভ্তলের ঘটা ও গাড়, কাদার বাটা ও ফেব্রয়া 
বাবত হইত; মুসলমানেরা বদনা ও আবথোরা প্রভৃতি চালাইয়াছিলেন। 
হিন্দুরা তাত্নিম্মিত পূজার সাজ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তামার কোন পাত্র 
সাধারণ সাংসারিক কাজে লাগাইতেন না। মুদলমানেরা তামার বদনা তাহাদের 
জাতীয় চিহ্নের মত করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা নৃতন মুসলমান ধর্ম লইতেন, 
তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে একটি বদনা টাঞ্গান থাকিলে লোকে প্রকৃত ব্যাপার 
বুঝিত। মুপলমানেরা বড় বড় তামার ডেক কালাই করিয়া ব্যবহার করিতেন; 
হিন্দুদের ছিল পিত্তলের হাড়ি এবং বহু কার্য্যে বহুভাবে ব্যবহৃত বহুগুণা বা 
বগুণা। হুসেন সাহের গৌঁড়ে ধনীরা স্বর্ণপাত্রে পান তোঙ্গন করিবার প্রবাদ 
থাকিলেও তেমন ভাগ্য দীন! যখোহর-খুল্নার লোকের হইয়াছিল কি না 
মনেহ। কারণ, গ্রান্য লোকের দিন স্বতাবজাত সুলভ দ্রবো সুখে চলিয়া 
বাইত বটে, কিন্তু তাহারা বাহিরের অর্থ আনিয়া অনর্থক বিলী-বিত্রাটে সমুদ্ধি- 
বৃদ্ধি করিবার অবসর পাইতেন না। পরবর্তী বুগে যখন বঙ্গের চক্ষু বশোরে 
নিপতিত হইয়াছিণ, তখন যশোর গড়ের বশ; হরণ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ 
আছে। ভগবানের আশাব্বাদে, আমর দ্বিতীয় থ০ সে বুখের কথা বলিব। 


সমাপ্ত 


পরিশিষ্ট । | 
(ক) শ্গন্দরবনের বিনউনগরী নলদী (৮৫ পৃঃ) 


স্বন্দরবনের পাঁচটা বিনষ্ট সহরের মধ্যে নলদী (191) ) একটী। বর্তমান 
চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে নলুয়া নদীর তীরে যে নলুয়৷ নামক স্থান আছে, 
উহ্ভাকেই আমরা নলদী বলিয়! অনুমান করিয়াছি। ঠিক সেই স্থানটাই নলদী ন! 
হইতে পারে । কিন্তু উহ'র সন্নিকটে সুন্দর বনের সেই অংশে যে প্রাচীন সহর 
নলদী ছিল তাহার সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে খুল্নার স্পপ্ডিত 
রেণী সাহেব ফরাসী প্ডিত কার্টামবার্ডের নিকট হইতে তিনখানি প্রাচীন মান- 
চিত্রের প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সসন (. 37501) কর্তৃক ১৬৫২ 
্ীষ্টান্দে অঙ্কিত মানচিত্রখানি তিনি বিনষ্ট নগরী বাঙ্গালার প্রাচীন বিবরণ দিবার 
জগ্ত ১৮৭১ খুষ্টান্দের “মুখাঞ্জির ম্যাগাজিন” নামক বিখাত পত্রিকায় প্রকাশিত 
করেন। উক্ত মাপে নলদীর অবস্থান রহিয়াছে । নলদীর উত্তরে বিস্তীর্ণ বুড়ন 
পরগণা৪ আছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি ভাগীরথী ও মধুমতীর মোহনার 
মধাবর্তী সুন্দরবনের কোনস্থানে বিস্তীর্ণ দ্বীপে নলদী নামক প্রাচীন সহর ছিল। 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা সহরও যেমন অকস্মাৎ জলমধো প্রোথিত হইয়াছিল,হয় ত নলদীর 
ভাগোও তদ্ধপ হইয়াছে । এখানে সসনের ম্যাপের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। 
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যশোহর খুলনার ইতিহাস 


দ্বিতীয় খণ্ু মোগল ও ইংরাজ রাজত্ব । 


( সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্স্থ হইতেছে ) 


০০০০০০০০৯০০ 


গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক | 


উচ্ছবাস_ধর্মতত্ববিষযক প্রবন্ধাবলী। ভাবের গাভীর, 
ভাষার লানিত্য এবং রচনার ওজস্থিতীয় অতুলনীয় । পড়িতে পড়িতে পাঠককে 
ভাবে অনুপ্রাণিত, চমকে রোমাঞ্চিত ও আবেগে আত্মহারা হইতে হইবে। 
কলেজের ছাত্রগণের বাঙ্গালাভাষ! শিথিবার উপযুক্ত পুস্তক। আত্মীয় স্বজনকে 
উপহার দিবার সুন্দর গ্রস্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা এবং স্বর্ণাক্ষরে সুন্দর বীধাই. 
মূল্য ॥* আনা মাত্র। 

ধম্মপদ-_পালিভাষায় লিখিত “্ধন্মপদ” নামক গ্রসিদ্ধ বৌদ্পরন্থের 
আক্ষরিক পদান্থবাদ। ধন্মপদকে বৌদ্ধগীতা বলা যাইতে পারে। বোদ্বশান্ত্রের 
সুত্রপিটকের যাবতীয় ধর্মনীতি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়। এরূপ অসংখ্য উদার- 
নীতিমালার একত্র সমাবেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই নীতিসমূহ সার্বজনীন) 
উহা সকল ধর্মের সকল লোকের পাঠা । বঙ্গদেশীয় সর্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের 
স্ববিধার জন্য এই অপূর্বপ্রস্থ সহজ ও সরল্প কবিতাকারে ভাষাস্তরিত হইয়াছে 
প্রারন্তে গ্রন্থকার একটি স্থদীর্ঘ ভূমিকায় ধন্মপদের সঙ্কলন, প্রচার ও দেশ 
দেশাস্তরে প্রতিপত্তিলাভের সুন্দর ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন । 

পালি ও তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষার ও বৌদ্ধধর্শশান্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীষুক্ত দতীশচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ এম, এ মহোদয় স্বয়ং একটি 
ভানগর্ভ উপক্রমণিকা লিখিয়। এই, পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়নাছেন। পালি 
বা ৯স্কৃত না জানিলেও সকলেই এই পুস্তক বুঝিতে ও নীতিমালা কণ্স্থ করিতে 
'পারিবেন। ছাপা ও কাগজ উৎকষ্ট। কাপড়ে বীধা ও সোণার জলে লেখা, 
মূল্য ।% ছয় আনা মাত্র। 

গ্রতাপসিংহ__মিবারাধিপতি ' মহারাণা প্রতাপসিংহের 
জীবনবৃত্ত। স্কুলের ছাত্রগণের পাঠের উপযুক্ত । ভাষার গুণে ইতিহাসও 
কিরূপে সরস সুখপাঠ্য হয়, ইহাতে তাঁহা দেখান হইয়াছে। মহারাণার চি 
সংবলিত। মৃত্য ।৮* মাত্র। 


(গ) 
*প্রতাপসিংহের” হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।/০ আনা মাত্র। 


«প্রতাপসিংহ” সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত । 
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রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছ্ুর__গ্রতাপসিংহের , জীবনচরিত 
ভারতবাসী হিন্দুর প্রাণপ্রিয় বন্ত। মিত্রমহাশয় আজ সেই বন্তকে সুচারু 
চরিতাখ্যানরূপে সর্জনপাঠ্য করিয়া! দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 


কব্চুড়ামণি রবীন্দ্রনাথ-_“ইতিহাস-বিশ্রুত এক একটি প্রতিভা 
শালী বাক্তির জীবনী অবলম্বন করিয়া তাহাদের মহত্বের আলোকে উদ্ভাদিত 
ইতিহাসকে ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলে, তবেই ইতিহাস পাঠ ছাত্রদের 
পক্ষে আনন্দজনক ও সার্থক হয়। আপনার প্রকাশিত “ভারত প্রতিভা” গ্স্থা- 
বলী সেই উদ্দেস্ত সাধন করিয়া আপনার সাধু চেষ্টাকে সফল করিবে, এই আমি 
আশা করিতেছি।” 

শ্রীযুক্ত রামেন্্রনতন্দর ভিব্দো_' এই ক্ষুদ্র পুস্তকথানি প্রত্যেক 
বালকের হস্তে থাকা উচিত ।” 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়__“এই গ্রন্থ আমরা বঙ্ের প্রত্যেক ছাত্রের 
হস্তে দেখিতে ইচ্ছা! করি” 

পণ্ডিত সখারাম গণেদেউস্কর-__পুস্তকখানি সময়োপযোগী 
হইয়াছে। বন্গসাহিত্যে এ পুস্তকের অভাব ছিল। মহাশয় তাহা পূর্ণ করিয়া 
আমাদের কৃতত্ঞতাতাজন হইয়াছেন” 


(ঘ) 
বঙ্গবাসী--গন্পচ্ছলে লিখিত প্রতাপের জীবনী পড়িতে বেশ মিষ্ট 
শে 1৮ 


বস্থমতী-_“ছেলেদের পড়াইতে হইলে এই প্রকার পুস্তকই পড়াইতে 
হ্য়।» 


হিতবাদী__“সংক্ষেপে সরল ভাবে বিবৃত ঈদৃশ চরিভাবনী শিশুদিগের 
চরিব্রগঠনে ও ভাষার পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে |» 


চক্রবর্তী চাটাজি এও কোং | ডে্টস্‌ লাইব্রেরী, 
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । / ৬৭ নং কলেজ্ট্রীট, কলিকাতা । 


